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প্রথম সংস্করণের নিবেদন 

আধুনিক বাংল! কাব্যের প্রথম পর্ধবে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রতিনি ধি- 
স্থানীয় কবির কাবা বিশ্লেষণ ও সমালোচনা কর] হইয়াছে । আলোচ্য পর্বের 
পূর্ববসীমা ১৮৩০, উত্তরসীমা ১৮৯৬। রবীন্দ্রকাব্যের কিছু অংশকেও কাল- 
পরিমাপে এই পর্ধের অন্ততৃক্ত করিতে হয়, কিন্তু প্রকৃত বিচারে ব্রবীন্দ্রকাব্য 
হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীয় পর্বের স্ত্রপাত। কালক্রমের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিয়া! তাই রবীন্দ্রকাব্কে এই পব্েরি অন্তভূক্ত কর! হয় নাই। 
উনবিংশ শতকের বাংল! কাব্যের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের কাব্যালোচনা করিতে আমি কিছুতেই সাহসী হইতাম 
না এবং এইরূপ ধারাবাহিক আলোচনা করিবার কোন পরিকল্পনাও আমার 
ছিল না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ কাব্যধারা সম্পর্কে বিস্তৃত 
অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছায় এই যুগের অপরাপর কবির রচনাও পুনরায় অধ্যয়ন 
করিয়াছি এবং সেই অধ্যয়নের ফলে যে প্রবন্ধগুলি একটির পর একটি জমিয়! 
উঠিয়াছিল, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। তাই কোন বিশেষ যুগের 
কাব্যালোচনায় যেরূপ একট! নিদ্দিষ্ট আদর্শ ও পরিকল্পনা অন্ুরণ করা হয়, 
বর্তমান পর্যায়ের আলোচনাগুলির মধ্যে সেবপ কোন এক্যভাব বজায় 
থাকিতে পারে নাই। সামগ্রিকভাবে ইহা এই বই-এর একটা মৌলিক ক্রটি। 
তবে মোটামুটিভাবে প্রত্যেক কবিকেই যুগের সমাজ-পরিবেশ ও কাব্য-পটভূমির 
মধ্যে স্থাপিত করিয়। তাহার রচনার গুরুত্ব ও মুলা বিচার কব্রিবার চ্ষ্ট করা 
হইয়াছে। 

আলোচনাগুলিতে সচেতনভাবে কোন নিদিষ্ট সমালোচনা-পদ্ধতিকে অন্ু- 
সরণ করা হয় নাই। তবে কৰির প্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে গিয়া 
প্রত্যেক কবির রচনাকে নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে 
হইয়াছে। এই কারণে আলোচনাগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে নীরস ও একঘেয়ে 
মনে হইবে। বিশেষ করিয়া কবির রঠনার সহিত ধাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় অল্প, এ 
আলোচন! পাঠে তাহারা পরিতৃপ্ধ হইবেন বলিয়! মনে হয় না। 

আলোচনায় দোষ-ক্রটি-ছুর্ববল্তা ষথেষ্টই আছে এবং সে সন্বদ্ধে আমি পূর্ণমাত্রায় 
সচেতন । একটি জটিল যুগের কাব্যালৌচন! .করিতে গিয়া পদে পর্দে নিজের 
অজ্ঞানতা ও অক্ষমতা গ্রবল হইয়] দেখ! দিয়াছে । তবে. ইচ্ছাশক্তি ও অস্তঃপ্রেরণাঁ 


॥ দুই ॥ 


বার] সমস্ত/অক্ষমতার বাধা অপসারিত করিয়া! কোনক্রমে আলোচনার পর্য্যায় সমাঞ্চ 
করিতে পারিয়াছি। ষে-সঙ্কল্প লইয়া এ যুগের কাব্য অধায়ন করিতে আর্ত 
করিয়াছিলাম, সে সঙ্কল্প কবে পূর্ণ হইবে জানি না। তবে ইতিমধ্যে যে বইখানি 
প্রকাশিত হইতে পারিল, সেটি অগ্রিম লাভ। 

আমার অধ্যাপক ও গবেষণা-নির্দেশক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই বইয়ের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমার তুচ্ছ-নগণ্য রচনা 
গুলিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । বরাবরই আমি তাহার স্নেহানুকুল্য পাইয়া 
ধন্য হইয়াছি। 

আমার পরম শুভাকাজ্কী অধ্যাপক ভর স্থ্ধীরকুমার দাশগ্প্ত মহাশয়ের 
নিকট হইতে নানারপ উপদেশ-পরামর্শ পাইয়াছি। ছাত্রাবস্থা হইতে তাহার 
সযত্ব তত্বাবধান ও প্রেরণা আমাকে পাঠ-চচ্চায় বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করিয়াছে । সংশয়-স্থলে তাহার নির্দেশ না পাইলে আমার জীবনের ধার। ভিন্ন-বূপ 
হইত । 

আমার অধ্যাপক ডক্টর স্থকুমান সেন মহাশয়ের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহ ও 
প্রেরণা পাইয়াছি । তীহার “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'এর দ্বিতীয় খণ্ডকে আমি 
এতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি । 

আমার অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় প্রতিনিয়ত অধ্যয়ন বিষয়ের 
অনুসন্ধান লইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই বইয়ের কয়েকটি 
আলোচনাও তিনি দেখিয়৷ দিয়াছেন । 

বইথানি প্রকাশ ব্যাপারে সব্বপেক্ষা বেশি সাহায্য পাইয়াছি আম্বার অধ্যাপক 
শ্রপ্রষধনাথ বিশী মহাশয়ের নিকট হইতে । তাহার যত্বর ও চেষ্টা না থাকিলে 
বইখানি প্রকাশিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ । ইহারা সকলেই আমার পৃজনীয় 
অধ্যাপক, ইহাদের শ্ুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া-ই এই আলোচনাগুলি সাধারণের 
কাছে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম । 

অধ্যাপক শ্রীশচীনন্দন মিংহ ও স্লেহাম্পদ শ্রীমান বিজিতকুমার দত্ত নানাভাবে 
আমাকে সাহাষ্য করিয়াছেন। ইহাদের সহিত আলোচন! করিয়া এই বই-এর বু 
'দ্ৌোষ-ক্রটি সংশোধন করিতে পারিয়াছি। 

অগ্রজপ্রতিম শুতার্থা প্রীকৃষ্ণচ্দ্র বন্থ মহাশয়ের স্সেহান্থকৃল্য না পাইলে আমার 
অধ্যয়ন-অনুলীলন সম্ভব হইত না। তীহার খণ অপরিশোধ্য। 

শ্রেয় শ্রীনির্শলচন্ত্র পাল মহাশয়ের সহযোগিতায় এই' বইয়ের বহু ক্রটপ্রমার্দ 
সংশোধিত হইয়াছে । সম্রদ্ধচিত্তে সে-কথা স্বীকার করি । 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


্রস্তত দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কারের কাজ যৎসামান্থ। আমলে এটি দ্বিতীয় 
মুদ্রণ । যে-রচনার উদ্দেশ্য তথ্য পরিবেশন নয়, সাহিত্য বিশ্লেষণ তেমন 
রচনাকে সংস্কৃত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় একটি-_নৃতন করিয়া লেখা। বর্তমান 
অবস্থায় তাহা অসম্ভব তাই বিকল্প উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে । সমস্ত 
রচনাটি অবিকৃতরূপে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। শ্রীযুক্ত বিজিতকুমার দত্ত 
ইতস্তত রং রিপু করিয়াছেন মাত্র। তবে আমার মূল বক্তব্য কোথাও 
পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর ধাহারা আমার লমালোচনা রীতিকে নেতি- 
বাচক মনে করিয়াছিলেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির রূচন। বিশ্লেষণে আমার নির্মম 
ও অসহান্নভূতিশীল মনের পরিচয় পাইয়াছিলেন তীহাদের কাছে আমার 
কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে । 

সমালোচকের কাছে প্রত্যেক কবির রচনার বিবিধ প্রকার গুরুত্ব ঃ এক 
এতিহাপিক; ছুই সাহিত্যিক; ছুটি এক জিনিস নয়। চর্ধ্যাগীতি বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সবচেয়ে বড় এঁতিহাপিক দলিল, কিন্ধু সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নিদর্শন 
নয়। আমার আলোচনায় আমি কোন কবির এতিহাসিক গুরুত্ব খর্ব অথবা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি নাই। ইতিহামে তাহাদের আসন পাকা এবং 
সেই কারণে তাহাদের রচনা আমার আলোচনার অন্ততুক্ত হইয়াছে । আমি. 
ইতিহাসের সিংহাসনার্ড ছয় জন কবির রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিচার 
করিয়াছি) সোবচারে যদি প্রতিপন্ন হয় তাহাদের অধিকাংশেরই রচনা 
কাব্যাংশে তুচ্ছ তথাপি বলা চলে না বিচারে গলদ আছে, বিচাররীতি 
নেতিবাচক অথবা তাহাদের এতিহামিক গুরুত্ব ভিত্তিহীন । 

লন বিশ্ববিদ্ালয় তারাপদ মুখোপাধ্যায় 


১৯-১৯-৫৪৭৯ 


ভূমিক৷ 
॥ ১1 

ইহা অত্যন্ত স্থখের কথা যে, উচ্চতর পরীক্ষার জন্য বাংলা সাহিত্যের পঠন- 
পাঠন ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত ইহার তুলনামূলক আলোচনার ফলে 
আমাদের তরুণ ছাত্র ও গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে নৃতন প্রণালীতে সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনার প্রেরণা জাগিয়াছে। বিশেষত পাশ্চাত্-প্রভাবিত আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৃতন আলোচনা-পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা 
রহিয়াছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে উপাদানের অগ্রাচ্ধ্য ও 
তথ্যগত অনিশ্চয়তা পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পক্ষে যে বাঁধ সৃষ্টি করিয়াছে, 
সৌভাগ্যবশত আধুনিক সাহিত্য তাহার প্রভা হইতে মুক্ত। এখানে 
প্রয়োজন জীর্ণ পুঁথিপত্র হইতে ত্থ্য সংগ্রহ নহে, বিচারবুদ্ধির স্থিরতা ও 
অনুভূতির গভীর-অন্ুপ্রবেশশীল মৌলিকতা। বাংলা মাহত্যের ইতিহাসের 
পুনর্গঠন করিতে হইলে আধুনিক যুগের অধ্যায় হইতে সেই কার্ধ্য আনম্ত 
করিতে হইবে। অনতিপূর্বব অতীত ও বর্তমান সাহিত্য আন্বাদনের দ্বারা 
অন্ুশীলিত রসবোধ লইয়া মধ্যযুগের গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
তাহার মধ্যে স্ুপ্পষ্ট পথরেখা আবিষ্কার অধিকতর সম্ভব হইতে পারে । 

বিশ্ববিদ্ঠালগ্চের বাংলা বিভাগের অধীনে গবেধণা-রত শ্রীমান্‌ তারাপদ 
মুখোপাধ্যায় এই পাশ্চাত্ত্য-লা হিত্য-প্রক্থত দুিভঙ্গী হইতে আধুনিক . বাংলা 
কাব্যের একখানি.ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস ঈশ্বর গুপ্ত হইতে 
নবীনচচ্দ্র পধ্যন্ত প্রসারিত। আধুনিকতার স্ত্রপাত হইতে উহার দৃঢপ্রতিষ্ঠা 
পর্যাস্ত এই আলোচনার অঙ্গীভূত। এই যুগের কবিগোষ্ঠীর সহিত মোটামুটি 
আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। তীহাদের রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও 
যুগবিবর্তনের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিষয়েও আমার্দের ধারণ অনেকটা 
নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছে । তথাপি ইহাদের সমন্ধে গুক্তর আলোচনা ও 
সামগ্রিক যৃগ-পরিচয়ে ইহাদের স্থান নির্ণয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
তারাপদ-র গ্রন্থে যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে ও কাব্য-বিচারের চরম মানদণ্ডে এই সমস্ত 
সুপরিচিত কবির .পুনরালোচনা হুইয়াছে। এ কার্ধ্য যে দুরূহ ও পরিণত- 
বিচারবুদ্ধি-সাপেক্ষ তাহা বল! নিশ্রয়োজন। মধ্যযুগের কোন অনাবিষ্কৃত ক! 


॥ পাচ ॥ 


স্বল্পপরিচিত কবি সম্বন্ধে আলোচন] অপেক্ষাকৃত সহজ । যতদিন কাব্যরচন। গোঠী- 
ভাব নিয়ন্ত্রিত, ততদ্দিন গোঠী-পরিচয়েই কবির স্থান-নির্দেশ স্থচিত হয় । কিন্তু ষে 
যুগে কবির ব্যক্তিসত্ত। গোষঠী-অন্তভূক্তিকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, সে 
যুগের কবি সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশ স্ম্মতর বিচারবুদ্ধি ও স্থিরতর বূনবোধের 
উপর নির্ভরশীল । , 

আলোচ্য গ্রন্থে তরুণ গ্রস্থকারের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, তীক্ষ বিশ্লেষণ-শক্তি ও 
পাশ্চান্ত্য মমালোচনা-রীতির সহিত দীর্ঘ পরিচয়ের দ্বারা অন্ুশীলিত রসগ্রাহিতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের কবিদের সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলি লেখক 
কোথাও নিব্বিচারে মানিয়া লন নাই-_ প্রত্যেকটিকে তীক্ষ মনীষা ও সতর্ক 
বিচারনুদ্ধির সাহায্যে পুনঃ পরীক্ষা করিয়া তাহার গ্রহণীয়তা নির্ধারণ করিয়াছেন । 
প্রতোক কবির আলোচনায় এই শ্বাধীনবুদ্ধির দীপ্তি অনুভব কর! যায়। কবিগান 
বৈষ্ণব পদাবলীর রুচি-আদর্শের ক্রমাবরোহণশীলতার শেষ ধাপ, ভাটা টানে 
উদঘাটিত শেষ পক্কভ্তর, না ইহার কোন স্বতন্ত্র মানবিক বা কাব্যিক মূল্য 
আছে, ঈশ্বর গুপ্ত বুগসমাপ্তির কবি না যুগস্চনার কবি, রঙ্গলালের কাব্যের ষথার্থ 
এঁতিহািক তাত্পর্ধয কি, বিহাব্রীলালের কবিতা কতটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ কতটাই বা 
উজ্জলতবর সম্ভাবনার পুব্বাভাস-_ ইত্যাদি যে সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমর মানসিক 
উদান্। ও শিথিল্তার জন্য পাশ কাটাইয়া যাইতে অভ্যস্ত, এই অতি প্রয়োজনীয়, 
অথ5 অম্পইতামণ্ডিত প্রশ্নগুলির সহিত লেখক মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরের 
সত্য রভশ্যটিকে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছেন। সময় সময় মনে হয় ষে লেখকের 
অন্ুসন্ধৎসাঘ্ তীব্রতা যেন তরুণস্থলভ অত্যুৎসাহ চালিত হইয়! মাত্র! অতিক্রম 
করিয়াছে। তরুণ লেখকের পক্ষে এই সাহসিকতা, লক্ষ্যভেদের এই দুর্জয় সন্থল্প 
সত্যই প্রশংসনীয় । 


॥ ২ | 


এই যুগের তিনজন প্রধান কবি-_-মধুন্দন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র-_অতি 

বিস্তারিত আলোচনার বিষয়ীভূত হুইয়াছে। বিশেষত মধুস্থদনের আলোচনায় 

লেখকের মনশ্ষিতা ও মৌলিক চিন্তাধারার প্রশংসনীয় নিদর্শন মিলে । মধুন্দন 

যুগের সমস্ত কবির মধ্যে সব্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত কবি। তাহার কাব্যকে 

নানা দৃ্িভঙ্গী হুইতে বিচার কর! হুইয়াছে। ম্বর্গত প্রখ্যাত সমালোচক 
্ 


॥ ছয় | 


মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় মধুন্দরন সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহ! 
প্রামাণ্যরূপেই গৃহীত হুইয়াছে। তথাপি এই বহু-প্রশংসিত, বহ-আলোচিত 
কৰি সম্বদ্ষেও তরুণ লেখক যে অনেক নৃতন কথা বলিতে পারিয়াছেন ইহাতেই 
তাহার ধীশক্তির পরিচয় পরিস্ফুট । মোহিতবাবুর সমালোচনার একটি নিরূপণ 
_মধুস্দ্রনের কাব্য বীররসপ্রধান না হইয়া! করুণরসপ্রধান হুইয়া পড়িয়াছে, 
তাহাও কবির অনভিপ্রেতভাবে- কিছুটা মংশয় ও প্রতিবাদ-স্পৃহার উদ্রেক 
কনে এবং তারাপদ সাহসিকতার সহিত এই সংশয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। 
মোহিতবাবু বীর ও করুণরলের মধ্যে একটি শ্বাভাবিক বিরোধ ও ৫বপরীত্যের 
কল্পন! করিয়া! লইয়াছেন এবং এই বিরোধের ভিত্তিতেই তাহার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
কৰিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার মহাকাব্যে এই ছুই আপাতবিরোধী ভাব একক্র- 
সনিবিষ্ট ও পরস্পরের পরিপূরক | বীরত্ব জিনিসটা শূন্যে আস্ফালন মাত্র নহে, 
একাধিক প্রতিযোদ্ধার পরাজয় ও হুননের উপরই ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। 
করুণরসের অপরিহার্ধ্য স্কুরণ ব্যতীত বীবরসের অভিব্যক্তি অসম্ভব । মহাকাবাীয় 
বীররস ষেন শোক-পারাবারের মধ্যে অর্ধ-নিমগ্র, ইন্দ্র বজবাহত ৫মনাক । ক্ষীবোদ- 
সমুদ্রশায়ী, অনস্তশয্যাশ্রয়ী নারায়ণের মতন ইহার অঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি 
নিঃস্ছত 3 মৃত্যুর ঝটিকা-বিধবস্ত, অশ্রপ্লাবিত আকাশে ইহার বিছ্যুত্সম্ফুরণ |. 
স্থতরাং মহাকাব্যে শোক-বিয়োগবেদন। প্রভৃতি স্থকুমার বুত্তিগুলিকে অনধিকার- 
প্রবেশের অভিযোগে বিতাড়িত করিবার উপায় নাই। লৌহ্বর্ের সঙ্গে সঙ্গে 
কোমল, বেপথুমান হৃদয়, অস্ত্র-ঝনৎকারের সঙ্গে অলঙ্কার-শিঞ্িত, নিশ্দম অনমনীয় 
সক্কল্পের সঙ্গে করুণ, অশ্রুসিক্ত বিলাপ--মহাকাব্যের উদার প্রাঙ্গণে ইহারা 
সদাবিচরণশীল, নিত্যসহচর । সকল মহাকাব্যেই *শোকের ঝড়? বহিয়া যায়; 
ইহার পরিসমাপ্চিতে “বিসঞ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে? শোক-স্তস্তিত বীরবুন্দ 
শিবিরে ফিরিয়া আইসে। সুতরাং বীর ও করুণরসের অঙ্গাঙ্গি সমন্বয়েই 
মহাকাব্যের ভাব-সংশ্লেষ গঠিত হয়। রণাঙ্গনের শবাকীর্ণ বীভত্সতার মধ্যে 
ব্যথাদীর্ণ অন্তরের শোকোচ্ছ্াস স্থতিদীপহস্তে হারান! প্রিয়জনকে খুঁজিয়া 
বেড়ায় । 

এখানে একমাত্র প্রশ্ন, এই অবশ্ন্তাবী শোকের মাত্রা ও অভিব্যক্তির 
রীতি বিষয়ক । হোমারের মহাকাব্যে হেক্টর যখন (তাহার প্রিয়তমার নিকট 
শেষ বিদায় লয়, রা বুদ্ধ রাজা প্রিয়াম হতপুক্সের শবদেহের জন্য পুত্রহস্তা 
একিলিসের জানুষ্পর্শ করিয়া করুণ আবেদন জানায়, তখন কি আমরা এক- 
মুহূর্তে যুদ্ধের নৃশংসতা! ও বীরধর্খেন্র বন্রকঠোর আদর্শের কথা তুলিয়া গিয়া 


॥ সাত ॥ 


অসহায় মানবের দৈবনিধ্যাতিত ছূর্তাগ্যের জন্য করুণ সমবেদনায় পূর্ণ হইয়। 
উঠি না? এই করুণ রসের জন্য বীররস ক্ষু্ন হয় না, বরং এই অশ্রধোত, 
বেদনা-শোধিত বীরত্ব আরও উজ্জল ও মর্শমম্পশী হুইয়া উঠে, বর্ধাজলভর' 
মেঘের সান্নিধ্যে পর্বতশৃঙ্গ আরও উত্ত,ঙ্গ ও মহিমান্বিত দেখায়। ভাজিল ও 
মিলটনের মহাকাব্যে করুণরদের ততটা অবকাশ নাই; কেননা ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটির বিষয় সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও দ্বিতীয়টির বিষয় ধর্মতত্ব। রামায়ণ- 
মহাভারত ও মধুস্থদ্নের মহাকাব্যে আবার পারিবারিক জীবনের প্রাধান্য-_ 
স্নেহমায়ামমতার মন্থনের বীররসের ঘূর্ণাবর্তের হ্ষ্টি। অবশ্য হোমারের শোক 
ও মধুন্দনের শোকের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। সমাজবিন্যাসের আদিম 
যুগের আকম্মিক মৃত্যু নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল__বহুলোকের মৃত্যুবরণই 
গোষঠী-জীবনে অক্ষম অস্তিত্বের অপরিহাধ্য সর্ত ছিল। স্থতরাং সে যুগের 
কাব্যে শোক-প্রকাশের মধ্যে একটা সহজ ক্ষণিক দুঃখাল্গভূতি, একটা সংযত, 
বিষ গান্ডীধ্য-প্রধান স্থ্ররূপে ধ্বনিত হইত। কোন গভীরতর অনুরণন, 
বিশেষ শিল্পরীতি প্রয়োগে ইহাকে আরও তীব্র ও মন্মভেদী করার প্রয়াস, 
ইহার করুণরসকে ব্যঞ্জনা ও কল্পনা-রোমন্থনের সাহায্যে, সুক্মতা ও অস্তমুখী, 
নীরন্ধ ব্যাপকতা দিবার চেষ্টা ইহাদের রচনায় দেখা যায় না। ষে অশ্রুপ্রবাহ 
ক্ষীণ নিঝররবূপে মানব অস্তিত্বের আদিম যুগ হইতে বহিতে শুরু করিয়াছে 
তাহাই যুগে যুগে নৃতন নৃতন ধারার সংযোজনে ক্রমশ স্ফীতকায় ও উদ্বেল 
হইয়। ক্রমবর্ধমান গতিবেগে ও তরঙ্গকল্পোলে আধুনিক যুগের দুঃখ-সমুদ্রের 
মোহানার কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। উত্তবমূহূর্তে ইহার যে যাত্রাপথ প্রায় 
সমতলভূমির সঙ্গে একই স্তরের ছিল, তাহা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর 
প্রণালী খনন করিয়া আজ প্রায় অতলম্পর্শ খাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে । 
আজ মানবনেত্রক্ষরিত একটি অশ্রবিন্দুতে সপ্তসিষ্কুব লবণস্বাদ ও পাতালম্পশা 
অপরিমেগতা সঞ্চারিত হইয়াছে । 

ইহ] ছাড়াও পার্থক্যের আরও নিগুঢ় কারণ আছে। হোমার বা বান্ীকির 
শোকগাথায় কবির নিজ মানস-ম্পর্শ কতটা ছিল তাহ! বলা শক্তু। ইহা বড় 
জোর কবির উদ্দীর সমবেদনা-প্র্থত, কিন্তু কবি-চিত্তের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ইহার 
মধ্যে জটিল তন্ত বয়ন করে নাই। রাম-সীতার দুঃখের মধ্যে বাল্সীকির নিজের 
দুঃখ, প্রিয়ামের করুণ মিনতির মধ্যে হোমারের ব্যক্তিগত বেদনা আমরা! 
শুনিতে পাই না। কিন্ত মেঘনাদবধের বিলাপের মধ্যে মধুস্দনের জীবন- 
বেদনা, বঞ্চিত, ব্যর্থ আশার রুদ্ধ রোদনাবেগ, বিশ্ব-বিধানের প্রতি সাব্ব ভৌম 


॥ আট ॥ 


ক্ষোভ ও বিদ্রোহের রেশটি স্পষ্ট শোনা যায়। যে কবি আত্মবিলাপে আশার 
ছলনার নিদারুণ আঘাতের কথা লিখিয়াছেন, ত্াহারই * প্রচ্ছন্ন তাশ্রু, শোক- 
কম্পিত কঠন্বর, তীাহারই ভাগ্যহত জীবনের বিষ বিড়ম্বনাবোধ টি 
রাবণের খেদোক্তির ভিতর নিজ ছন্ুপ্রকাশের চিহ্ু রাখিয়া গিয়াছে। ইহা 
মধুল্দনের দোষ নহে, আধুনিক কালেরই অনিবাধ্য পরিণতি । আধুনিক 
করি যে মন লইয়া কাব্য লেখেন তাহা প্রাচীন কবির মনের সহিত ঠিক সমধন্মী 
নয়। এ ঘুগের আকাশ-বাতাসই যে বেণার করুণ গুর্জনে মুখর ) শতেক 
যুগের কবিদল, অতীত বংশ-পব্ুম্পরার শোকাবহ অভিজ্ঞতা, জটিল আত্মদন্দ- 
পীড়িত, সংশয়ক্ষদ্ধ চিত্তের অন্তগুটি অন্বস্তি ও "অকারণ ক্ষোভ যে কর্বির 
শোকান্ুভূর্তিকে আবি্ট করিয়াছে_এই যুগ-ুগ-সঞ্চিত মানস উত্তরাধিকার 
হইতে কবির নিষ্কৃতি কোথায়? কাজেই মহাকাব্যের সমুব্রগঞ্জনের মধো যদিই 
বা কপোতাক্ষ নদের শান্ত বিষ কুলু বু'লু ধ্বনি শ্রুত হয়, তাহা মধুসদনের 
মহাকাব্য-রচয়িতার মনের আনবারধা রিং গ্রহণ কবিতে 
হইবে । 

মধুক্ুদনের সমসাধয়িক কৰিগোষ্ঠার মধ্যে তীহারই মন ছিল সর্বাপেক্ষা 
আবেগধন্মী ও আত্মপ্রকাশপ্রবণ । কাজেই তীহা ব্রচনার যহাকাবোর নৈব্যক্তি- 
কা যে বিশ্মে করিয়া বাক্ডিমানসের বুডে অন্ুরঞ্কিত হইবে আত্মপ্রকাশের 
আবেগে দোলায়িত হইবে তাহাতে আশ্চধ্য হইবার কি আছে? মধুক্ছদনের 
ব্যক্তিমানদ ছাঁড়াও বাংলা সাহিত্যের এতিহও করুণরসপ্রসারেদ অঙ্গুকুল ছিল । 
বাংলা কাব্য তাহার জন্ম হইতেই শোকসাধন' করিয়া! আসিতেছে । তাহার প্রতি 
পত্রের মঙ্মরুধবনি হইতে করুণ সবের মুচ্ছনা ।উখিত হইতেছে । অমস্ত বৈষ্ণব 
সাহিতং তো! এই গভীর হৃদয়-আত্তির দীর্ঘশ্বাসে প্রতিধ্বনিময় । ঠৈতন্তদেব তো 
অবিরল অশ্রুনিষেকে জাতির চিত্তকে বর্মণোনুখ নবনীরদমালার ন্যায় রোদনাতুর 
করিয়া তুলিয়াছেন। সমস্ত বাংলা কাব্য কালিদামের শোকবিহ্বল৷ মদনপ্রিয়ার 
ম্যায় 

“বনথধালিঙ্গনধুসরস্তনী 
বিললাপ বিকীর্পমৃদ্ধ 'জা1।” 

কাজেই মধুক্দনের মহাকাব্যে ষে করুণরম বীরবরসের প্রতিতন্বী হইয়া 
উঠিবে, বীরত্বব্যঞ্ক উক্তি ও আচরণের মধ্যে অস্তরশায়ী বোনার ফন্তধারা 
বহিয়া যাইবে, শক্তিমত্তা ও দণ্ভের পারুত্য ষে কারুণ্যের ব্যঞ্চনায় প্িপ্ক-কোমল 
হইবে ইহা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ও ম্বাভাৰিক। প্রশ্ন এই হওয়া উচিত যে মধুক্দন 


॥ লয় ॥ 


কি কোথাও করুণরস প্রকাশে মহাকাব্যোচিত সংযম ও মধ্যাদাবোষের সামা 
অতিক্রম করিয়াছেন? তাহা ন৷ করিয়া থাকিলে তাহার মহাকাব্যের ভাবাবহ 
সট্িক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবসর নাই । তীহার বীরের গণ্ড বাহিয়! ছুই- 
এক ফৌট। অশ্রজল গড়াইয়! পড়ে, তাহার মাতৃহ্দয়ের শোকোচ্ছাসে নানীন্থলভ 
উচ্চ রোদনপবনির মধ্যে রাজকর্রব্যচ্যুতির জন্য অনুযোগ, শাশ্বত নীতি লঙ্ঘনের 
জন্য তিরঙ্থার শোনা যায়। কোথাও হদর-দৌব্বন্যের অযথা প্রশ্রয় ও অনুচিত 
প্রসার নাই । ঠিতাশয্যাশায়িত পুত্র-পুত্রবধূব সম্মুখে রাবণের খেদোক্তি বাঙ্গালী 
মায়ের হাহাকারে ফাটিয়া পড়া, আত্মসংবরণে অনিচ্ছুক ভাবাতিশয্য নয়, আগ্নেম়- 
গিবির প্রতিরোধ-বিধারী অগ্রাৎক্ষেপ, অন চিত্তদাহের প্র্লিত অগ্রিকুণ্ড হইতে 
কয়েকটি শ্ফলিঙ্গের অদমা বহিঃনিক্ষমণ | 

মধু্দনের মহাকাব্য সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণের পৃৰ্বে ধুগধন্থের আর 
একটি বৈশিক্্য লক্ষণীয় ! বর্তমান সময়ে বীরত্ব নৈব্যক্তিকতায় মান ও কারুণ্য 
আত্যস্তিক অন্থশীলনে ভাস্বর হইয়] উঠিয়াছে। পৃব্বতন যুগের গৌরবরশ্বি আর 
বীরমুকুটকে বেষ্টন করিল! নাই-_ইহার 'গ্রকাশতঙ্গীব মধ্যে নাটকীয় উজ্জ্বলতা 
আজ অনেকটা স্তিমিত। অধুনাতনকালে বীর শিবিরের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ 
পরিচালনা করেন। রণক্ষেত্রের অনাবৃত মহিমায় তাহার আত্মপ্রকাশের পথ 
অবরুদ্ধ। পা সময় তন আবার আত্মগোপন করিয়া গাহস্থ্য ও সামাজিক 
জীবনের সাধাপ্ণণ ভূমিতে নামিয়া আসেন, লোকে তাহাকে সহজে চিনিতেই 
পারে না! পক্ষান্তরে ককণ রস আজ উহার ভূগর্ভস্থ অন্তরা হইতে বহির্গত 
হইয়া! সমজ্জ জীবনকে প্লাবিত করিয়াছে । আজ ভূগোলের অন্গবর্তনে মানবের 
মানস সংস্থিতিতে এক ভাগ বীরত্বের শুফ ভূমি, আর তিন ভাগ কারুণ্য-রস- 
প্রবাহের বিশাল সমূত্র । যাহা অতিমাত্রায় প্রকট ছিল তাহা এখন প্রায় অপ্রকট 
হইয়াছে; আর যাহা অন্তঃরুদ্ধ ছল তাহা আজ সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া 
বিপুল জলকল্লোলে, সীমাহীন বিস্তারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । আজ এই 
প্রত্যক্ষ সত্যকে কে অস্বীকার করিবে? আজ বীররসের বর্ণনায় করুণরসের 
গভীর অন্রপ্রবেশ কোন্‌ যুগচেতনাসম্পন্ম কবি ঠেকাইয় রাখিবেন? আজ 
হিমালয় কুহেলিকার আবরণে অন্পষ্টভাবে অদ্বপ্রকাশিত; আর হিমালয়ের 
পাদদেশনিঃহত জাহ্বী-ধার] সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাণধারারূপে প্রবহমাণ । 
তাই 'গাইব মা বীররসে ভাসি" বপিয়াও মধুক্দ্ন “নেত্রজলে তিতিয়াছেন”। 
ইহা গ্রতিশ্রতি-ভঙ্গের অপরাধ নয়, অন্রান্ত কবি-সংস্কার-প্রবস্তিত যুগোচিত 
পূপাস্তরলাধন। 


| দশ | 


॥ ৩ ॥ 


রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্য আলোচনায় লেখক অনুরূপ স্বাধীনচিত্ততার ও 
সুদ্দৃটির পরিচয় দিয়াছেন । বিশেষত বৃত্র-সংহার সম্বন্ধে তিনি অতি নির্মম ও 
তীক্ষ খিশ্সেষণ প্রণালী অবলগ্বন করিয়া ইহার কাব্যোৎকর্ধের দাবীকে একেবারে 
থণ্ড-বিখণ্ড ও ধুলিসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিচার কাব্যাদর্শের দিক 
দিয়া যথার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মনে হয় ঘষে এতিহাসিক 
তাৎপধ্যের ধিক দিয়া ইহাদের যে মূল্য তাহা যথোপযুক্তভাবে স্বীরূত হয় নাই। 
লেখক রঙ্গলালের বিচারপ্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত কবির মূল্য নিদ্ধারণ সম্বন্ধে সমালোচকের 
ষে কব্যনিদ্েশ করিয়াছেন তাহা ৮০০:5-র দিক দিয়া সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু 
অস্ত্রাধাতের অত্যুত্সাহ এই উদ্দার নীতির বাস্তব প্রয়োগকে অনেকাংশে ক্ষ 
করিয়াছে_লেখক নিজের নীতিনির্ধেশ নিজে অনুসরণ করেন নাই । বস্তৃত 
সাহিত্যবিচারে যেমন একটা &05010%9 মুল্যপবীক্ষা আছে, তেমনি একটা 
এতিহাসিক স্থান-নির্ণয়ও আছে। অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি কবিত্বশক্তিতে 
অপেক্ষারৃত হীন হইয়াও ইতিহামের বাহন ও নূতন কাব্যচেতনার প্রবর্তকরূপে 
সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত আসন গ্রহণ করেন । দৃষ্টান্তত্বরূপ ইংরাজী সাহিত্যে 
0০1৩1, 0197)0০ প্রভৃতি যুগসন্ধিক্ষণের কবির নাম করা যাইতে পারে। 
উহাদের কাব্যধারা ক্ষীণ স্তিমিত প্রবাহে, কোথাও বা সরল, অকুত্রিম অথচ 
সাধারণ অনুভূতির পাল খাটাইয়া, কোথাও বা অতিরঢ় বাস্তবতার চড়া ঠেলিয়া 
যুগান্তরের অলক্ষিত সম্তাবনাপূর্ণ পথে অগ্রসর হইয়াছে । ইহাদের বিচারে যদি 
ওয়ার্ডনওয়ার্থ বা শেলীর উন্নততম মান অনুহ্ুত হয়, তবে সাহিত্যবিচার ক্ষতের 
উপর অস্ত্রোপচারের বীভতৎ আকার ধারণ করিবে। এই জাতীয় সমালোচনার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভবিগ্ঠৎ অগ্রগতির পৃবৰ্ণাভাসের আবিষ্কার । ইহাদের 
দোষ-ক্রটি-ছুবর্ব লতা! লইয়া পাতার পর পাতা পূর্ণ করা যায়। ইহাদের প্রতি 
উপযু?পরি আঘাত-পরম্পর1 হানিয়! অগ্ত্রপরীক্ষায় উত্তরণ ও লক্ষ্যভেদের তৃপ্তি 
অনুভব কর! যায় । কিন্ত উদ্দেশ্টয ও উপায়ের মধ্যে এই অসামঞ্চস্ত, ক্ষুদ্র শিকাবে 
গুলি-বারুদের অযথা অপব্যয় যে পরিমিতি ও ওুঁচিত্যবোধের কিছুট! অভাব সুচিত 
করে ইহাও সত্য । 

রঙ্গলালের প্রকৃত কৃতিত্ব হইল যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বীর 
যুগের সিংহস্বার উন্মুক্ত কৰিয়াছেন। এই দ্বার খুলিতে গিয়া তিনি কোদালি, 
শাবল গ্রতৃতি স্থুলজাতীয় অন্তর ব্যবহার করিয়াছেন ১ দ্বারদেশে কপাটের উপর 


॥ এগার ॥ 


ক্ষোদ্দিত সুস্্ম কারুকার্ষের উপর ভৌোতা অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষতচিহু রাখিয়! 
গিয়াছেন; কীচা রঙের গুল প্রলেপের দ্বারা তুলির মোটা টানে কতকগুলি 
বীরত্বের বুঙ5ওে পুতুল স্থষ্টি করিয়াছেন। ইহার জয়ঢাকের পরিবর্তে আম- 
আগঠির ভেঁপু বাজাইয়া রণসঙ্গীতের কৃত্রিম উন্মাদনার স্থর তুলিয়াছেন 3) বীর- 
দর্পের সহিত কান্না মিশাইয়া এক অদ্ভুত সঙ্করজাতীয় বারভাষণের প্রবর্তন 
করিয়াছে । ইহা সবই সত্য; তথাপি বঙ্গলাল যে যুগসন্ধিক্ষণের কবি, তিনি 
যে বাংলা কাব্যের এক নূতন মোড় ফিরাইয়াছেন তাহ অস্বীকার করা যায় 
না। রাজপুতানার শৌর্ধ্যবীর্ধ্যমণ্ডিত ইতিহাস-কাহিনীর প্রতি গতান্ুগ তিকতা- 
ক্লিট, ভক্তি-রোমস্থনস্তিমিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, বঙ্গসরম্বতীর 
বীণায় নৃতন তার সংযোজন করিয়াই তিনি ইতিহাসে চিরন্তন স্থান অধিকার 
করিয়াছেন। খনির তিমিরগর্ভ হইতে হয়ত তিনি মণি উত্তোলন করিতে 
পারেন নাই, নৃতণ তার বাজাইবার পূর্ণ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিতে পারেন 
নাই--তথাপি প্রথম আবিক্কাবের গৌরব তাহার প্রাপ্য । শঙ্ের কন্দরে 
প্রথম ফুত্কার-বাধু প্রেরণের ফলে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহা প্রায়ই অস্পষ্ট ও 
ক্ষীণ হয়) কিন্তু বাযুপ্রবাহ স্থিরতর ও ফুৎকার-কৌশল আয়ত্ত হইলে সেই 
অর্ধস্ফুট শন্ব-ভ্রণ মধুর ও গম্ভীরনাদী হইয়া উঠে। রঙ্গলালের কৃত্রিম বীরত্ব 
মধুন্থদনের সত্যকার বাঁররসস্ফুরণের অগ্রদূত ও উদ্বোধক। বাংলা সাহিত্যে 
বীরধুগের ক্ষণস্থায়িত্বের ফলে রঙ্গলাল-প্রবন্তিত ধার] বিশেষ পু্টিলাত করে 
নাই; তাহার কাব্যে যে সত্যকার উতৎ্কর্ষ-সম্ভাবন! ছিল তাহাও পরিণত রূপে 
বিকশিত হয় নাই। তাহার গাঁ়বদ্ধ অর্থ-গৌরবভূয়িষ্ঠ পয়ার-গ্রন্থন, তাহার 
প্রকৃতি অঙ্কনের চিত্রল-তা (7919609800911689 ), প্রাচীন ভূগোল ও 
ইতিহাষের শ্যত্র অবলগ্ধনে দেশের এশ্বর্্যময় এতিহের সামগ্রিক বপায়ণ, 
তাহার নীতিমূলক কবিতার সরল ও অকুত্রিম ভাব-সংস্থাপন- এগুলির প্রতি 
আমরা এক প্রকারের উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আত্মগ্রসাদ লাভ করি। 
কিন্তু ইহাদের অভাব আমাদের কাব্যকে যে অতিমাত্রায় ভাববিলাধী ও 
কল্পনাপ্রবণ করিয়াছে তাহ! বুঝিতে চাহি না। রঙ্গলালকে তুলনা করিতে 
হইবে রোম্যার্টিক আখ্যায়িকার শরষ্টা স্কট ও বায়রনের ও আধুনিক যুগের 
মেসফিল্ডের সঙ্ষে। ইহাদের কাহারও কাব্যশিল্প অনবগ্ধ নহে, অথচ আখ্যান 
কৌতুহলের জন্য ইহাদের অমাজ্জিত রীতি ক্ষমার্থ ও উপেক্ষণীয় বলিয়! বিবেচিত 


হইয়াছে। 


বারো ॥ 


| 8 ॥ 


হেমচন্দ্রের বুত্র-সংহার সম্বন্ধে লেখক যে প্রতিকূল মন্তব্য'কৰিয়াছেন তাহাও 
তাহার মনীষা ও তীক্ষ সাহিত্য বিচারের নিদর্শন । প্রত্যেকটিই মম্মাস্তিক 
রূপে সত্য । যে কবি সম্বন্ধে এত বিরূপ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়, মনে 
হয় যেন তাহাকে আলোচনার বাহিরে রাখাই ভাল। শুধু প্রমাদ-তালিকা 
দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করিয়া! কাহারও কোন লাভ নাই । সমালোচন। পড়িয়া 
মনে হয় যে হেমচন্দ্রের সমস্ত কাব্যসাধনা যেন প্রাংশ্ুলভ্য ফলে বামনের 
উদ্বাুতার মত নিছক একটা মূঢ, অক্ষম উচ্চাকাজ্ষাণ পর্ধ্যায়তৃক্ত । অথচ 
লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে স্থানে স্থানে তাহার রচনা উচ্চ কানাগুণের 
অধিকারী । প্রশান্তগন্তীর রসন্থ্টতে তাহার নৈপুণ্য অস্বীকার করা মামু না। 
তাহার কাব্যে দোষ-গুণের॥ শক্তি-ছুর্দলতার এমন অস্বাভাবক পমন্বয় কেমন 
করিয়া মন্তব হইল? মনে হয় যে ইহা! কবিকে অধথার্থ দর্টিকোণ হইতে 
দেখারই ফল। এককালে হেমচন্দ্রকে মধুক্দনের সমকক্ষ বা শ্রেষ্টতর প্রতিদ্বন্দী- 
রূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস হইয়াছিল। কালচক্রের আবর্তনে এগ্ঠ কুত্রিম 
সম্মানের আরোপ ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার হেতু হইয়াছে। ধ্বাহাকে এক 
স্ময় আকাশে তোলা হইয়াছিল--কোন কোন সমালোচনায় হেমচন্দ্রকে 
নভোলোকের কবি বলিয়া অভিহিত করা হুইয়াছে__আজ রুচির পরবর্তনে 
তাহাকে রসাতলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে । আমল কথা এই যে 
হেমচন্দ্র আন্াশেরও কবি নহেন, পাতালেরও অধম করিযশঃপ্রাথী নহেন, 
তিনি মধ্য-লোকের, এই স্থুন ও স্থির পৃথিবীর কবি। তিনি রাজমুক্ষটের 
দাবীদার নন, কণ্টক-মুকুটও তাহার শিরোদেশে ঘটা করিয়া পরানোর প্রয়োজন 
নাই। 

ভ্মচন্দ্র সুম্বদ্ধে এই কথাটাই সত্য যে তিনি কোনদিন মহাকাব্য রচনায় . 
ব্রতী হন নাই, বা মহাকাব্যের আদর্শকে গ্রহণ করেন নাই। বুত্র-সংহার 
মেঘণাদ-বধের মত এক অথণ্ড রসের অভিব্যক্তি, এক স্থসংযত ভাব-কল্পনার 
বিকাশ, এক আছ্-মধ্য-অস্ত সম্বলিত অনবদ্য গঠন-ম্থ্ষমার নিদর্শন নহে। ইহার 
ঘটনা-বিন্যাসের অন্তরালে কোন নবান্ুভূত সাংকেতিক তাৎপধ্য, কোন তীব্র, 
একমুখীন হৃদয়াবেগ গভীরতর ব্যপ্রনা সুট্টি করে নাই। ইহার তথ্য-সমাবেশ 
কোন নবারুণছ্যুতির আভানে ভাম্বর হুইয়া উঠে নাই। ইহার ধন্থকের ছিল৷ 
এত টান করিয়া বাধা হয় নাই যে ইহার জ্যানির্ধোষ-টস্কার শরক্ষেপের পূর্বেই 


1 তের ॥ 


গতিবেগ ও অত্রাস্ত লক্ষ্যের পূর্ববঘোষণারূপে আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করে। 
বৃত্রসংহার মহাকাব্যের বাহলক্ষণ-সমম্বিত. পৌরাণিক কাহিনী-কাব্য-_ইহার 
ঘটনাবলী শিথিল আকম্মিকতা-ত্রে গ্রথিত। যাহা ঘটিয়াছে তাহারই একটু 
সমুন্নত কাব্যরপ দিয়াই ইহা আস্ষ্ট, কোন নূতন তাৎ্পধ্য আরোপ, কোন 
সাববর্ভৌয় বাঞ্জনার আভাম ইহার উদ্দেশ্ট-বহিভূতি। ইনার খস্যমিহিত 
নীতিকথাটি অত্যন্ত পুরাতন-_নারীর লাঞ্চনায় দেবরোধ-উদ্দীপন ও দেবান্ুগ্রহ- 
প্রত্যাহার । দেবতার ব্ব্গোদ্ধার ও অন্তরের আধিপত্য-রক্ষা_-এ উভয়ই এক 
স্তরের জৈব কামনা হইতে উদ্ভত। যুধামান উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ কোন 
আদর্শ তারতম্য বা পাঠকের সহানুভূতির কোন ইতর-বিশেৰ নাই | মধুস্থদনের 
ইন্রজিতের মত হেমচন্দের কোন 18৮০০171৮৩ বা প্রিয়পাজ নাই- ইন্ছজিতের 
মৃত্যুতে মধূন্ছদন যে অজ অঞ্ুবিসর্জন ককিয়াভিলেন (60906 008 11120) &. 
(691 ), রুদ্রপীড-নিধনে হেমচন্দ্রের শন্টপ কোন শোকোচ্ছ্াসের পৰিচয় 
মিলে না। মধুন্ুদরনের বলিঠ জীবনবাদ ৪ গভীর রতশ্তায়় নিঘ়ন্তিবি্ধান 
ছেমচন্দ্রের ঠৈবেপ প্রতি ছুববল নির্ভরশীলতা ও ভাগগ্যর খামখেষালি পরিবত্বনে 
পধ্যবপিন  ভইয়াছে। পুরাণ-কাতিনীব চরিত্র-সংশ্রবজীন, দৈবপ্রধান 
আকস্মিক, সাধারণ নাতিবাদের মুগ আকর্মণ-নিয়গ্থ্িত জীবন-ধার। আধুনিক 
কাব্যের বীতি-সমুন্নতি ও কল্পনা-প্রপারের ছন্মগৌরবমত্ডিত হয়! যুগ-রুচির নিকট 
ইহার শঙ্কিত আবেদন জানাইস়্াছে। 

এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বুব্র-সংহারের বিচার করিলে ইঞার ক্রাট-বিচাতিগুলি 
আর ততট1 ভয়াবহ বপিয়া মনে হুইবে না । যাহা মনে হইতেছিল আদর্শচাতির 
লন, তাহা প্ররুতপক্ষে নিয়গামী অভিপ্রায়ের অনবর্তন। বুত্রসংহারের 
কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে বুত্রের চরম সৌভাগ্যের ক্ষণে, ভাঙার মেদস্ফীত 
আত্মতৃপ্রির স্থল পরিণতির মুহুর্তে। পুরাণে তো স্বর্গরাজা উপভোগের 
ইন্ালয়রূপেই ব্ণিত হইয়াছে । স্থতরাং হেমচন্জরের শ্বর্গ নিছক পৌরাণিক 
আদর্শেই পরিকল্পিত। বাবণের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার ভাগ্য-বিপধ্যয়ের 
ভূমিকস্পের মধ্যে, তাহার তপরক্িষ্ট। শোকানলদগ্ধ চরিত্র-মহিমার 
জ্যোতিন্ময়তায় । লঙ্কার এশর্ধয-দীত্ির উপর আসন্ন সর্বনাশের পার ছায়া 
পড়িয়াছে। তাহার মণিময় স্তস্তের স্কটিকপ্রভা ষেন শোকাবহ পরিণতির 
পুর্বাভাসে ম্লান হইয়া আমাদের সম্মুখে বিষঞ্ক গান্ভীধ্যে দাড়াইয়া আছে, 
রাবণের রাজসভার মনিমুক্তা-থচিত শিল্পপৌন্দধ্য যেন মৃতের সমাধি-মন্দিবের 
ছন্াবরণ মাত্স। রাবণের প্রতিটি উক্তি ও অঙ্গ-ভঙ্গী, প্রত্যেক আচরণ ঘেন 


॥ চৌদ্দ ॥ 


অন্তরাত্মার অবারিত আলোকচ্ছটায় ভাম্বর। পক্ষান্তরে বৃত্রের স্বর্গ স্থুল 
বস্তপুক্কেৎ ভোগবিলাদের উপকরণ-প্রাচু্যে ভারাক্রান্ত, আত্মতৃপ্তি ও দস্তের 
নিঃশ্বাসবামুতে আবিল। স্থতরাং বুত্র ও রাবণ, তাহাদের অবস্থা-সাম্য সত্বেও 
একজাতীয় নহে। রাবণের আত্মিক জ্যোতির ক্ষীণতম ম্পর্শও বৃত্রে দৃষ্ 
হয় না । | 

তারপর পতনের কারণও উভয়ের বিভিন্ন। রাবণের পাপের বীজ দীর্ঘ 
অপেক্ষার পর অন্কুরিত ও শাখা-পল্লবে প্রসারিত হইয়াছে। বীরবান্থর মৃত্যু 
ফল-পরিণতির প্রথম নিদর্শন, ইন্দ্রজিতের পতনে ইহার তিক্ত রস পরিপূর্ণভাবে 
প্রকট । ইহার পর বাবণের মৃত্যু যেন ৪10610111)192. বা চরম পরিণতি হইতে 
অবরোহণ বণিয়হি মনে হয়__-এ যেন শাখাপত্র-বজ্জিত শুদ্ধ কাণ্ডের অগ্নিদাহের 
জন্য উদাস প্রতীক্ষা । ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই কবি যেন কাব্যের সমস্ত সম্ভাবন।, 
নিয়তি-নিধ্যাতনের সমস্ত দুজ্ঞেয় দুর্বিহতা নিঃশেষ করিয়া! দিয়াছেন-__ 
রাবণের জীবন্মতুযুৎ তাহার অন্তর-প্রজলিত শোকানল যেন তাহার মৃত্যু 
অপেক্ষা আরও মশ্মন্তদ । রাবণের শেষ দশ্ট আমরা কবির সাহায্য ব্যতিরেকে 
কল্পনাতেই প্রত্যক্ষ করি--তিনি আমাদের কানে“ষে স্থুর ঢালিয়াছেন তাহার 
দীর্ঘায়িত অন্রণনের মধ্যেই রাবণের দৈবাহত জীবনের পরিসমাপ্তি 
প্রচ্ছন্নভাবে বাজিতে থাকে । “মাটি কাটি দংর্শে সর্প আয়ুহীন জনে”_-লক্মণের 
এই নিয়তি-বুহস্তপ্োতক উক্তিটি যেন মহাকাব্যের সমস্ত বাযুমণ্ডলে ধবনিত- 
গ্রতিধবনিত হয়। 

বৃত্রের পাপ ও শাস্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্ররৃতির। প্রথমত তাহার শাস্তি তাহার 
পাপের হাতে হাতে, অব্যবহিত পরে আসিয়াছে । সুতরাং পাপ ও শাস্তির 
মধ্যে সুদীর্ঘ ব্যব্ধানে নিয়তির অলক্ষ্য, গোপনচাবী ক্রিয়া যে ঘন রহস্তবোধের, 
যে সংশ্য়-কণ্টকিত অনিশ্চয়ের উদ্রেক করে এখানে তাহার একাস্ত অভাব। 
বুত্রের শান্তি যেন অঙ্কের যোগফলের মত স্থনিদ্দিষ্ট,। এখানে ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্যে কোন অনন্মেয় শক্তির রহস্তলীলা, কোন বহুগুণিত প্রতিক্রিয়ার 
ছুর্বোধাতা অন্তব করা যায় না। এখানে অগ্রিষ্ষুলিঙ্গ হইতে পব্ব ধ্বংসী বহি- 
বিস্তারের আভাস মিলে না। এ শাস্তি বৃক্সের সহিত পরিপূর্ণতা লাভ 
করিয়াছে, কেবল এক্রিলাকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দিগ-বিদ্িকে ঘুরাইয়াছে। 
রাবণ-মন্দোদরী-চিত্রাঙদা বা ইন্দ্রজিত-প্রমীলার স্থুখে-ছুঃখে,। জীবনে-মরণে 
সথনিবিড়, অচ্ছেদ্চ একোর পরিবর্থে আমর! পাই এক্ডরিলার পরিবারের বাধন- 
কাটা স্বাতস্্া। এন্্রিলা ম্পর্ধায় ও আত্মগ্গোরবলোলুপতায় ধেমন পারিবারিক 


॥ পনের ॥ 


সামঞ্রশ্তকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তেমনি পরিণামেও সে নিঃসঙ্গ বেদনার উদ্মাদ 
ঘৃণিবাত্যায় আবত্তিত হইয়াছে । 

বৃত্রের অপরাধের স্থলতাটিও স্বপ্রকাঁশ। রাবণের সীতাহরণ ও বৃত্রেক্' 
শচীহরণ নারী-নিধ্যাতনের দিক দিয়া এক, কিন্তু উদ্দেশ্ট-প্রেরণার দিক দিয় 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শচীহরণের উদ্দেশ্য নিছক ঈর্ধা ও আধিপত্যগবর্ব) সীতাহরণ 
হয় রাজনৈতিক প্রতিশোধ না হয় রূপমোহের পর্যযায়তুক্ত। পৌরাণিকযুগে 
নারীহরণ রাজধন্ম-বিরোধী ছিল না বসুন্ধরা ও রূপসী নারী উভয়েই বীরের 
ভোগ্যা ছিল। রাক্ষমসমাজপ্রচলিত নীতি-বোধ বাবণের এই অপকর্ণকে, 
ক্ষাত্রশৌর্ধোর একটু .অসাধাবণ, উদ্ভট বিকাশরূপেই দেখিয়াছিল। হেলেন- 
অপহরণে ই্রয়বালীর মাথা স্বন্ধচ্যত হইয়াছিল, কিন্তু হেট হয় নাই। কিন্তৃত্্রীর 
একটা খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য নিঃমহায়া নারীর বিরুদ্ধে অভিযান 
দৈত্যকুলের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করে নাই। বুক্রের শচীহরণ নিছক 
স্তৈণতা হইতে উদ্ভূত, ইহার মধ্যে শক্তিমন্তার কোন পরিচয় নাই। কাজেই 
উভয় ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া যে ভাব-পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছে, কবি- 
কল্পনার যে গতিপথ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক। মেঘনাদ-বধের 
ভাবগভীরত। ও কবি-কল্পনা ও পাঠক-চিত্তের প্রগাট আলোড়ন আমরা বৃত্র- 
মংহারে আশা করিতে পাবি না। 


॥ ৫ ॥ 


হেমচন্দ্র মহাকাব্য রচনা করিতে চাহেন নাই, কাজেই মহাকাব্যের উপষোগী 
এক অখণ্ড ভাবমগ্ডুল রচন1 করাও তীহার পরিকল্পনায় ছিল না। ইহা অক্ষমতা- 
প্রন্ত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে কবির বিষয়-নিব্বণচনে স্বাধীনতা আছে, 
সেখানে অক্ষমতার উপরই বেশী জোর দেওয়া সমীচীন নহে । তিনি আখ্যায়িকা- 
কাব্যের প্রথা অনুযায়ী নানা ছন্দোবৈচিত্রের মাধ্যমে নৃতন নৃতন রস উদ্বোধন 
করিয়াছেন। কোথাও গীতি-কবিতার উচ্ছাস, কোথাও বিবৃতির নিরুত্তাপ, 
সমতলীয় তথ্যনিষ্ঠা, কোথাও দার্শনিক তত্ববিচার, কোথাও বা উদ্দাত্ত গান্ভীর্ধ্য- 
পূর্ণ ভাব ও পরিবেশ-রচনা_-লেখক নিব্বিচারে এই প্রতিটি ধারারই অস্থসরণ 
করিয়াছেন। সব মিলিয়া একট! এঁকতান বাদ্যের স্যর হইবে ইহাই ছিল 
ত্বাহার আশ! ও ধারণ! । এই যোজনা-বৈচিত্যের মধ্যে যর্দি কোন অসঙ্গতি 
থাকে কবি নিশ্চয়ই তাছার জন্য নি্দনীয়,।,. ববি, ইহ». মহাকাব্যের" 


॥ ষোল ॥ 


'আদর্শানুষায়ী নহে বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইতে পারেন না। হেমচন্দ্রের যুন্ববর্ণন। 
পরিবেশ-গাস্তীধ্য সৃষ্টির জন্য নহে, যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত ও রণকৌশলের আনন্দ- 
উত্তেজনা অনুভবের জন্য । বামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবর্ণনা! কোন ভয়াবহ সঙ্কেত 
বহন করে না, বা কোন ভাব-সমুন্নতির উদ্বোধক নহে-_নিছক মারামারি- 
কাটাকাটির আনন্দ দেয়। হেমচন্দ্র আর একটু উন্নত প্রণালী অনুসরণ 
করিয়াছেন, তিনি যুদ্ধের সাধারণ উত্তেজনাকে উপমাপ্রয়োগে, আবেগ-সঞ্চারে ও 
ছনোদ্রুতর সাহায্যে একটু অসাধারণ কাব্যিক পধ্যায়ে উন্নীত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। মপুশ্ছদনের যুদ্ধ ভাবগৌরব স্ষ্টর উপায় মাত্র) ইহারু ছন্দের 
ভেখী-নিনাদ ও শদেবু শঙ্খধননি আমাদের কল্পন।কে স্কীত করিয়! মহাকাব্যের 
আবহ রচনা করে। হেমচন্দ্রের যুদ্ধ ঘটনাবহুল ও খাত-প্রতিঘাতপঙ্কুল_ ইহা] 
কোন পিশেষ ভাবেন পরিপোষক নহে । কাকে উভত় প্রকার যুদ্ধবর্ণনাণই স্থান 
আছে। 

মধুদ্দনের ধেবচ,গত্র চিত্রণের সঙ্গে হেমচন্দ্রের অঙ্গরূপ গ্রচ্গোব কচি ও 
কাব্য-গত প্রভেদ আছে। মধুণ্দনের দেঁব-দেবা মানবিক প্রাথসন্ত্ায় পূর্ণ, 
জীবনের বিছ্বাত্প্রবাহ তাহাদের শিরাধমনীতে দ্রুতসঞ্চারশীল । দেবো চিত 
চাপব্র-মহিম] ও উন্নত ভাবাদর্শ আহাদের মধো বিশেষ লক্ষণায় নছে। 
তাহাদের বর্ণোজ্জমতা ও চিত্রপৌন্দধ্যই আমারিগকে প্র্ানভাবে আর 
করে। তাহাদের চাপি'দকে ষে একটা ক্ষাণ ভক্তিরসের পরিমগ্ুল রচনার 
চেষ্টা হৃইয়াছে তাহা এুখ্যত তাহাদের শক্তিমন্তার স্বীকৃতি, তাহাদেত ভাব- 
গরিমার প্রতি গ্রণতিজ্ঞাপন নহে । এখানে মধুঙ্দন প্রধানত হোমাবের দৃগ্ণান্ত 
অন্গলরণ করিয়াছেন; প্রাচীনতার বৈদিক দেবতার সহিত আদি মানবের যে 
ভক্তি ও হ্বগতা-প্রীতিিশ্রিত সম্পর্ক ছিল এখানে যেন তাহারই প্রতিচ্ছবি 
দেখি। মধুন্ছদনের হিন্দুধর্শতব্বের দার্শনিক দিকটা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল 
না- তাহার প্রেতলোকের বর্ণনা কেবল চিত্রসমন্ত্রি ও মানবিক রসের 
উত্সার। তাঁহার নরক ও পিতৃলোক যথাক্রমে বাঁতৎস ও শান্থরসের ছ্যোতিক । 
তিনি হিন্দুর 'অধ্যাত্মতত্বকে কবির দিতে দেখিয়াছেন, দার্শনিক তাৎপর্ধ্য- 
বোধের দিক দিয়া নহে। হেমচন্দ্রের মধো দার্শনিক তবই প্রধান; তিনি 
ব্রহ্ধলোক, শিবলোক, বৈকুঞ প্রভৃতির যে বর্ণন! দিয়াছেন তাহাতে বাহিরের 
দিক হইতে ভিতরের দ্বিকটাই বড় হইয়াছে। পৌরাণিক বাহ্‌রূপের 
অভ্যন্তরে যে সুক্মতর অধ্যাত্ম তাত্পর্ধ্য বিদ্যমান তাহাকেই তিনি আধুনিক 
কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক ও প্রজ্ঞামুলক মতবাদের লমর্থনে কাব্যকূপ দিতে চেষ্টা 


॥ সতের ॥ 


করিয়াছেন। শ্রীমান তারাপদ ইহাকে নীরস বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
চাহিয়াছেন। হয়ত মধুস্দরনের বর্ণোজ্জলতার সহিত তুলনায় হেমচন্দ্রের 
পরলোকের চিত্র, তত্বধুলিসমাচ্ছন্ন ও নিপ্রভ। কিন্তু বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ 
নিরবযব ভাবময়তার কথা চিন্ত|! করিলে ইহাতে হেমচন্ত্রের কৃতিত্ব নিতান্ত 
অন্ন নছে। ভাষার যে পরিমাণ গাভীর ও ব্যগুনাশক্তি থাকিলে দার্শনিক 
বিষয়কে কাব্যে কপ দেওয়া যায়, তাহা হেমচন্দ্রের ছিল। ইহার সহিত 
উদ্দাত্-ভাবব্যঞ্জক ছন্দোধ্বনির উপর তীহার সমান অধিকার থাকিপে তিনি 
অবিষিশ্র গ্রশংসাভাজন হইতে পারিতেন। সমালোচক যে সমস্ত গুণের জন্ব 
কবিব বিশ্বকম্মার অস্ত্রশালা বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন সেই সমস্ত গুণই 
তাহার অধাত্মতত্ব উপস্থাপনের মধ্যেও পাওয়া যায়। আর এই উপস্থাপনা 
দীর্ঘ হইলেও ইহা তাহার দেবলোকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের একটা প্রধান 
উপায়। স্তরাং ইহার নীরসতা আপেক্ষিকভাবে সত্য ও ইহার ক্লাস্তিকরতা 
পাঠকের তত্বগ্রাহী রুচির উপর নির্ভর করে । মোটামুটি এইটুকু বলা যাইতে 
পারে ঘে কোন অলৌকিক ও জাতির ধর্মসংস্কৃতিযূলক আখ্যার়িকা 
পাঠ করিতে হইলে কিছু পৰ্রিমাণ গুরুপাক দার্শনিক তত্ব হজম করিতে 
হইবে শুধু ঘঞ্জলি ভরিয়া বিশুদ্ধ কাব্যপসপাণ হয়ত এই জাতীয় কাব্য 
আম্বাঘনের ধো সম্ভব হইবে না। 

মহাকাব্যের পরিবেশে ইন্দুবালার অনপযোগিতা বহুদিন হইতে স্বীকৃত ও 
নিন্দিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু বুত্রমংহার ঠিক মহাকাব্য নহে, মাকাব্যের 
গাহস্থাসংঙ্গরণ । এখানে যেমন এব্িলাব দম্ভ ও আত্মপ্রাধান্য-বিস্তার ও বৃত্তের 
ব্যক্তিত্বহীন ফ্ত্রণতা, সেইরূপই ইন্দ্ববালার কুস্থমপেলব কমনীর়তা । হেমচন্দ্র 
ইন্দুবালা-চবিত্র কল্পনার সময় গাহ্‌স্থ্য চিত্রেই নিজ দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রা খিয়াছিলেন, 
মহাকাব্যের বৃহত্তর পটভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ইন্দুৰালা এন্্িলার 
বিপরীত, মহাকাব্যে উভয়েই প্রায় সমভাবে বেমানান। একের পরুষতার 
আধিক্য অপরের কোমলতার আতিশয্য ছারা সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ইন্দুবালাকে বিচার করিতে হুইবে তাহার বর্ণনায় কাব্যকলার স্বকুমারত্ব ও 
চরিত্্র-চিন্্রণে অস্তঃসঙ্গতির মানদণ্ডে। এমন কি এই পরিবার-চিত্রের সর্বাপেক্ষা 
উজ্জল ছবি-_.করুদ্রপীও ঠিক বীর নহে, প্রমোদমুক্ত সাধারণ সুস্থ মানবের 
প্রতিনিধি । ইন্দ্রজিতের ক্ষেত্রে যে যশোলিপ্া সার্থকভাবে জীবনের অঙ্গীভূত: 
ও খানিকটা আত্মন্সীঘাপুষ্ট হুইয়া! উচ্চকঠে বিঘোধিত, রুদ্রপীড়ের ক্ষেত্রে তাহা! 
উৎন্থক-কুষ্টিত অনুসরণের বিষয়। ঘে খ্যাতিরশ্মি ইন্্রজিতের কিরীটে স্থি- 


|. আঠার ॥ 


'ভাশ্বর তাহা! র্ুত্রপীড়ের অনায়তু, অথচ একান্তভাবে কাম্য তরুণ স্বপ্রের চঞ্চল 
বিছাৎ-দীপ্তি। এই তরুণস্থলভ আগ্রহ ও দুশ্াপ্য গৌরবের প্রতি উৎকণ্ঠা- 
ব্যাকুল কর-প্রসারণই তাহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য । বুত্রের চরিত্রের এই অকারণ 
যুদ্ধপ্রীতি ও নিক্ষিয়তার জন্য ক্ষোভ একটা সুস্ম, অনির্দেশ্ট অতৃষ্থির হেতু 
হইয়াছে । 

শ্রীমান তারাপদের মতে বুত্রসংহার হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার ক্রমবিবর্তনে 
একটি ব্যতিক্রম । এই মতবাদ শুধু উল্লেখ করিলে চলিবে না, ইহাকে 
আলোচনা-সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । হেমচন্দ্রের রোম্যার্টিক আখ্যান- 
কাব্যের দিকে গোড। হইতেই প্রবণতা ছিল। তীহার *চিস্তা-তরক্ষিনী” ও 
এবীরবাহু কাব্য নানা উপাদানে গঠিত হইলেও, মোটের উপর আখ্যান- 
প্রধান। ইহার পর 'আশা-কানন” ও “ছায়াময়ী'তে তিনি রূপক ও পরলোক- 
তত্বাশয়ী কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ইতিমধ্যে মধুস্দনের প্রভাব ও উভয়বিধ 
কাব্যরীতির সংমিশ্রণের ফলেই বুক্র-সংহারের উদ্ভব। স্বতরাং ইহা ঘে 
হেমচন্দ্রের কাব্জীবনে একটা আকম্মিক প্রক্ষেপ এই মত বোধ হয় 
তখাসমধিত নছে। আমার মনে হয় শ্রীমান্‌ তারাপদ হেমচন্দ্রের 
গীতিকবিতাকেই তাহার প্রতিভার সব্বৎকষ্ট শ্বাভাবিক বিকাশরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন ও ইহার জন্য প্রগ্ততিই তাহার কাব্যজীবনের প্রধান ধারা এই 
সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের যে ভাব-দুববর্লতা ও শক্তির 
অসমতা৷ বৃত্র-সংহারে ক্ষমার্হ তাহা তাহার কবিতাবলীতে আরও তীব্রতর 
সমালোচনার যোগ্য। বৃহৎ আখ্যান-কাব্যে খুঁত থাকিতে পারে, কিন্ত 
স্ীতিকবিতার ও স্বপ্প-পরিসর পরিপাটি -বিশ্তাসের মধ্যে কোনও খু'ত আরও 
পীড়াদীয়ক। তবে হয়ত দশমহাবিগ্ভাকে তাহার কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্স্থান 
দেওয়া যাইতে পারে। এখানে মহাকাব্যের সংধমহীন পৌরাণিক কল্পনা ও 
ধর্মতত্ববিলাম কবির স্বাভাবিক প্রবণতার সহিত আরও সহজ সম্পর্কা্িত 
হইয়াছে। | 


1 ৬॥ 


ভূমিকা দীর্ঘতর করিষ্কা লাত নাই। নবীনচন্ত্র সম্বন্ধেও হেমচন্্রের ক্ষেঞজে 
অন্থুনুত পদ্ধতি অবলদ্িত হইয়াছে । নবীনচন্ত্রের উপর প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী 
অমালোচনায় মার. একটি ছোট অনুচ্ছেদে তাহার সম্বন্ধে কিছু গ্রশংসান্চক 


॥ উনিশ ॥ 


কথা বল! হুইয়াছে। নবীনটজের বিরাট পরিকল্পনা গঠনগত ত্রটি সম্বন্ধে 
যাহা বলা হইয়াছে তাহার যাথার্থ্য ও ুন্্মশিতা মানিয়! লইলেও ইহাতে যে 
পরিমিতিজ্ঞানের অভাব দৃষ্ট হয় তাহ] নিঃসন্দেহ। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্্র বাংলা 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিগোরষ্ঠীর অস্ততূরত । তাহারা ঠিক প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চ আসন তাহাদের অবিসংবার্দিত। ইহাদের তুল্য কৰি সন্বন্ধে 
ঘদি বিরূপ সমালোচনার একাধিপত্য ঘটে, তবে বাংল! কাব্যের সমালোচন। ত্রুটি 
নির্দেশেরই এক বিরাট অধ্যায়ে পর্যবসিত হইবে । ছুই-চারিটি ব্যতিক্রম ছাড়! 
সকলের তাগ্যে নিন্দাই জুটিবে। ইহা যেমন কবিদের পক্ষে অসম্মানজনক, তেমনি 
সমালোচকের পক্ষেও নেতিবাচক মনোবৃত্তিই পরিপোষক হইবে ও 
সৌন্দর্ধ্য-অনুভূতি অপেক্ষা ছিত্রান্েণের দিকেই তাহাদিগকে প্রণোদিত 
করিবে। 

আর একটা বিষয়ও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়। পরিকল্পনার ক্রটি ও গঠন" 
পারিপাট্যের অভাব আখ্যান-কাব্যের অপকর্ষের হেতু তাহা স্থনিশ্চিত। কিন্তু 
ইহাই কি কাব্যবিচারে একমাজ্র নিয়ামক নীতি? নাটকের নিবিড় এক্য ও 
ঘটনাবিন্যাস-কুশলতার আদর্শ আখ্যান-কাব্য ও উপন্যাসে ঠিক প্রযোজ্য নহে। 
ইংরেজী সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবিসমৃহ প্রায় কেহই এইজাতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই । ওয়ার্ডসওয়ার্থের 1109 12161099 ও 17070781021 
শেলীর ০০1৮ ০1 [1518], কীটসের 700201000, টেনিসনের 185118 ০£ 
6079 1708, ব্রাউনিং-এর 17005 7310% 2120 0৪ 73০০] _এই সবগুলি দীর্ঘ 
কাব্যেই গঠন-স্থ্যমার পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। কল্পনার অজন্রতা, 
সৌন্দর্যের প্রাবন, মননশক্তির উৎকর্ষ, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির নিবিড়তা 
পরিকল্পনার ম্ুম্পষ্ট ক্রমান্নবর্তনকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমালোচক 
ইহার্দের আঙ্গিক শিথিলতার কথা দুই-একটি মন্তব্যেই শেষ করিয়া ইহাদের 
সৌন্দরধ্য সৃষ্টি ও আবেদনের দ্বরূপটির উপবেই তীহার দৃষ্টিকে ন্তত্ত করেন। 
হেমচন্ত্র-নবীনচন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বনই বিধেয়। 
আখ্যান-কাব্যের আঘর্শ হুইতে ত্ীহারা যে বিচ্যুত হইয়াছেন, মধূক্দনের 
উন্নত মান ষে তাহাদের অনায়ত্ত রহিয়াছে ইহা এতই ম্বপ্রকাশ যে ইহার 
স্থবিভ্ূত আলোচন! নিশপ্রয়োজন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের উৎকর্ষ, বাংলা 
কাব্যে কি তাহাদেব স্থায়ী অব্ধান, কাব্য-ধারায় গতিবেগ সঞ্চার করিয়া, 
ক্রমউপচীয়মান শক্তির পরিচয় দিয়। ইহার অগ্রগমনকে ইহারা কিরূপ ত্বরান্বিত 
করিয়াছেন, -অন্থভুতি-রাজোর কোন্‌ নূতন নৃতন খণ্ডাংশের উপর ইহার 


॥ কুড়ি ॥ 


কাব্যের জয়-পতাকা1 উড়াইয়াছেন--এই সমস্ত বিষয়ই উছাদের সম্বক্ষে 
প্রধানত আলোচ্য । বৃত্রসংহারের কোন কোন অংশে ভাব-সমুন্রতিঃ 
দার্শনিক তব আলোচনায় অর্থগাঢ় ভাষাপ্রয়োগ, গীতিঝঙ্কারের ভিতর দিয়া 
যুদ্ধের উত্তেজনা, প্রেমের মাদকতা ও চরিজ্রের স্থুকুমার চারুতার প্রকাশ, 
বিশ্বকর্মান, অন্বশালা ও বজ্রনিপ্মাণ-বর্ণনায় পিও্ীকৃত জড় উপাদানকে দ্রবীভূত 
করিবার মত কল্পনার উত্তাপ উদাহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কর! ও তাহার 
কাব্যমূল্য নিদ্ধারণ সমালোচকের প্রধান কর্তব্য। নবীনচন্দ্রের ভাষার 
অসংযয ও মাঝে-মধ্যে অপপ্রয়োগ সত্বেও যেখানে যেখানে বর্ণনার শাস্ত 
মহিমা, প্ররুতির অস্তগু আবেদনের সুক্ম উপলব্ধি, গীতি-উচ্ছ্বাসের দ্বার 
মানবিক আবেগের ছুর্দিমনীয় গতিবেগের ব্যঞ্জনা, দুরূহ অধ্যাত্মতত্বের কাব্যময় 
সাবলীল প্রকাশ, আত্ম-উদ্ঘাটনের €( 58176561810 ) অদম্য প্রেরণা 
প্রভৃতি উৎকর্ম-লক্ষণ পরিস্ুট, সেগুলির যথাযোগ্য বিচার ও বসাস্বাদন 
সমালোচনাপ্র প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আলোচনার ধারা উপরি-উত্ত 
প্রণালীতে প্রবাহিত হইলে কবির কাব্যোত্কর্ষ ও এঁতিহামিক তাৎপর্য 
উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তথাপি এই নবীন সমালোচক যেরূপ গুরু 
দায়িত্ববোধ ও গভীর অক্ষপ্রবেশশীলতা লইয়া তাহার কার্যে ব্রতী হইয়াছেন ও 
ইহার মধ্যে নিজ অনুভব ও প্রকাশ-শক্তির ষে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বদা 
প্রশংসনীয় ও প্রতিশ্রতিপূর্ণ। সমালোচনাক্ষেত্রে গতানুগতিকতা ও বাধাধর৷ 
মতবাদের প্রভাব-মুক্ত হওয়! ও বিচারের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তীক্ষ যুক্তিবাদ 
ও নির্তাঁক আত্মনির্তরশীলতার সমর্থন উপস্থাপিত করা যথেষ্ট কৃতিত্বের নিদর্শন 
এবং এই গুণের প্রাচুর্যোর জন্য আমি গ্রন্থখানিকে ও গ্রস্থকারকে আমার সাদর 
অভিনন্দন জানাইতেছি। তরুণের সাধন! যেমন অন্ত অন্ত ক্ষেত্রেও, সেইরূপ 
সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও, নবাবিফারের গোৌরবমপ্ডিত হউক ইহাই; 
একান্তভাবে কামনা করিতেছি । 


১০ জুন, ১৯৫৪ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক বাংলা কাব্য 


আধুনিক বাংল কাঘ্যের ভূমিক। 


1 ১। 


উনবিংশ শতাব্দীর বাংল। কাব্য প্রবাহকে ১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্যাত্ত একটা 
বিশেষ পর্বেব বিভক্ত কর! যাইতে পারে। এই পর্বের এক কোটিতে প্রাচীন 
যুগের শেষ উত্তরাধিকারী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর-এক কোটিতে বাংল! 
মহাকাবাধারার শেষ কাব্য 'প্রভাস+। তবে এই পর্বকে কাৰোর বূপগত ও 
ভাবগত কোন নিদ্দিষ্ট বৈশিষ্টর দ্বারা বিশেধষিত করা শক্ত । কারণ উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ভাব-জগতের ভারসাম্য নানা অপরিচিত ও অতাবিত 
তরঙ্গে এমনভাবে বিচলিত হইয়াছে যে এই যুগের কাব্যসাধনার মধ্যে কোন 
সুস্পষ্ট আদর্শের নিয়ন্ত্রণ বা কোন নিক্ষিষ্ট কাব্যাদর্শের অনুসরণ-চিহ্ন লক্ষা করা 
যায় না। অন্যান্ব দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের 
মধো একট! কালগত ব্যবধান-সীম! যেন আপন হতেই রচিত হইয়া আছে? 
এক-একটি বিশেষ যুগের সমস্ত কবি যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারেই একটা নির্দিষ্ট 
স্বরে ও আদর্শে কাবাসাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন । সেই স্বর ব। আদর্শ সাম্যে 
সেই ষুগের কবিগোঠ্ঠীকে লইয়া! একটি স্বতন্ত্র যুগ কল্পন। সম্ভব। কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্বীর বাংল| কাব্যে সেরূপ কোন গোঠীন্বাতন্ত্র সহজে লক্ষ্য কর] যায় 
ন1। সাধারণত বঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে একই হৃবের ও একই 
আদর্শের কবি মনে করিয়। ইহাদের কাব্যমালা দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্িতীয়ার্ধীকে বাংলা কাব্যের বীরযুগ (9:০1০ ৪৪৪) বা! কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ 
বলিয়। অভিহিত কর! হয়? কিন্তু এই চারজন কবির মধ্যে সাদৃশ্য যতখানি, 
বৈসাদৃশ্টও তদপেক্ষা বেশি । ইহারা প্রত্যেকেই বতন্ত্ররীতি ও আদর্শের কবি। 
ই হাদের এই পার্থক্যকেও হয্বত কোন একটি সাদৃশ্টসৃত্রে একআ করা যায়, 
কিন্তু তাহ। ক্লাসিক যুগের বীরযুগের বা কাব্যে সন্বীর্ঘ সাধারণ ধর্ত্ে নয়। 


৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


এই বীরযুগের বীরজ্ব-উম্মাদনার মধ্যে বিহাঁবীলালের সঙ্গীতম্মুচ্ছন!, ক্লাসিক 
মহাকাব্যের কোদওুটঙ্কার ও তৃর্যানিনাদের মধ্যে গীতিকবির আত্মবীণাঁর 
সুরালাপন এই সাধারণ ধর্মকে ক্ষু করিয়াছে বলিয়! মনে হয় এবং সেই সময় 
কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যধারার ন্যায় রোমারঁটিক গীতিকবিতা-ধারায়ও কাব্যানৃ- 
গীলন কিছু কম নাই। শেষোক্ত ধারার বহু উল্লেখযোগ্য কবি কাঁলবিচারে এই 
ক্লাসিক যুগের মধ্যেই অস্তভূক্তি হইবেন | সুরেন্্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮) £ 
তাহার “মহিল!? কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৮০ হীষ্টাবে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(১৮৪০-১৯২৬)$ তাহার “্বপ্র-প্রয়াণে'র প্রকাশকাল ১৮৭৩-৭৪ : দেবেন্দ্রনাথ 
সেন (১৮৫৫-১৯২*) £ গোবিন্বচন্দ্র দাস (১৮৬৫-১৯১৮) ও অক্ষয়কুমার বড়াল 
(১৮৬৫-১৯১৮)--এই কবিগোষ্ঠীর লিরিকধম্ী বু কবিত। এই যুগের মধ্যেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং দেখ! যাইতেছে মহাকাব্য-ধারা এবং রোম্যার্টিক 
গীতিকাবা-ধারার অনুবর্তন এই যুগে ঠিক সমানভাবেই চলিয়াছিল। তাই 
বাংল! কাব্যের এই পর্ববকে বীরযুগ ব! কৃত্রিম ক্লাসিক যুগ নামে অতিহিত 
করিলে এই পর্বের সামগ্রিক পরিচয় প্রকাশ হয় না। এই যুগকে আধুনিক 
বাংল! কাব্যের প্রথম পর্বব--এই সাধারণ নাম ছাড়া অন্ম কোন বিশেষ 
নামে অভিহিত করা শক্ত । এই পর্ব্বের পূর্ববপ্রান্তে ঈশ্বর গুপ্ত, উত্তরপ্রান্তে 
প্রভাস । এখন এই ছুটি প্রান্তসীম! সম্পর্কে কিছু বলিবার আছে । 

প্রথমেই ঈশ্বর গুপ্তকে এই পর্ধ্বের অস্তভূর্ক্ত করিবার কারণ নির্দেশ করি। 
ঈশ্বর গুগ্তকে বাংল! কাব্যের আধুনিক যুগের শর্ট! ঠিক বলা যায় কিনা তাহা! 
বিতর্কমূলক প্রশ্ন, কিন্তু তাহার মধ্যে আধুনিকতার বহু লক্ষণ যে অস্ব,টাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে সে কথ! অধীকার কর! যায় না। সুতরাং আধুনিক যুগের 
কবিগোষ্ঠীর মধ্য তাহাকেও অন্তভূ্জি করিতে হইবে। ইহা ছাড়। অনু 
কারণও আছে। বক্ষলাল-হেমচন্দ্র-বিহারীলালের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের কালগত 
ব্যবধান যতই দীর্ঘ হউক, ই হাদের প্রত্যেকেরই প্রথম জীবনের রচনার উপর 
ঈশ্বরচন্ত্রের প্রভাব অতাত্ত স্পট । রঙ্গলালের প্রতিভার স্বকীয়ত| প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহার শেষ কাব্য 'কাঞ্ধীকাবেরী'তে। এই একখানি কাবা ছাড়া 
কাহার প্রতোকখানি কাবোর উপর অন্যান্য কবির প্রভাবের সহিত ঈশ্বর 
গুপ্তের প্রভাব-চিন্ন হ্বপ্রকট | বিহারীলাল তাহার নিজষ দুরটি প্রথম ধরিতে 
পারিয়্াছেন “বজসুদ্বরী” কাব্যে; ইহার পূর্ববব্ভীঁবন্ধুবিয়োগ”প্রেমকাহিনী'তে 
তিনি ঈশ্বর গুপ্তের বপন] ও লিপিচাতুর্ধায অন্থমরণ করিয়াছেন । হেষচন্ের 
তৃতীয় কাঁব্য 'বৃত্রসংহারে' তিনি মধুণ্দনের শিক্কান্ গ্রহণ করিলেও তাহার প্রথম 


আধুনিক বাংল! কাব্যের ভূমিকা ৫ 


হুইখানি কাব্য “চিন্তাতরলিনী” ও 'বীরবাহ'তে ঈশ্বর গুণের (এবং রঙ্গলালেরও) 
প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে। কেবল রচনাদর্শ নয়, ইহাদের উপর ঈশ্বরচন্দ্রের 
ভাবগত প্রভাবও আছে। সমসাময়িক সমাজের অনাচার-ব্যতিচার,চরিত্র-দৈন্য, 
আদর্শ হীনত। ঈশ্বর গুপ্তকে যেমন পীড়িত করিয়াছে, রঙ্গলাল-বিহারীলাল- 
হেমচন্দ্রকেও ঠিক তেমনি গীড়িত করিয়াছে । এবং ইহাদের কবিতায়ও 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার সেই সরেরই অন্ুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র 
মধুসূদন ও নবীনচন্দ্রকে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং 
যে কবির রচনার প্রভাৰ সুদূরপ্রসারী হইয় রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্ত্রকে 
পর্ধ্স্ত প্রভাবান্থিত করিয়াছে, তাহাকে এই যুগের বহিভূ্ত রাখ! ঠিক হইবে 
বলিয়া মনে হয় না_বিশেষত যখন এই যুগবিভাগ কাব্যের রূপলক্ষণের 
(6০0) আদর্শে নয়, ভাববৈশিষ্ট্যের (9091776) আদর্শে কল্পিত হইতেছে । 

একখানি কাবোর প্রকাশকালের উপর ভিত্তি করিয়া যখন এই যুগের 
উত্তরসীম। নির্ধারিত হইয়াছে এবং সে কাব্যখানির মধোও যখন যুগনির্সেশক 
বৈশিষ্ট নাই বলিলে চলে, তখন এই সীমারেখ! বিশেষ দু মনে না করিবার 
হেতু রহিয়াছে । তবে এক্ষেত্রে প্রভাস? কাব্যখানির প্রকাশকালকে এই পর্বের 
উত্তর প্রাস্তরূপে যে গ্রহণ কর! হইয়াছে ইহ একট! বাহা লক্ষণ; ভিতরে 
ভিতরে রসের ও রুচির পরিবর্তন যখন সহজেই ধর! পড়িয়াছে তখন. একট! 
নির্দিউ বংসরকে সেই পরিবর্তনের বাহা লক্ষণ বলিয়! গ্রহণ কর। বিশেষ 
অসঙ্গত হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয়না। 

১৮৯৬-তে আধুনিক বাংল কাব্যের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল বলিয়া ধর] 
হইতেছে । রোম্যান্টিক গীতিকৰিতার প্রচুর সৃষ্টি হওয়া! সত্বেও ক্লাসিকধর্মী 
মহাকাব্যের ধারাই সে যুগে প্রবল । গীতিকবিতার ধারা এই মহাকাব্য-ধারার 
মধ্যে অন্তঃশীল! হইয়। প্রবহমান ছিল। উনবিংশ শতাবীতে বাঙ্গালীর জাতি- 
চরিত্র গঠনের ষে সর্বব্যাপী প্রচেষ্ট। চলিয়াছিল, জড়ত। ও সংস্কারের প্রভাৰ- 
যুক্ত যে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ দেশের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল 
_সে আবেগ ও উম্মাদন] প্রকাশের উপযুক্ত বাহন গীতিকবিত। হইতে পারে 
না; গুরুবস্ততার-বহনক্ষম আখ্যাপ্লিক।-কাব্ই সে আবেগ ও উল্মাদনাকে 
ধরিয়া রাখিতে পারে। গীতিকবিত1 সেই যুগেরই সৃষ্টি ষে যুগে জাতীয় জীবন 
শান্ত ও সমাহিত । তাই উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচিত হইলেও এই 
গীতিকবিতার জন্ত সে যুগের জনচিতত ধেন প্রস্তুত ছিল না-_-এই শ্রেণীর 
কবিতার রস-আত্ম! সে মুগরেক্স রসিকের কাছে উদ্মোচিত হয় নাই। 


৬ আধুনিক বাংলা কাব্য 


বিহারীলাল এৰং তাঁহার অন্বগামী কবিগোষ্ঠীর সহিত যেন রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়। দিয়াছেন। সে যুগের কাব/পিপাস! রঙ্গলাল, 
মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জাতীয় তাবোদ্দীপক মহাকাব্যের মধোই 
চরিতার্থ হইয়াছে । যে সৈনিক যুদ্ধে যাইতেছে রোম্যা্টিক কবির সুক্ষ 
ভাবকল্পনা তাহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, ক্লাসিক কাব্যের 
বীরগাথ! অস্ত্রের ঝন্ঝনানি, যুদ্বজয়ের উল্লাস তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। 
সেই কারণে উচু স্বরের আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাবাযই এই পর্ব্বের প্রধান 
কাবাধার1ঃ গীতিকবিতার ধার] শুরু হইয়াছে, তবে তাহা যুগচিত্তের স্বীকৃতি 
তখনও পায় নাই। 

বিশ্তদ্ধ কাব্যরসের আদর্শের বিচারে এই যুগের কাব্াগুলি খুব মুল্যবান 
ন! হইলেও রচনাগুলি সে যুগে কেন এরূপ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল, 
সে প্রশ্ন যতাবৰতই মনে হয়| ইহার একমাত্র কারণ এই যে, সে ধুগে কাব্যরস 
অপেক্ষা জাতীয় ভাবোদ্দীপক আদর্শের দিকেই যুগচিভ উন্মুখ হইয়াছিল । 
এবং এই কারণেই এই সকল বীরত্বব্জজক আখ্যায়িকা-কাব্য অপেক্ষ। কাবাংশে 
শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাগুপি সে যুগের জনচিত্বের কাছে পূর্ণ সমর্থনশ্যীকৃতি পায় 
নাই। ইনার দ্বারাই সে যুগের কাব্য-বাসন1! সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণ। 
পাঁওয়। যায় । ১৮৯৬ সালে 'প্রভাস' প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই কৃত্রিম 
ক্লাসিক কাব্যধারার ক্রোতে যেন ভাটার টান শুরু হইয়াছে এবং ইহার 
পর বিহারীলালের কাবাসাধনাহই জয়ী হইয়াছে । এই রুচি ও স্বাদ পরিবর্তনের 
বাস্থ কালসীম৷ ১৮৯৬। “প্রভাসে'-এর পর কিছুকাল পর্যাস্ত এই কাব্যধারার 
অনুশীলন চলিয়াছিল ? তৰে তখন রোম্যার্টিক গীতিকবিতার ধার! প্রধান, 
ক্লাসিক কাব্যধাব্া গৌণ- প্রায় নিশ্চিহ্ন । 

১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্যাস্ত এ পর্ব্বের বাংল! কাবাকে জাতীয়- 
আন্দোলনের কাব্য বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্ধাসৃ্টি এই যুগের কাব্যের 
প্রধান লক্ষ্য নয়। জাতীয় আদর্শের প্রচারের গুরুদায়িত্ব এই যুগের কাব্যের 
লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করিয়াছে । কাব্োর গতি সৌন্দর্যালোকের দিকে; কিন্তু এ 
যুগে গুরুবস্তভার ঝুলাইয়। দিয়া কাবাকে বাস্তব জগতের দিকে টানিয়া রাখ! 
হইয়াছে । ১৮** হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত বাংল! সাহিতোর রসের ভাগ্ডারে যেন 
তালাচাবি আটকাঁইয়! কেবল জ্ঞানের ভাগারটি উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। 
এই দীর্ঘকালের মধো কেবল ঈশ্বর গুপ্ত কিঞ্চিৎ বিজ্প রসের উৎস-মুখ অনাবৃত 
করিয়াছিলেন, নতুবা গগ্ানুশীলন, পাঠপুশ্তক রচনা! এবং নৃতনাদর্শের নাটক 
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রচনার ঝেণাকে কাবোর রসধারাটির উপর সকলে যেন উদ্দাসীন হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। ইহার পর রঙ্গলাল যখন সেই কাবাধারার দিকে আবার 
জনচিত্তকে আকর্ষণ করিলেন, তখন এই কাবাধার] জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের 
বাহন হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল এবং এই পরিচয়-ই এই যুগের কাবোর 
বিশিষ্ট পরিচয় । কিন্তু ১৮৩০-১৮৯৬ --এই পর্বের পর হইতে কাবা জাতীয় 
আন্দোলনের প্রতাক্ষ লোক হইতে সরিয়া নেপধ্যলোকে চলিয়া গেল--কাব্য 
এবং জাতীর-আন্দোলন যেন দুইটি ম্বতন্ত্রধারায় পৃথক হইয়া আপন আপন পথে 
বহিয়! যাইতে লাগিল। নশ্বর গুপ্ত হইতে এই দুইটি ধারা একত্র বহিয়া 
আসিতেছিল। ঈশ্বর গপ্তই প্রথম সমাজ-রাসট্রসমস্ম! এবং কাব্যকে এককুত্রে 
গ্রথিত করেন, কিন্তু বাহাত ১৮৯৬ ্ী্টাব্বের পর হইতে কাব্য রসপ্রধান হইল। 
জাতীয় ভাব প্রচারের পরোক্ষ ভার নাটক, উপন্যাস, সাময়িকপত্র, প্রবন্ধাদির 
মধ্যে, ব্টন করিয়া! দেওয়! হইল এবং প্রত্যক্ষভাবে, হিন্দুষেলা, জাতীয় 

গ্রেস প্রভৃতি সভা-সমিতি সে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়! কাবোর অঙ্গ হইতে 
প্রয়োজনের বোঝা নামাইয়া! লইল। সুতরাং সে দিক দিয়াও ১৮৩০-৯৬ এই 
পর্বটিকে আধুনিক বাংল! কাব্যের অন্যান্য পর্বব হইতে একটু তন্ত্র করিয়। 
দেখা সম্ভব এবং এই পর্বরকে বলা যাইতে পারে আধুনিক বাংল! কাব্যের 
বাহুন পরীক্ষার যুগ। প্রাচীন কাবাধার] যখন বিরুদ্ধ পরিবেশ ও অবস্থা- 
বিপর্যয়ে লুপ্ত হইয়! গেল এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংল! 
কাব্য যখন নৃতন গতিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন সে কাবাধার৷ 
'েখনাদবধ" কাবোর ক্লাসিক মহাকাবোর খাতে প্রবাহিত হইবে অথবা 
বিলারীলালের "সারদামঙ্গল*+এর রোম্যান্টিক গীতিকবিতার খাতে প্রবাহিত 
হইবে-এই পর্বে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে এবং পরিশেষে দেখ! 
গিয়াছে বিহারীলালের কাব্যধারাই জয়ী হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টাস্ত। 


॥ ২ ॥ 
বিস্তদ্ধ রসসাহিতোর আদর্শে এই যুগের কবিদের বিচার করিলে ইহাদের 
উপর সুবিচার কর! হইবে না। এই যুগের কবিদের কাব্যসাধন ঠিক রস- 
সাধন! নয়, ইহা! জাতীয় আদর্শের সাধন] নয় । যে শক্তি জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে 
নবধুগের বীজ বপন করিয়াছে, সেই শক্তি ভাবের ক্ষেত্রেও সক্রিয় । জ্ঞান ' ও 
কর্মের ক্ষেত্রে যে শক্তি প্রত্যক্ষ, ভাবের ক্ষেত্রে সেই শক্কি প্রচ্ছন্ন । এই যুগের 
চিন্তানায়ক ও বাণী-সাধক--একই আদর্শের সমভূমিতে দীড়াইয়৷ একই লক্ষ্য 
তাহাদের শক্তিকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই যুগের ভাবযোগী 
কর্ম যোগীদেরই পরিপূরক অংশ। সুতরাং কেবলমাত্র রসের মানদণ্ডে নয়, 
যুগপরিবেশের সহিত মিলাইয়। এই কাবা-পর্ষের গুরুত্ব ও মূল্য বিচার করিতে 
হইবে। 

কিন্তু সেদিক দিয়াও এই পর্ব্বের কাব্যধারাঁর বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়! 
মনে হয় না । মনে হয়, এই যুগের কাব্যধারাকে আমর। যেন কিছু অতিরঞ্জিত 
করিয়! দেখিতে অভ্যন্ত হইয়াছি। এই যুগের বন্থ উল্লেখযোগ্য কবির মধ্যে 
এক মধুসূদনের রচনায় ছাড়। অপর কোন কবির রচনায় কোনরূপ শিল্পকল1- 
নৈপৃণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ন1। বাংল! কাব্যের প্রাচীন যুগের সহিত ভাব 
ও প্রকাশ-নীতির তুলনায় এই যুগের অপর প্রত্যেক কবির রচনাকেই তুচ্ছ ও 
নগণা মনে হইবে । সে রস-বিচারের কথা ন। হয় ছাড়িয় দিলাম; অন্য যে 
গুরুত্ব এ যুগের কবিদের উপর আমরা আরোপ করিয়। থাকি, সে গুরুত্ব- 
বিচাক্সেও এই যুগের কাবাধার! উল্লেখযোগা নয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর নবজাগরণের এই যুগটি অত্যন্ত জটিল ও 
নান! বিক্ষুন্ধ | নান1 বিরোধী ভাবের তরঙ্গ পথে আলিয়। এই যুগটিকে আবর্ত 
সন্কুল করিয়! তুলিয়াছে। কিন্তু এই বিক্ষুন্ধ ও জটিল যুগটি কাব্যে যেন 
বথার্থভাবে প্রতিফলিত হয় নাই ; এই যুগে সমস্যা-সংঘাতের আলোড়ন যেন 
এই যুগের কাব্যে সংহত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। অন্ান্য দেশের 
সাহিত্যে সমাজ-রাস্ট্রের সঙ্কটস্মুহূর্তগুলি কাব্যে যেরূপ স্পউভাবে রূপায়িত 
হয়, সমাজ ও রাষ্ট্র-দেছের মৃতূতম কম্পন-তরঙ্গটুকু যেভাবে কাব্যে স্প্ট চিন্ত 
রাখিয়া যায়, এ. যুগের কাব্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়] যায় না। পরবর্ভী যুগে 
কেবলমাত্র কাধ্যের আশ্রয়ে যদি কেহ এই যুগ-সক্বটের পরিচয় গ্রহণ করিতে 
চেউ| কয়েন, তাহ! হইলে তিনি এ যুগের ভাব-ভাবদার একটা স্পট ও পুর্ণ 
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প্রতিচ্ছবি পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। ফরাসী রাস্ট্র-বিপ্নবের কাহিনী 
ইতিহাসে যতটুকু আছে তাহার চেয়ে বেশি আছে ফরাসী সাহিত্যে। সে 
তুলনায় বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যের গুরুত্ব অতি নগণ্য। প্রাচীন ও 
নবীন ভাবধারার মধো,, প্রাচ্য সংস্কার ও পাশ্চাত্তাশিক্ষার মধ্যে উনবিংশ 
শতাব্দীতে যে তীব্র বিরোধ-সংঘধ দেখ! দিয়াছিল, এক মধুসূদনের কাব্যে 
ভিন্ন অন্য কাহারও কাব্যে সে বিরোধের চিত্র প্রকাশিত হয় নাই; মধুসুদনের 
কাব্যেও সে বিরোধ-সংঘাতের মীমাংসা নাই, কবি কেবল চিত্রখানি 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । মধুসুদণের পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্রের মধেও অবশ্য এই 
বিরোধের চিত্র কিছুটা প্রকাশিত হইয়াছে বটে--তবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় 
বিরোধট] বাহাত, আদর্শগত নয়। নবীনচন্দ্রের কাবাত্রয়াতে বিরোধের চিত্র 
নয়, একট! নৃতন জীবন-ব্যাখ্যা পাওয়া! যাইতেছে । সে ব্যাখ্যার কাব্যমূল্য ও 
এঁতিহাসিক মূল্যের কথ! ছাড়িয়। দিলেও কবি যে একটা নৃতন আদর্শে ও 
লক্ষ্যে, সংঘাতের উর্ধে সংগঠনের দিকে মন সংযোগ করিতে পারিস্বাছেন সে 
কথাটি বুঝিতে পারি | নবীনচন্ত্র ও মধুস্থদনের মধ্যে কালব্যবধান কিছু দীর্ঘ; 
নবীনচন্দ্রের যুগে প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষ একট! পারস্পরিক সামঞ্জস্ব-মীমাংসার 
মধ্যে আসিয়! মিলিয়াছে) ছুই বিরোধী শক্তির সংঘাতের ধৃজাল কাটিয়! গিয়া 
যেন বাতাস স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক হইয়! আসিয়াছে । বস্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিক্র এবং 
নবীনচন্দ্রের কাব্য্রয়ী মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, এ যুগের সংগঠন- 
পরিকল্পনা কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়! প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু মধুসৃদন 
পর্ধাস্ত জাতীয় আদর্শ কোন নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালিত হয় নাই, তখনও 
পরিবেশ ঠিক হচ্ছ হইয়। উঠিতে পারে নাই, তাই যধুসৃদনের কাব্য বিরোধের 
চিত্র প্রধান । কিন্তু এই দুইজন কবি ভিন্ন এই পর্ব্বের অন্য কাহারও কাব্যে এই 
যুগসমস্ত| ও ভাবসংকট তেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই । তাহাদের সমগ্র 
শক্তি যেন স্বলভ-উচ্ছাসবহুল দেশাত্ববোধের বাণী প্রচারেই নিঃশেষিত 
হইয়াছে | জাতীয় সংকট-মুুর্তে যুগচিত্ত যখন বিরোধী তরঙ্গের মধো দ্বিধা" 

ংশয়ে কম্পিত, তখন কবিকেই পর্বাগ্রে আগাইয়া৷ আসিয়! একট! সুস্পষ্ট 
আদর্শ-লক্ষ্ে যুগচিত্তকে পরিচালিত করিতে হয়; দূর হইতে কবির বীরত্বের 
আম্ষালন ও দেশমাতার জয় ঘোষণার উচ্চ নিনাদে আকাশ-বাতাস পূর্ণ 
করিয়। কর্তবা সমাপ্ত করিলে চলে ন1। সে বিচারে এ যুগের গগ্ভলেখকের 
তৎপরত] ও গুরুত্ব অনেক বেশি । তাহার! গন্ের প্রবাহ-পথে আনের পণান্রব্য 
জনচিত্রের মধ্যে বিতরিত করিয়! দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছেন । 


১০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


গগ্ঠানুশীলনে এবং জ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থপ্রকাশে তৎপরত। দেখিয়] স্পঙ্টই মনে 
কর! যাইতে পারে যে এই যুগের গপ্ত-লেখকের! যুগের সংকট্ট-যুহূর্তের গুরুত্ব 
উপলব্ধি করিয়! একট! স্থির আদর্শে ও প্রেরণায় অক্লান্তভাবে তাহাদের কর্তব্য 
সম্পন্ন করিয়! গিয়াছেন। ইণহাদের তুলনায় এই যুগের কবিগোঠী যেন দর 
হইতে এই কর্মবীরদের পৃষ্ঠপোষণা করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয়ভাবোদ্ধীপক 
আখ্যায়িকাঁঁকাঁক। রচন| করিয়] তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন । এই যুগের 
কাব্যে তাই জাগরণ-যুগের প্রভাব অতান্ত ক্ষীণ ; এই যুগ আবির্ভাবের ফলে 
এই কবিদের উপর যে বিরাট দায়িত্ব আপন] হইতেই আরোপিত হইয়াছিল, 
সে দায়িত্ব তাহার] যেন যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। এই 
যুগের ভূমিকায় যে বাপক প্রস্ততি ও সংগঠনের আয়োজন আছে, কাব্যে 
তাহার অতি ক্ষীণ অংশই প্রতিফলিত হইয়ান্ধে। ইহা এ যুগের কবিদের পক্ষে 
বিশেষ অগৌরবের বলিয়াই মনে হয় ৷ এইবার এই পর্বের সামাজিক পটভূমি 
সম্পর্কে সাধারণ ভাবে কিছু আলোচন] কর] যাইবে । 
এই যুগের স্মাজ-জীবনের গ্রন্থিসঙ্কুল নান। বিরোধী ভাবধাবার মধ্য 
হইতে তিনটি প্রধান ধারাকে পৃথক করা যায়। মোটামুটিভাবে এই তিনটি 
ধারাতেই সে যুগের বঙ্গপমাজ আন্দোলিত হইয়াছিল । আরও বন ক্ষুদ্র ধার। 
ছিল, তবে সে বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। 
প্রথম ধারাকে বলিতে পারি সংগঠন-ধারা ? ইহার মুখপাত্র রামমোহন । 
তাহার সংগঠন-আদর্শের বাণ্তব রূপ ব্রাহ্মদমাজ । তাহার অস্থগামী হইলেন 
কালীনাথ বায়, মথুরনাথ মল্লিক, দ্বাপকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর । 
দ্বিতীয় ধারাকে বলিতে পারি সংরক্ষণ-ধার! : ইহার প্রতিনিধি রাধাকাস্ত দেব; 
তাহার প্রতিষ্ঠান ধর্মসভা'। তাহার অন্ুগামীদের মধ ছিলেন মতিলাল শীল, 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, রামকমল সেন প্রভৃতি । তৃতীয় ধারাকে বলা যায় 
বিপ্লবধার1 : ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি হিন্দু কলেজ-_গ্রবর্ভক ভিরোজিও, অনুবর্তক 
'ইয়ং বেঙ্গল” দল । রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই দলের প্রধান। এই তব্রিদলের উর্ধে ছিলেন 
বঙ্গবাসীর পরম মঙ্গলাঁকাজ্কী মহামতি ডেভিড হেয়ার। তিনি রামমোহন- 
রাধাকান্তেরও বন্ধু আবার ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাভূমি হিন্দু কলেজের সহিতও 
ংযুক্ত। '্কুলবুক সোসাইট?র সত্য হইয়। তিনি রামমোহনের সহিত স্কুলপাঠ্য 
পুস্তকও লিখিয়াছেন, আবার 'ুল সোসাইট'তে বাধাকাস্ত দেবের সহিত ষুগ্ম 
সম্পাদকন্ধণে ইংরাশী ও বাংল! শিক্ষার জন্য ভুল স্থাপনাও. করিয়াছেন। 


আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা! ১১ 


বাংলাদেশে নবযুগের স্থত্রপাতে হেয়ারের সাধনা এই তি্টি দল অপেক্ষ। 
কিছুমাত্র কম নয়; তাহার আদর্শ লইয়া! তিনি নিজেই একটি স্বতন্ত্র 
ধারা। ূ 

রামমোহনের আদর্শ হইল প্রাচানকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লওয়া, 
প্রাচীন প্রতিষ্ঠাভূমির উপর নূতন ভাব-দৌধ নির্মাণ করা । প্রাচীনকে পরিহার 
করিলে সংস্কৃতি-ধতিহ্াকে পরিহার করিতে হয়, তাহা মঙ্রলের নয়। আবার 
প্রাচীনকে সংস্কার করিয়া না লইলে তাহ! দ্বার] যুগপ্রয়োজন মিটিবে না; 
রামমোহনের মন্ত্র তাই প্রাচীন-নবানের সমন্বয় মন্ত্র, প্রাচীনের সংস্কার যন্ত্র। 
সে সংস্কার কেবল ধর্মে নয়; সমাজনীতিতে, শিক্ষানীতিতেও। 

রাধাকাস্ত দেবের ধন্ম্পভার আদর্শ হইল সনাতন হিন্দুধম্মের প্রচার ও 
প্রসার বৃদ্ধি কর|; প্রাচীনকে সর্ব প্রযত্ে নবীনের স্পর্শ হইতে রক্ষা কর! । 
এই আদর্শের অন্ুবর্তন দেখি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায়। 

ডিরোজিওর “আকাডেমিক আসোসিয়েশন” ও ইহার সভ্যবন্দের আদর্শ 
হইল-_প্রাচীন সংস্কার-বিশ্বাস স্বাধীন চিত্তরৃত্তির পক্ষে অন্তরায় ; প্রাচীন যুগের 
অচলায়তন ভাজিয়। তাহার মধ্যে নবীন যুগের মুক্ত হাওয়াকে আমন্ত্রণ করিতে 
হইবে । এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র ন1 
হইলেও, যে সময় তাহার আবির্ভাব সে সময়ে ডিরোজিওর প্রভাব আধুনিক 
বঙ্গ যুবকদের উন্মত করিয়া! তুলিয়াছিল। মধুসূদন পতঙ্গবৎ সেই আদর্শে 
ঝাপাইয়! পড়িলেন । মধুসূদনের ব্যজিজীবনের উচ্ছঙ্খলত! ও জ্ঞান-পিপাসায় 
ডিরোঞ্জিওর প্রভাব অনুভব করি; কাব হয়ং বেঙ্গল”-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব 
নাই, পরোক্ষ প্রভাব আছে। ব্যক্তি-জীবন অপেক্ষা কবি-জীবনের উপর 
মধুসূদনের মমত] কিছু বেশি, তাই “ইয়ং বেঙ্গল'-এর উচ্ছখলতার হলাহল 
বাক্তি-জীবনের জন্য সঞ্চিত রাখিয় তিনি কবি-্জীবনকে উর্ধে স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, কারণ ইয়ং বেঙ্গলের অশ্রান্ত বিপ্লবী-মনোভাব লইয়া কাবা রচন৷ 
করা সম্ভব নয়। তবে দুইটি বিরোধী ভাব একই ব্যক্তির মনে একত্র থাকায় 
'কছু পারস্পরিক প্রভাব পড়িয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত মধুসুদনের রাবণ চরিক্র। 

এই তিনটি ধারার প্রথম সঙ্গমস্থল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বন্কিমচন্জে 
“ইয়ং বেজল”-এর উচ্ছংঙ্খলত1 নাই, কিন্তু যাধীন চিত্তের বিকাশ আছে। 
সনাতন হিচ্দুধণ্নে পূর্ণ আস্থা আছে, শ্রদ্ধা আছে, কিন্ত ভগ্ডামি-গোড়ামি 
নাই। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও এ্রতিহ্াকে তিনি সশ্রন্ধচিতে গ্রহণ 
করিস্বাছেন, আবার পাশ্টাত্য 'তাবধারাকেও উপেক্ষা! ক্ষেন নাই। তবু 


১২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বন্ধিমচন্দ্রের মধ্যে এই মিলন যেন পূর্ণ নয়, সে মিলনপূর্ণ হইয়াছে ববীন্দ্রনাথে। 
তবে বঙ্কিমচন্জ্রের সময় হইতে বাংলার সমাজ-জীবনে ভাব-রিরোধের তীব্রত। 
যেন হাস পাইয়াছে $ এবং ১৮৭০-১৯*০ এই যুগটির মধ্যে বাংলার সমাঞ্জ- 
জীবনে সমন্বয় আদর্শ প্রতিষিত হইয়াছে । পরে এ সম্পর্কে আলোচন! 
করিয়াছি ; সুতরাং এখানে তাহার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। 

এই যুগের কবিদের মধে। ঈশ্বরচন্দ্র সংরক্ষণ দলে, মধুসূদন “ইয়ং বেঙ্গল”-এর 
দলে, নবীনচন্দ্র বঙ্কিমী দলে । রঙ্গলাল, বিহারীলাল এবং হেমচন্দ্রকে কোন 
বিশেষ দলভুক্ত করা যায় না। বিহারালাল সম্পূর্ণ ষতন্ত্রঃ রঙ্গলাল-হেমচন্তর 
কোন নিন্দিষউ ধারাভুক্ত না হইলেও সাধারণভাবে জাতীয়-মন্ত্রে দীক্ষিত। 


॥৩॥ 


ঈশ্বর গুপ্তকে এই যুগের প্রথম কবি বলিয়! নির্দেশ করিয়াছি; কিন্তু যুগের 
সূত্রপাত একা ঈশ্বর গুপ্তকে লইয়! নয়, তিনি একটি বৃহত্তর কবিগোষ্ঠীর 
উত্তরসাধক। সেই কবিগোষ্ঠীর রচনার পরিচয়ও এই প্রসঙ্গে দেওয়! দরকার । 
ঈশ্বার গুপ্তের সহিত তাহার পূর্ববর্তী কবিওয়াল! সম্প্রদায়ের যোগ প্রধানত 
প্রকাশরীতিতে | কবিওয়ালার্দের ভাষায় ও বর্ণনাভঙ্গিতে যে একটা সহজ 
অকৃত্রিমতা লক্ষ্য কর! যায়, ঈশ্বরচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে সেই ধর্শটি 
পাইয়াছেন। তবে তীক্ষ বিদ্রপকটাক্ষের ভঙ্গিটি ঈশ্বরচন্ত্রের নিজষ্ব। 
কবিওয়ালাদের রচনার ভাবগত প্রভাব পড়িয়াছে ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাত্ববিষয়ক 
কবিতাগুলির উপর; যথাস্থানে তাহার আলোচন1 করা যাইবে । তাহার 
পূর্ব্বে ঈশ্বর ওণ্ডের পূর্ববর্তী কবিওয়াল! সম্প্রদায় সম্বদ্ধে সাধারণভাবে কিছু 
আলোচন। করিবার প্রয়োজন আছে। 
কবিওয়ালাদের রস-রুচিবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! বিশেষ উচু নয়। 
এ কথা! ঠিক যে কবিগানের বু অংশে প্রকৃত কাবারস অপেক্ষা অরসিকের 
:কুরুচির প্রশ্রয় আছে এবং এই কুকচি ও অশ্লীলতার প্রভাৰ ঈশ্বরচন্্র পর্বপ্তও 
বিন্তারিত হইয়াছে । তবে এই রুচিবিকৃতির জন্য কবিওয়ালাদের স্কুলরুচি 
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বা যুগপরিবেশ কোন্টি ৰেণী দায়ী তাহাও ভাবিয়! দেখিতে হইবে! এমন 
যুগে ইহাদের আবির্ভাব এবং দৈবক্রমে এমন সব শ্রোতাদের মনোরঞ্জন 
ই হাদের করিতে হইয়াছে যে, ইচ্ছায় হউক,আঁর অনিচ্ছায় হউক,ই হাদ্দিগকে 
রচনার মধ্যে কিছু তেজাল দিতে হইয়াছে, যাহাতে বিকৃত রুচির শ্রোতারা 
সহজেই যুগ্ধ হয়। তাই কবিওয়ালাদের গাঁনে যে ভাবশুদ্ধির অভাব দেখা যায় 
তাহার জন্য যতট! দায়ী যুগপরিবেশ, ততটা দায়ী কবিওয়ালার! নন্‌ বা 
শ্রোতারাও নয়। কবিগানের আলোচনার পূর্ব্বে তাই এ যুগের গতি- 
প্রকৃতির একট। মোটামুটি পরিচয় দেওয়] প্রয়োজন । 

কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ ১৭৬* হইতে ১৮০০ পর্যাস্ত। আবার এইটিই 
হইল বাংলাদেশের অরাজক-বিশৃঙ্খলার যুগ। এই অরাজক-বিশৃঙ্খলার 
প্রভাব যে কিরূপ পর্ধবব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী হইয়া বাংলার সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাকে বিপর্যস্ত করিয়াছিল, এ যুগের রাষ্ট্রীয় 
পরিবেশ হইতে তাহ! অনুমান করা শক্ত নয় | 

১৭০৭ হইতে বাংলাদেশে দ্বৈত-শাসনের যুগ। ইংরাজ শোষক, নবাব 
শাসক। দেশের উপর প্রতৃত্ব ইংরাজের, শাসন-্দায়িত্ব নবাবের । সুশাসন 
প্রতিষ্ঠায় ইংরাজের ইচ্ছ! নাই, তাহাদের লক্ষ্য রাজঘ্বের উপর। নবাবের 
ভাগো শূন্য রাঁজকোষ। শুন্য রাজভাগ্ডার নিয়! রাজ্যশাসন কর] যায় না, 
তাই নবাবও নিদ্ত্রিয়। এই দ্বৈত-শাসনের জশাতাকলে পড়িয়া বাঙালীর 
দুরবস্থার অবধি রহিল ন]। 

ইংরাজ ও নবাবের পেষণে সর্ববসাস্ত ও দেউলিয়| হইল বাংলার জমিদাঁর- 
শ্রেণী। এই জমিদারেরাই বাংলার সাহিত্য-সংস্কতির পোষক | এই জমিদার- 
বাড়ীতে বাংলার বারোমাসের তেরে] পার্ববণ উৎদব, শিক্ষা, ধর্মালোচন!। 
জমিদারবাড়ীতেই অপরাধীর দগ্ডবিচার, গুণীর .পুরস্কার, শিল্পীর শিরোপ!। 
জমিদার কেবল জমির মালিক ননৃ, প্রজার সহিত তাহীর কেবল ব্যবহারিক 
' সম্পর্ক নয়, ভাবের সম্পর্ক ॥ এই জমিদারের সর্বস্বান্ত হওয়ায় বাংলার 
সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষা-ধর্ন্ম আশ্রয়চ্যুত হইল, অথচ নৃতন কোন আশ্রয়কেন্দ্রও 
তখন গড়িয়! উঠে নাই। 

এই যুগের ইংরাজ ও দেশবাসীর চিস্তাধারার চমৎকার বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার বহুধ্যাত 'রামতন্ন লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ” নামক গ্রন্থে £ “বণিকর্দিগকে রাজ! হইয়া বসিতে ও 
রাজার কর্তব্য সকল ভ্বদয়ে ধাত্ণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে 
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প্রজাদিগেরও নৃতন রাজা দিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন 
লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই,ইংরাজের! এদেশে 
স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কিনা। পলাশীর যুদ্ধে তাহার! দেশ জয় 
করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অস্বিদ্রোহ চলিল।*-১৮২& সালের মধ্যে 
এই সকল উপদ্বের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারস্ত 
হইতেই এদেশায়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজবাজা স্থায়ী হইল 
এবং তাহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নৃতন রাজাদিকের প্রয়োজনামুসারে গঠিত 
হইতে হইবে | ইংগাজ রাজপুরুষগণও হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, ভারত- 
সাম্রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং সেই সাআজ্যের দায়িত্বভার 
তাহাদের মন্তকে ।”--এইভাবে পারস্পরিক বোঝাবুঝির পাল! সমাপ্ত হইবার 
পর আর এক সমস্য! দেখ! দিল-_রাজ্যব্যবস্থায় কোন্‌ আদর্শ অনুসৃত হইবে 
স্প্রাচীন ন নবীন? 
এই শাসন-অবাবস্থার যুগে সাধারণ ধশী-দরিব্রের নৈতিক আদর্শ কিন্দপ 
ছিল তাহ। সহজেই অন্নমান কর] যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার 
পরিচয় দিয়াছেন, “এই সময়ে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গ্ৃহস্থদিগের গৃহে 
“বাবু, নামে একশ্রেণীর মানুষ দেখ! দিয়াছিল। তাহার! পারসী ও স্বল্প 
ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়! ভোগসুখেই দিন 
কাটাইত।.'*এই বাবুর৷ দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই 
দেখিয়া, সেতার, এসরাঁজ, বীণ! প্রভৃতি বাজাইয়, কবি, হাপ-আকড়াই, 
পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়!, রাত্রে বারাজনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতৰাছ্য ও 
আমোদ করিয়। কাল কাটাইত ; এবং খড়দহের মেল! ও মাহেশের স্লানযাত্রা 
প্রভৃতির সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনার্দিগকে লইগ্না দলে দলে নৌকা।- 
যোগে আমোদ করিতে যাইত।”, ধনীদ্দিগের নৈতিক চরিত্রের পরিচয় দিতে 
গিয়! শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, “ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্ঠযভাবে বারবিলাসিনী- 
গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লঙ্জ। বোধ করিতেন না। তখন 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য-ভারতবর্ধ হইতে এক শ্রেণীর গায়িক1 ও নর্তকী সহবে 
আমিত, তাহার! বাইজী এই সন্ত্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজভবনে 
বাইজীদিগকে অভ্যর্থন। করিয়! আন। ও তাহাদের "নাচ দেওয়া ধনীদের 
একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।""'এমন কি বিদেশিনী ও বনী 
কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়! দেশীয় সমাজের প্রাধান্ঠলাভের একট! 
প্রধান উপায্মষরূপ হুইয়। উঠিয়াছিপ।” | 
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তারতচন্দ্রের বিদ্যাহ্রন্দরের গুপ্তপ্রণয়ের প্রত্াক্ষপ্রতাৰ বাংলাদেশের 
আকাশ-ঘাতাসকে বহুদিন পূর্ণ করিয়! রাখিয়াছিল। সে প্রভাব রূপান্তরিত 
হইয়া এবং অনুকূল ক্ষেত্র পাইমা] প্রায় ১৮৪৫ পর্যাস্ত বাংলাদেশের এক শ্রেণীর 
জনচিত্তের উপর ক্রিয়াশীল ছিল। সুতরাং এই যুগপরিবেশে যে গানগুলি 
এচিত হইয়াছিল, তাহাতে উচ্চ টেৈতিক আদর্শ আশ! কর! যায় না, পরস্ত 
আদিরসের উষ্ণ শ্োতই প্রবল হইবার কথা । 

এই সময় বাংলার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় যেবপ [বপর্ধ্যয়-বিশুঙ্খল। দেখা 
যায় অনুরূপ বিপর্যয় কাবোর ক্ষেত্রেও। প্রাচীন বাংলা কাবোর রসপ্রবাহ 
ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই ক্ষীণ হইয়। আসিয়াছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের অসাধাএণ 
শিক্পপ্রতিভ। শব্দ-সঙ্গীতের জাহ্মন্ত্রে শুষ মৃত ভাবদেহে কৃত্রিম কল্লোল ও তরঙ্গ 
জাগাইয়াছে। অন্রদামঙ্গলের প্রাচান কথাবস্তকে ঘিরয়া কবি যে রসের 
মধুচক্র গড়িয়াছেন, এই সাধারণ ও স্থাপরিচিত কাহিনীর যধ্যে যে যুগোপযোগী 
কাব্য-তাৎপর্যা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহ। এক অভিনব কবিকর্ত্মের ইঙ্জিত 
বহন করে। এই তাৎপর্যোর বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাৰ ; এক কথায় 
বলিতে পারি-_-ভক্তির স্থানে বৃদ্ধি, আন্তরিকতার স্থানে কৌশল, গভীরতা 
স্থানে পাক্ষেতিকতা । কিন্তু ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাহার কাব্যের নৃতন 
ইঙ্গিত গ্রহণ করিবার মত শক্তিশালী ক্বির আবির্ভাব ঘটিল ন!| ভারতচন্দ্রের 
পরহইতে বাংলাদেশের বাস্ট্র ও সমাজের শ্রব্যবস্থা শক্তিশালী কবির আবির্ভাব 
ন| ঘটিবার একটি কারণ। 

কাব যখন এইরূপ অরাজকতা, অর্থাৎ প্রাচীন আদর্শ লোপ পাইয়াছে 
অথচ নৃতন আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই তখন অপেক্ষাকৃত স্থুল কবিত্বসম্পন্ 
কবিওয়ালার| বাংল! কাব্যের আসরে প্রধান গাহেন। এই যুগে তাহার] যে 
এত প্রাধান্ত পাইয়াছেন যুগপরিবেশই তাহার কারণ। যে ভূমিতে বিরাট 
মহীরুহের বীন্ম অঞ্কুরিত হয় না সেখানে আগাছ। জন্মাইতে পারে। বাংল! 
কাব্যের জমিতে তখন মহাকবির আবির্ভাবের উপযোগী উর্ববরত1 ছিল ন।, 
তাই কবিওয়ালাদের ন্যায় বহু আগাছা সেখানে মাথ| উচু করিয়াছে। 
মহাকবিদের তুলনায় কবিওয়ালারা আগাছা সে কথ স্বীকার করিতে কুঠা 
করা৷ উচিত নয়। বিশুঙ্খল-অরাজকতায় ইহাদের আবির্ভাব, স্বন্-শাস্তিময় 
পরিবেশে ইস্ছাদের বিলাপ। এই ্ল্পকালে তাহার! একটি যুগ সৃষ্টি কৰিয়। 
গিয়াছেন--সে যুগ সন্ধি যুগ । নূতন-পুরাতনের সংযোগের যুগ। প্রাচীন 
যুগের সিদ্ধিকে নবীন যুগের আগস্তকদের হাতে সমর্পণ করিয়। ই হার! প্রাচীন- 
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নবীনের সংযোগকে হ্বদৃঢ় করিয়াছেন । এবং সে গুরুব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন 
কবিওয়ালাদের সুযোগা উত্তরসাধক--কবি ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত।, 


॥ ৪॥ 
কবিগানকে প্রধানত দুইটি ভাগে বিভক্ত কর! যাঁয়--ডবানী-বিষয়ক ও 
রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক | ভবানী-বিষয়ক গানগুলির মধ্যেও আবার দুইটি শ্রেণী 
আছে--এক শ্রেণীতে দুর্গার এশ্বর্্যভাব, আর এক শ্রেণীতে মাধুর্য্যভাব। 
কিন্তু এশ্বর্যাভাব গানগুলির বাহারূপ? খশ্বর্ধ্যভাব দিয়া গানের আরম্ভ করিলেও 
ক্রমশ কবি আরাধ্যাদেবীর সহিত মাতৃসম্পর্ক স্থাপন করিয়া! নানাপ্রকার 
অনুযোগ-অভিযোগ করিয়াছেন ১ দেবীর এশ্বর্্যবূপের মধ্য হইতে সন্তানের 
আবেগ-আকৃতি লইয়! প্রধান হইয়! উঠিয়াছেন কবি সয়ং। এই গানটির 
সুচন! দেবীর এশ্ব্যূপের বর্ণন1 দিয়া-_ 
“জয় যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়! মহিমা! অসীম তোমার । 
একবার হুর্গা হুর্গ। বলে, যে ডাকে ম! তোমায় 
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার ॥” 

একটু পরেই দেখি, গানে ম1 গৌণ হইয়াছেন, প্রধান হইয়| উঠিয়াছেন 

কবি-- 
“তবৃ সন্তানের মুখে চাহিলে না মা 
আমায় দয়! কোরলে না মা 
পাষাণে প্রাণ বাধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি ম1?”? 

স্এশ্বর্যাভাবের গানগুলিতে কবিওয়ালার! কোনরূপ কৃতিত্ব দাবী করিতে 
পারেন না। ইহার কারণ, কবিওয়ালার| অনেকখানি স্বভাব-কবিদের 
পর্যযায়ের ; নিরলম্ব তত্বকে অবলম্বন করিয়! তাহারা কবিত। রচনা করিতে 
পারেন না। তাহার] তাহাদের ঘৰের মধ্যেই মিলনধন্মা পরিবারকে কেন্দ্র 
করিয়! নিত্য যে ভাবসমুদ্ত্র তরঙ্গিত হইতে দেখিয়াছেন তাহারই একটুখানি 
কল্লোল, একটুখানি স্পন্মন এই গানগুলির মধো সংহত করিয়া রাখিয়াছেন। 
তাই তাহাদের গানগুলি তত্বরূপের জন্য নয়, একট! চমৎকার আটপৌরে 
ঘরোয়া ভাবের জন্য ঝসিক চিত্তের স্বীকৃতি পায়। 
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তাহাদের অকৃত্রিম তক্তিভাবকেও তাহার! খুবই সহজ ও যাভাবিক তাবে 
প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। এই গানটিতে দেখি কৰি মুক্তি চাঁন না চান 
দুর্গার পায়ে অচল! তক্তি-_ 
পযেন তক্তি থাকে তোমার রাঙ্ত। পায় 
আমার মুক্তি পদেতে কাজ নাই ॥ 
আমি শুনিয়াছি শিব-উক্তি, মেবিব শিব-শক্তি 
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই 
নির্ববাণে কবির অনিচ্ছা; কবির আসক্তি সংসারের উপর। আসক্তি ত 
বন্ধন, কিস্ত সেই সঙ্গে আছে বন্ধন-মুক্তির উপায়--তক্তি। বদ্ধন-মুক্তির 
সাধন! সকলের নয়, সন্নাসীর। ভোগাসক্তির সাধনা--সেও মানুষের নয়, 
জড়ের। মানুষের সাধন! যেমন বন্ধনের, তেমনি বন্ধন-মুক্তির। তাই কৰি 
বলেন।- 
“বলে নির্ববাণে কি আর হবে 
বিজ্ঞানে দেহি মে শিবে; 
সম্ঞানে এই ভবে আসি যাই ।” 
এই পর্যায়ের গানগুলিতে যে ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা! এই-- 
ংসারকে ফাকি দিয়! মুক্তি চাই না, তীর্থের দ্বারে দ্বারে রিয়া শূন্য পুণ্যের 
ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাই না-_ 
“গয়া গঙ্গা বারাণসী 
হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ কাবেরী কুরুক্ষেত্র 
এ&ঁ পদে যত তীর্থরাশি 1” 
হর্গার পাদপল্পে যেন আমার ভক্তি থাকে । সেই তক্তিতেই আমার মুক্তি, 
সিদ্ধি, নির্ববাণ। এই মোহযুক্ত ও সংস্কারমুক্ত অধ্যাত্মবোধের প্রভাব ইশ্বরচন্দ্রের 
ভগবদৃবিষয়ক কবিতাতেও প্রকাশ পাইগ্নাছে, তবে ঈশ্বরচন্দ্র কবিতায় এরূপ 
আবেগ-বিহ্বলত। প্রকাশ পায় নাই। 
ভবানী-বিষয়ক গানের অপর অংশের নাম আগমনী । আগমনী 
গানগুলির পিছনে বাংলাদেশের সমাজ-নিসর্গের একটি ভূমিকা আছে । 
সেই ভূমিকায় আগমনী গানের রস-সৌনার্ঘয যথার্থ প্রকাশ পায়। আগমনী 
গানগুলির মানবিক আবেদন সর্বাধিক | যে স্বপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে 
গানগুলি রচিত সে কাহিনীটি এই--ছধের মেয়ে উমা, তাহাকে পাঠাইতে 


হইয়াছে £কলাসে স্বামীগৃহে। জামাই শিব শ্মশাঁনবাসী, গাঁজ। ভাং খায়, গায় 
ং 
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ছাইভস্ম মাখে, সংসারে চির-্দারিজ্ত্র । এমন অবস্থায় মা মেনকার দ্বিন কেমন 
করিয়! কাটে? মেয়েকে দেখিবার জন্য মায়ের প্রাণ আকুপাকু করে। মা ব্বপ্নে 
দেখেন শ্মাশানবাসী স্ৃত্যুঞয়ের ঘরে স্ববর্ণলতা। উমার ছুঃখের অবধি নাই। 
বৎসরাস্তে মাত্র তিনটি দ্বিনের জন্য উম! ত্রাহার কোলে আদে; কিন্তু 
মায়ের কুশল-প্রশ্ন, মেয়ের অনুযোগ-অভিযোগে তিনটি দ্দিন তিনটি মূহুর্তের 
মত কাটিয়! যায়--তাহার পর-ই বিজয়ার দিনে বাজে বিদায়ের করুণ 
ভৈরবী। 
গানগুলির নাম আগমনী ; গৌবীর হিমালয় আগমনের কথাই গানগুলির 
মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। তথাপি গানগুলিতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছেন মা! মেনক]। 
মা! মেনক। সহ বঙ্গজননীব প্রতিনিধি হইয়া কন্যা-বিরহের গভীর দুঃখ অনুভব 
করিয়াছেন । কেবল ৃঃখান্ভবই নম্ব--সকলের কাছেই তিনি অপরাধী । 
বাংলাদেশের সমাজ মেয়ের উপর যে অবিচার করিয়াছে, মেনক! বছরের পর 
বছর চোখের জলে সে সমস্ত অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন । একে মেয়ের 
জন্য তাহার প্রাণ আকুল, তাহাতে আবার গিরিরাঞকে ক্রমাগত শুৎ সনা 
করিয়াও কৈলাসে পাঠানো! যায় না 
“গিরি তুমি ষে অগতি, বুঝে মা পার্বতী 
প্রসূতির অখ্যাতি জন্মাক়্।” 
গিরিরাজ্গ যেমন স্তল প্রকৃতির তেমনি উদাসীন-নিলিপ্ত__ 
“তোমারে কেউ কিছু বলবে ন। 
দেখে পাষাণ পরাণ 
আমার লোক গঞ্জনায় 
ষায় প্রাণ।'* 
অথচ গিরিরাজের উপর নির্ভর কর। ছাড়! উপায়ান্তরও নাই 
“আমি অচল। নারী, চলিতে নারি, 
পারি না যে দেখে আসি ।” 
মেয়ে কিন্ত সে কথা বোঝে না, ততদিন করে মাকে -- 
“শিবের থাকিলে বৈভব, বাড়িত গেরব 
দ্ুবেল! তত্ব কঃরে পাঠাতে ।” 
অতি হুঃখেই মেনক1 তাই বলিয়াছেন-- 
“ম] হওয়া যত জালা, যাদের ম! বোলবার 
আছে তারাই জানে ।” 
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এত ছুঃখেও মেনকার দুঃখ নাই ; মেয়ের মুখ দেখিয়া এক বছরের দুঃখের 
স্থৃতি মুছিয়! যায়। কিন্ত সে ত ক্ষণিকের জন্য ; দীর্ঘ এক বছরের চোখের 
জল শুকাইতে শুকাইতে আবার চোখের জলে জোয়ার আসে মেয়েকে বিদায় 
দিবার সময়। 

আগমনী গান রচয্সিতাদের মধ্যে রাম বন্ধ শ্রেষ্ট। রাম বসু ছাড়া জয়নারায়ণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় কুষ্ণচমোহন ভট্টাচার্য ও গোপালচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, 
এই তিনজন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । গানগুলিতে কোন গভীর দার্শশিক 
তাৰ ব! সুক্ষ কবিদ্থের প্রকাশ নাই, অথচ বহুকাল ধরিয়া গানগুলি সাধারণ 
বাঙ্গালীর হৃদপন্মে প্রতিঠিত হইয়া আছে। ইহার একটি কারণ এই যে, 
গানগুলির সহিত বাঙ্গালীর জীবন একই সুরে বাধা । এই কৰিরা যে ঘটনা 
ব। ভাব বাস্তবে নিত্য অনুষঠিত হইতে দেখিয়াছেন, তাহাকেই সংগীতের রথে 
চড়াইয়! সাহিত্যের অমরলোকে পৌছাইয়! দিয়াছেন। 

সংসারের যে ঘটপার প্রতি আমর! উদাসীন-নিলিপ্ত, তাহ! আমাদের মনের 
উপর কোন ছাপ ন! রাখিয়। নিশ্চিহ্ন হইয়] যায় ; কিন্তু যে ঘটনা আমাদের 
মনের তন্ত্রীতে গিয়। আঘাত করে, তাহা তখনই নান। স্বরে, নান! রাগিণীতে 
প্রকাশ হুইয়। পড়িতে চায় ॥ ঘটনার ক্ষণিকত1 হইতে, বাস্তবের সাময়িকত। 
হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের নিতাকালের শাশ্বত রস-বস্ত করিয়া রাখিতে 
ইচ্ছ! জাগে। লোক-সংগীতের রহস্য এইখানে | এইসব কবির! লৌকিক সংসার 
জীবনের বিচিত্র মানব-সম্পর্কের মধ্যে একট। নিঃপীম গভীরতার সন্ধান 
পাইয়াছেন ; দেখিয়াছেন মানব-সম্পর্কে এই বিচিত্র প্রীতিরসের মধ্যে যে 
অন্ত মাধুর্য, উপলব্ধিতে-অন্ুভবে-আঘাদনে তাহা নিঃশেষ হয় না। এই 
অশেষ-অনির্ববচনীয়কে প্রকাশে ছাড়! তৃপ্তি নাই। তাই কোথায়ও প্রেমিক- 
প্রেমিকার প্রণয়-রাগে, কোথায়ও মা-মেয়ের বাংসলা-য়েছে, কোথায়ও পতি- 
পত্ভীর দাম্পত্য-প্রেমে যেখানেই অশেষের সুর লাগিয়াছে, সেইখানেই এই 
' কবির! তাহাদের আনন্দকে প্রকাশ করিয়াছেন | তাহাদের অনুভূতি প্রতাক্ষ 
ও গভীর ; তাই প্রকাশও পরিচ্ছন্ন ও সহজ । প্রায় অধিকাংশ গানগুলতেই 
সহজ কথোপকথনের সুরটি অব্যাহত আছে। ছন্দোনৈপুণ্য গানগুলিতে নাই 
বলিলেও চলে। ইহার একমাত্র বৈশিষ্টা সহ্-্পচ্ছন্দ-সাবলীল গাতি। অনেক 
'জায়গায় শব্দবিন্তাস গদ্ভের মত, তবু ছন্দোভল হয় নাই। শব্ব-চয়নও নিতান্ত 
আটপৌরে অথচ অপরূপ প্রকাশভঙজির মহিমায় গানগুলি কালজয়ী হইতে ৃ্‌ 
পাগিয়াছে। | 


॥ ৫ ॥ 


রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গান-ই কবিগানের প্রধান অংশ এবং কবিগান 
সম্পর্কে যত কিছু অভিযোগ, তাহা এই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলিকে কেন্দ্র 
করিয়া । কবিওয়ালাদের গানে এমন কোন অংশ চোখে পড়ে নাই, যাহ! 
শুনিলে কানে আঙ্কুল দিতে হয় । বেশী কথ! কি, পদাবলী-সাহিত্য ধাহাদের 
পড়া আছে ( চশ্ীদাসের শ্ত্রীকৃষ্ণকীর্ভন ও বিদ্ভাপতির পদাবলী সমেত ) 
তাহারা কবিগানে নৃতন কোন কথা শুনিবেন না; ভারতচন্দ্রের কাব্যে 
ধাহাদের রস-চেতনা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কথ! না হয় ছাড়িয়। দেওয়া 
গেল। তবে একটি পার্থক্য আছে--বৈঞ্চৰ পদাবলীতে শক্তিশালী করিয়া 
শিল্পের আবরণে ধ্বনি-ব্যঞ্জনাম় যে কথ! শোভন করিয়া বলিয়াছেন, ঠিক সেই 
কথাটি কৰিগানে অত্যান্ত সাধারণ লৌকিক ভাষায় বল! হইয়াছে । তাই 
তাহাদের কথ| কানে বাজে। বিদ্যাপতির রাধিকা বলিয়াছেন--*রূপযৌবন 
আছল দিন চারি, তা দেখি আদর কএল মুরারী।* এই কথাটি-ই কবিওয়ালার। 
বলিয়াছেন-_ 
“তোমার চরিত, পথিক যেমত 
হোয়ে শ্রান্তি যুত, বিশ্রাম করে। 
শ্রাস্তি দুর হোলে, যায় সেই চোলে 
পুন নাহি চায় ফিরে।” 
পদাবলী-সাহিত্যের রাধিকারও জীবন-যৌবনের উপর পূর্ণ আসক্তি। কৃষঃ 
তাহাকে পরিহার করিয়! গেলেন, তাহার জীবন-যৌবন বিফল হইয়া গেল-_ 
এই প্রবল ভোগাকাজ্ষ। এবং যৌবনের জন্ম ক্রন্দন বহু পৰে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
সেই ক্রন্দনের স্বর অনুসরণ করিম! আরও একটু বাস্তবর্ঘফিতে কবিওয়ালাদের 
রাধিক। বলিয়াছেন, 
. জীবন যৌবন গেলে আর। 
ফিরে নাহি আসে পুনর্ধধার 
কাচি-তে। বসন্ত পাবো, কান্ত পাব পুনরায় ।” 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রেমের যে চিত্রটি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর একটু 
তত্বের আৰ্র টানিয়া! দিলে চিত্রটিকে শোতন ওসংযত বলিয়! মনে করা যাইতে 
পারে, কিন্তু সেই তত্বের আবরণটি লরাইয়। লইলে তাঁহার মধ্য হইতে প্রকট 
হইবে পরস্রী-লোনুপ কামান্ধ কৃষ্ণের বীভৎস প্রেমাঁফুলতা। এই. কুৎলিত 
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প্রেমাভিনয় মহাপ্রভুর প্রেমাদর্শের ভূমিকায় গ্রহণ করি বলিয়া ইহার কদর্ধা 
দিকটি তেমন উগ্র হইয়া! প্রকাশ পায় না। অবশ্ঠ এই ভূমিক! ছাড়াও পরবর্তী 
যুগের পদাবলীতে এমন অনেক কিছু আছে, যাহাতে রাধা-কৃষ্চের প্রেম- 
লীলাকে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কেলিবিলাসের পর্যায়ের মনে না করিয়! 
অপ্রাকৃত বৈকৃ্ঠলীলা মনে কর! যাইতে পারে । সে কথা স্বতগ্ত্র। এখানে ষে 
কথাটি প্রাসঙ্কিক, সেটি এই যে কবিগানে এমন কোন প্রেমের চিত্র নাই, যাহা! 
নীতিতে দৃষ্ত, রুচিতে বিকৃত ।১ 

কবিগানে সখী-সংবাদ, বিরহ প্রভৃতি পর্য্যায়ের কবিতায় রাধা-কৃষ্চের প্রেম- 
লীলার মহিমা অঙ্গন থাকে নাই। ইহার কারণ ছুইটি-প্রথমত, বৈষ্ব- 
কবিদের মত কবিওয়ালার1 মহাজন নন । দ্বিতীয়ত, ইহাদের কবিশক্তির 
বৈশিষ্ট্য। পূর্বেও একবার বল! হইয়াছে যে, কবিওয়ালার1 স্বভাব-কবিদের 
সমগোত্রীয় । প্রতাক্ষ বাস্তবে যে প্রেরণ তাহাদের অনুভূতিকে আন্দোলিত 
করিয়াছে, তাহাকেই ইহারা সংগীত-মুখর করিয়া! তুলিয়াছেন। যে অনুভূতিতে 
প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রেরণ! নাই সে অনুভূতি তাহাদের গানে স্থান পায় নাই $ সে 
অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না1। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার 
প্রেমলীলার যে চিত্র তাহার। বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই ছিল রাধা- 
কৃষ্ণের প্রেমলীল! বর্ণনায় তাহাদের আদর্শ | বৈষ্ণব-কবিদের আদর্শও যে ইহা 
হইতে তন্ত্র তাহা বলি ন|, তবে তাহারা প্রাকৃতের মধ্যে অপ্রাকৃতের ব্যঞজন! 
দিতে পারিয়াছেন কবিওয়ালার। তাহ। পারেন নাই ; সেই কারণে কৃষ্ণপ্রেমের 
মহিমা-গৌরব তাহার! স্ষুঞ্ন করিয়া! ফেলিয়াছেন । 


যেমন, *শ্রীমতীর মনে। মানেতে মগনে! 
ওখানে এখন যেয়ো ন। 
মানা করি কলহ আর বাড়াও না।” 
অথবা, “তোরে তালবেসেছিলাম বোলে কিরে প্রেম 
আমার ছৃকূল মজাল 
হুমাস ন। যেতে দারুণ বিচ্ছেদের হাতে 
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পালালি।”' 


৯ থে উড় এ আলোচনায় "গ্রহণ করা হয় নাই; কোন নংকলন গ্রন্থেও খেঁউড়ের নিধর্শন 
নাই। কবিগানের সৌনদর্যা-বিপ্লেষণেও তাই ্েউড়ের পীক ঘাটাধাটি করা সঙ্গত নয়। 


২২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


এই প্রকারের ভাব বৈষ্ণব-কবিতায় বছু আছে। কিন্ত সেখানে সখী বা 
রাধার উক্তি ঠিক এতখানি লৌকিক বা সাধারণ বলিয়! মনে হয় না। এ 
কথাগুলিকে কেবল কথ! বলিয়াই মনে হয়। কবিশ্কল্পানার সাহাযো কথার 
মধ্যে যে আবেগ ও তরঙ্গ আসে, বাচ্যের মধ্যে যে অনির্ববচনীয়ের বাঞ্জন! 
জাগে, তাহার স্পর্শ ইহাতে নাই । এই লৌকিক প্রকাশ-্তঙ্গি আগমনী গানের 
পক্ষে ভূষণ হইয়াছেঃ কারণ সেখানে, সাধারণ লৌকিক ঘর-সংসারের স্বখ- 
ছুঃখের ব্যঞ্জন। দেওয়াই গাঁনগুলির লক্ষ্য। মেনকা-উমাকে কেন্ত্র করিয়া মা- 
মেয়ের বাৎসল্য-স্েহ এই ঘরোয়1-আটপৌরে প্রকাশভঙ্জির সাহাযো চমৎকার 
ফুটিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে 
সাধারণ লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমাভিনয়ের চিত্রের আশ্রয়ে অপাথিব 
লোকোতর প্রেমের ব্যঞ্জনা দিতে হইবে । সেখানে শব্দ কেবল বাচার্থকেই 
প্রকাশ করিবে না, বাচ্যার্থের অতীত রম্যার্থের ইজিত দিবে । বাচার্থের 
অতীত যে রম্যার্থ, শব্দের নিকট হইতে তাহ! আদায় করিতে দুর্লভ কবি- 
শক্তির প্রয়োজন । কবিওয়ালাদের তাহ! ছিল ন1। লৌকিক-তাব যে কৰি- 
কল্পনার আশ্রয়ে “অতিশয্ন* হইয়! কাব্যে রসবূপ পায়, কবিওয়ালাদের মধ্যে 
সে কবি-কল্পনার অভাব । রাধাকৃঞ্জের লীলাবিষয়ক গানে তাই কবিওয়ালাব! 
আগমনী গানের মত কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন না। 
বৈষব-কবিদের পদরচনার পিছনে একটা বিপুল রসশাস্ত্রের আদর্শ ছিল, 
একটা বিরাট গোঠী-মনোভাব সক্রিয় ছিল। সেই আদর্শের নিয়ন্ত্রণে প্রতোক 
কৰি একই ভাবের একই সুরের পদরচন1 করিতে পারিয়াছেন। কবিওয়ালাদের 
সেগপ কোণ আদর্শ ছিল না, তাই তাহাদের গানের মধ্যে অনেক ষ-বিরোধী 
ভাব দেখ! যায় এবং তাহাদের রাধিক! চরিত্রের মধোও একা সঙ্গতির বিশেষ 
অভাব লক্ষ্য কর। যায়| তিনি কখনও উচ্চ আদর্শ-জ্ঞাপক গভীর ভাবের কথ। 
বলিয়াছেন, আবার কখনও একেবারে সাধারণ নায়িকার স্তরে নাষিয়! আসি- 
যাছেন। ইহাতেই অনুযান কর! যায় যে, কবির মনে নিদ্দিউ কোন আদর্শ 
ছিল না, এবং তাহার অন্ুভূতি-আবেগও তেমন গভীরভাবে জাগ্রত হয় নাই, 
যাহাতে ভাবে ও প্রকাশরীতিতে একট। সমতা আসে । লিরিক-কবির অন্ব- 
ভূতি যখন প্রকৃতই উদ্দিক্ত হয়, তখন তাহ। একটি রস-নিটোল গান বা 
কবিতায় প্রকাশ পায়। তাহার মধো কোন হুর্ববল বা তুচ্ছ অংশ থাকে না। 
কারণ লিরিক-অনুভূতি একট! ক্ষণিকের স্পন্দন । এই স্পন্দন যেমন ক্ষণিকের 
তাহার প্রকাশও তেমনি ক্ষুত্রাবয়ৰ ও নীরজ্জ | আখ্যায়িকা-কাব্য, মহাকাঁবো, 
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উপন্যাসে, এমন কি নাটকেও ছূর্ধল অংশ খুঁজিয়! পাওয়া যার়--কিন্ত 
লিরিকের কোন অংশ নাই। তাহা একটি অখণ্ড শিল্পবন্ত । কবিগান লিরিকের 
এই বৈশিষ্ট বিশেধিত হুইয়! সমগ্র শিল্পবস্তব্পে দান! বাধিতে পারে নাই। 
একটি গানেরই স্থানে স্থানে চমৎকার কবিত্ব, প্রকাশভঙ্গিও অতিনব ; কিন্ত 
সমগ্র গানটি পড়িলে বু বিকৃতি দেখ! যায়। যেষন-_- 

“মনে রেল সই মনের বেদন|। 

প্রবাসে, যখন যায় গো সে 

তারে বলি বলি বলা হোল না । 

শরমে মরমের কথা কওয়| গেল না।” 


ইহার পরই যে লাইনগুলি আছে সেগুলি নিতান্তই গল্ঠগন্ধী। 


“যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে। 
নির্লজ্জ রমণী বোলে হাসিতো লোকে । 
সখি ধিকৃ থাক আমারে, ধিকৃ সে বিধাতারে 
নারা জনম যেন করে না।১ 


কবিগানের বহু জায়গায় পদাবলী-্সাহিত্যের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব 
আছে। বিস্তৃত উদ্ধৃতি সহযোগে তাহা দেখাইবার স্থানাভাব। এখানে 
সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। ইহাতে কবিগানের উপর পদ্াবলীর 
প্রভাব কতখানি তাহা বোঝা যাইবে এবং সঙ্গে সে কবিগানের কবিত্ব 
সম্বন্ধেও সামান্য একটুখানি ইশারা পাওয়] যাইবে। 
প্বিগলিত পৰ্রে? চমকিত চিত্তে 
হোতেছে স্থির মানে না। 
যেন এলো! এলে! হরি, হেন জ্ঞান করি । 
ন। এলে! মুরারী, পাই যাতন1।” 
অথবা, "সই, রবি কিরণের প্রায় হিমকর 
এ তন্ন আমার দহিছে 
শিখি পিকরব, অঙ্গে যো 
বজ্জাঘথাত সম বাছিছে। 
অথবা, অঙ্গ অগৌর চন্বন চচ্চিত 
বন্মাল। গলায়। 
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গগ্র বকুলের মালে, বাধিয়াছে চূড়া 
ভ্রমরা ওঞ্তরে তায় |”, 
এইবার কবিওয়ালাদের রাধিকার প্রেমের সামান্য একটু পরিচয় দিয়া 
আলোচনা শেষ কর! যাইবে । অনেকে বাধিকার প্রেম দৈহিক ভোগ- 
লালসার সহিত যুক্ত বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এমন বহু গান 
আছে যাহ] দ্বার! প্রমাণ কর! যায় যে, কবিওয়ালাদের রাধিক। কেবলমান্র 
দৈহিক ভোগাকাজ্ফার সহিত সম্পূক্ত নন। 
একটি পদে দেখি রাধিকা সাধারণ লৌকিক প্রেমের অসারত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়। অপাধিব কৃষ্ণপ্রেমের আতঘ্বাদ পাইবার জন্য উৎসুক। তিনি বলেন; 
“সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়। 
ইহাতে মজিয়ে নাহি স্বখেরো উদয়। 
এমন পীরিতি কৰি যাতে তরি দুদিকে] । 
এ&ঁহিকো৷ আব পাধিকো। 
শ্রীনন্দ নন্দনো দুঃখ তঞ্জনো 
সদ! রাখি মনে] তারি পায় ॥* 
আর একটি গানে দেখি রাঁধিক1 সথিকে অনুরোধ করিতেছেন, 
“কহ সখি কিছু প্রেমের কথা 
টু কী টু ৪ 
হায়! কোন প্রেম লাগি প্রহলাদে। বৈরাগী 
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে। 
কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে 
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে। 
আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথ চেয়ে 
মানসে করি সেরূপ ভাবনা |” 
রাম বস্বর একটি পদে দেখি রাধা মান করিয়াছেন, কৃষ্ণরূপ আর 
দেখিবেন নাঃ কিন্তু মান রাখিতে রাধার সে কি বিড়ম্বন। ! 
"আমি যেদিকে ফিরে চাই, 


লেদিকেই দেখতে পাই 
সজল আখি জলদ বরণে ।” 


যেখানেই আখি পড়ে সেইখানেই কৃষ্ণের রূপ জাগে, চক্ষু-জোড়। কৃষমুদ্ডি। 
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কেবল তাই নয়--- 
"্ামকে হেরব না সখি। 
বোলে চন্ষু মুদে থাকি। 
সেরূপ অন্তরে দেখি ॥% 


কৃষ্ণ কেবল বাহিরেই নয়--অস্তরে | রাধিকার ভিতর-বাছির কৃষ্ণময় | যে 
রাধিকা কৃষ্ণকে ভোগাকাজ্ষার দুর্টিতে দেখিয়াছেন সে রাধিকা নিশ্চয়ই 
অস্তরে কৃষ্ণমুত্তি দেখেন নাই। তাই কবিওয়ালাদের রাধিকা যে প্রেমে 
কৃষ্ণের সহিত বাধা, সে প্রেম কেবল ভোগের নয়- ভোগাতীতেরও। 

সেই রাধিকা বলেন, “জীবনে মরণে, হরি তো! বিনে 


আর নাহিকে! সখ! |” 
তিনি-ই বলেন, প্হা।য়, গীরিতের কিবা সৌরভ আছে ॥ 
সে সৌরভ মম অঙ্গে বয়। 
কলঙ্ক পবনে লইয়ে সে বাস। 
ব্যাপিলে! ভুবনময় |” 


রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--্কলঙ্ক ও ছলন। ইহাই কবিওয়ালাদের গানের 
প্রধান বিষয় ।” এটি আংশিক সত্য। সমগ্রতার মধো কলঙ্ক ও ছলনায় 
বিকৃতি সহজেই বিলীন হয়।. কলঙ্ক ও লন! কবিগানে আছে ; কিন্তু ইহার 
অতিরিক্ত আরও যাহা আছে তার! পঞ্চমুখে প্রশংসনীয় । আর ছলনা ও 
চাতুরীই যদি কবিওয়ালাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বিষয়ের অভাব 
ছিল না-_বিদ্বাসুন্দরের গুগ্তকেলির সুড়ঙ্গ-পথও পূর্ব হইতেই খনন কর! ছিল। 
কবিওয়ালার। গুপ্র-পথের দিকে ন1 গিয়! ষ্বভাব-সৌন্দর্যযের পথ ধরিয়াছিলেন। 
তাহাদের সুরুচির পক্ষে এইটি প্রধান যুক্তি। সে সৌনার্ধ্য কতখানি তাহারা 
পরিশ্ফুট করিতে পারিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র বিচার । 
রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, গোধূলি আকাশের পতঙ্গের মত কবিওয়ালারা 
ংল সাহিত্যের আসরে আকন্মিকতাবে উদ্দিত হইয়া আকম্মিকভাবে বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে । এ কথ! ঠিকই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিওয়ালাদের স্থায়িত্ব 
শবীর্ঘকালের নয়? উহাদের পশ্চাতে হদীর্ঘ কালের রস লাধনার এঁতিহা নাই; 
তাই বলিয়া ইহাদের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখা সম্ভব নয়। ইহার! বাংলা- 
কাব্যের এক মহাহুর্ধোগের মুহূর্তে আবিভূতি হইয়া! সুলত কবিত্ব, স্কুল অলঙ্কার 
প্রয়োগ, ক্ষীণ রলচেতন! ও.প্রচুর চমক-কৌতুক প্রভৃতির আশ্রয়ে রোনক্রমে 


২৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বাংল] কাব্যের শুক্ষপ্রায় বসপ্রবাহটিকে ক্ষীণভাবে বাঁচাইয়! আনিয়া পরবর্তী 
ষুগের বিরাট ভাবপমুদ্রের সহিত সংযোগ ঘটাইয়াছেন”% তাই আধুনিক 
বাংলাকাবোর যথার্থ ভূমিকা কবিওয়ালাদের গানে ॥ 
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॥ ১ ॥ 


বহু প্রাচীন কবির মত ঈশ্বরচন্দ্র গপ্তও আধুনিক যুগের রলিক চিত্তের কাঁছে 
পণ সমাদর পান না। নিতান্ত নিরুপায় ন] হইলে কেবলমাত্র কাব্য রসামাদনের 
জন্য এযুগের কোন পাঠক গুপ্ত-কবর শরণাপন্ন হইবে না। ইহাতে অনুমান 
হয় ষে ঈশ্বর ওপ্তের কবিতায় এমন কোন শাশ্বত রস-আবেদন নাই যাহাতে 
সেকালের রসের তরণী একালের রসিকের হৃদয়তটে আসিয়। ভিডিতে পারে। 
যুগে যুগে সাহিত্যের ূপ পরিবন্তিত হয়, পাঠকের কুচি-দৃর্টিরও পরিবর্তন 
ঘটে। কিন্তু এই পরিবর্তন-ধর্ম্ম ছাড়াও সাহিত্যের একটা স্থায়ী রূপ আছে, যুগ 
ও কালের ব্যবধান, কুচি ও ভাষার বিভিন্নতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যও 
ষাহাকে অস্প্ট বা আচ্ছন্ন করিয়া! রাখিতে পারে না-এইটিই সাহিতোর 
চিরস্তন রূপ । এই চিবস্তন রূপের সূত্রে কালিদাসের মহিত রবীন্দ্রনাথের এবং 
রবীন্দ্রনাথের সহিত সেকৃস্পীয়ারের যোগ । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় মনে হয়, 
সাহিতোর এই ধর্ম্মটির একেবারে অভাব । সেইজন্য তাহার কবিতাগুপি অতি 
সামান্তকালের ব্যবধানের আন্তরণও ভেদ করিতে পারিতেছে না। অথচ 
নশ্বর গুণ্ডের কবিতাগুলিকে যিনি সংগৃহীত করিয়! উত্তরকালের পাঠকের জন্য 
সযত্বে রাখিস! গিয়াছেন, রস-বৈদগ্ধো, কাবাবিচারের সৃক্ষ্পদপিতায়, কেবলমাস্ 
'একজন ব্যতীত প্রত্যেক বাঙ্গালীর উপর তাহার স্থাদ। তিনি এক্ষিমচন্ত্র- 
শপাধ্যায় 0 বম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনবৃভাত্তের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া» 
ত্বের সুগম বিশ্লেষপ-সমালোচন1 করিয়া! তাহার কবিতাবলীর একখানি 
যেখাঁঙ সংস্করণ প্রত্তঙ করিয়। গিয়াছেন | ইহ] হে কেবল প্রভা কর-পম্পাধরেক 
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প্রতি কৃতজ্ঞতা-ফীকার বা উৎসাহ-দাতার প্রতি লৌঞজন্ব-জ্ঞাপন তাহা নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই বুবিয়া্ধিলেন যে এই কবিতাগুলির রস কেবলমাত্র বর্ডমান 
যুগের পাঠকদের মধোই নিঃশেষিত হইবার নয়; ইহাদের মর্মাকোষে যে মধু- 
সঞ্চয় রহিয়াছে ভাবী যুগের গোঁড়জনেও তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পান করিতে 
পারিবে। তাই কবিতাগুলিকে তিনি ওষধির মত সাময়িক প্রয়োজনে 
বিনষ্ট হইতে দেন নাই, বনস্পতির দীর্ঘ স্থায়িত্ব দিয়! ইহাদিগকে বক্ষা 
কৰিয়াছেন। ৃ 
ইহ! ছাডা আরও একটি কারণ আছে। ( উনি, ংশ শতার্দীতে পাশ্চাত্য 
সাহিতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাংল! সাহিত্যের বাহ্যিক রূপ ও আতান্তরীণ 
স্বরে একটা গুরুতর পরিবর্তন দেখ! দিয়াছিল। এই পরিবর্তনের ফলে 
ংল! সাহিত্যের কুন্্রনিম্তরঙ্গ হৃদটির বক্ষে মহাসাগরের অস্থির চাঞ্চলা প্রকাশ 
পাইল, বাঙ্গালী-্জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডাকাশ অনস্ত বশ্বাকাশে মুক্তি পাইল, বাংলা 
সাহিত্যে বাঙ্গালী গৌণ হইয়া বিশ্ববাসী প্রধান হইয়| উঠিল । গুপ্র-কবির সময় 
হইতে ইহার সৃজ্রপাত। ঈশ্বর গুপ্তই শেষ বাঙ্গালী কবি এবং তাহার কবিতা- 
ওলিতেই বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষ! শেষবারের মত স্পন্দিত হইয়! উঠিয়া্ে - 
এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির কবিতাবলী সাগ্রহে সংগ্রহ ককিয়াছেন। এ 
সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নিজস্ব একটি কৈফিয়ত আছে--”".বাংল। সাহিত্য 
কাবারাশিভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কৰিত] সংগ্রহ করিয়া 
সে বোঝ! আরও ভারি করি কেন ? সে কথাট। আগে বুঝাই ।"""খাটি বাঙ্গালী 
কথায়, খাটি বাঙ্গালীর মনের ভাব খুজিয়। পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতা সংগ্রহে প্রত হইয়াছি।+.'মধুসৃদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র' রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি--ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি।"*এই কবিতাগুলি মায়ের 
প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম ।* টু 
৬ গুপ্তের কবিতা আলোচন! প্রসঙ্গে এই দুইটি বিষয়ের বিস্তৃত 
জালোচন! হওয়া! দরকার--তাহার কবিতার স্থায়ী মূল্য এবং তাহার বাঙ্গালী- 
প্রাণতা। অবস্থ এই দুইটিকে সম্পূর্ণ তন্ত্র প্রসঙ্গ বলিয়। মনে কর! ঠিক হইবে 
না-_ ইহারা পরম্পর আপেক্ষিক। কবির ষেটি নিজঘ্ব বৈশিষ্ট্য সেইটিই তাহার 
_কবিতারও স্থায়িত্বের কারণ। বাঙ্গালীয়ানাই ঈশ্বরচন্দ্র বৈশিষ্টা--সহ্জ, 
সরল, সতামম্বী ভাবটিকে তাহার বার্গালীয়ান! বাঁটিয়। ধর! যাইতে পারে এবং 
এই ভাবটির নিরাভরণ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল প্রকাশেই তাঁহার কবিতার স্থায়িত্ব । 
এই কনিতাগুলির স্থায়ী রস পৌঁব-পার্ববণৈর পিঠা-পুলিক্স রস ।. যে শ্রেনী, 
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পাঠকের কাছে এখন ঈশ্বর গুপ্তের কবিত] উপেক্ষিত হয় তাহাদের কাছে পিঠা- 
পুলি, 'আ্যাণ্ডাওয়াল] তপ,সা মাছ, সোনার টোপর মাথায় দেওয়া “আনারস? 
ইহার কোনটির রসই স্বাছ্ব নয়। সুতরাং বর্তমান যুগের পাঠকের অশ্র্ধা- 
উপেক্ষ। কবির প্রতি নয় ইহা ধরিয়! নিয়! ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা আলোচর্নায় 
উৎসাহের সহিত অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে । 

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার কাব্মুল্যের কথ! ছাড়িয়া! দিলেও অন্য কারণে তিনি 
বাংল] সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্সাধারণ। বদ্তত, ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-গুরুত্থ 
ঠিক তাহার কবিতার বসোৎকর্ধের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্রান্ত কবিদের 
সহিত তুলনামূলক বিচারে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর, এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর কৰি 
হইবেন-_কিস্ত যেজন্য বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার গুরুত্ব-_তাহা 
ধঁতিহাসিক গুরুত্ব । গ্রীক দেবত! 'জেনাস্‌*-এর (ধাহার নাম হইতে জানুয়ারী 
মাসের উৎপতি) হুইটি মুখের একটি গত দিনের দিকে, আর একটি অনাগত 
দিনের দিকে । ঈশ্বরচন্দ্রকেও বাংল] সাহিতোর 'জেনাস্‌” বলা যায়। তিনি 
ৰাংল! সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক যুগের সদ্ধিস্থলে দীড়াইয়! দুইটি যুগকে 
একসূত্রে গ্রথিত করিয়! আছেন । তাহার এক মুখ প্রাচীন অতীতে, আর এক 
মুখ অনাগত তবিস্ততে । তাই তাহার কবিতায় একদিকে যেমন পুরাতন ধারার 
অনুবর্তন আছে, অন্রদ্দিকে তেমনি নতুন ধারার ইঙ্গিতও আছে। হ্বতরাং 
ঈশ্বরচন্ত্রের কবিতার রসবিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয় তাহার 
কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়। ইহার মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সূত্র হুইটি 
কেমন করিয়া একত্র বিধৃত হইয়া আছে তাহা দেখ! দরকার । 

এঁতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বিশেষত্ব আছে, সেটিও 
তাহার কবিতা আলোচনার সময় সমভাবে বিবেচন! করিয়া দেখা দরকার । 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে হুই শেণীর যোগী দেখা 'যায়--কর্ম্মযোগী ও ভাবযোগী 
কর্দ্মযোগী সাহিত্য-সৌধের মুটে-মুরের শ্রমসাধ্য কাজগুলি করিয়। থাকেদ, 
ভাবঘোগী শিল্পীর কাজ করেন। কিন্ত একই লোকের মধ্যে এই মুটে-মন্ুর 
ও শিল্পী, কর্মমযোগী ও ভাবযোগীর একত্র মিলন খুব বিরল ক্ষেত্রেই ঘটিয়া 
থাকে। নশ্বরচণ্র বাংল! সাহিত্যের সেই মুর্টিমেয় সব্যসাচীদের অন্যতম । 
তিনি নিজে যেষন লেখনী চালনা করিয়াছেন, তেমন্ত্ি আরও বহু লোককে 
লেখনী চালন! করিবার শিক্ষ| দিয়াছেন । 'প্রভাঁকর* ছিল তাহা পাঠশাল! ॥ 
প্রভাকরের পৃষ্ঠায় পরবর্তী যুগের খ্যাতিমান বহু লেখক প্রথম শিক্ষানবিশ্নী 
করিয্াছেন। ইহাদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২৯ 


ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত ইত্যাদি প্রধান। ইহাই 
ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীন্তি। তাহার কবিতাবলী আধুনিক যুগের প্রবর্তনাস্ক 
কতখানি সহায়ত| করিয়াছে তাহ! বিতঁকের বিষয়, কিন্তু তাহার সাহিত্যিক 
অধমর্পের দলই যে আধুনিক বাংল। সাহিতোর তিতি স্থাপন করিয়াছে তাহা! 
নিংসন্দেহে বল! যায়। সে হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক বাংল! সাহিত্োগ গুরু- 
স্থানীয় । ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কেকোন আলোচনায় তাহার এই ছুটি বৈশিষ্ট 
(কর্্মযোগী ও ভাবযোগী) মিলাইয়। লইয়া আলোচন1 করিলেই তাহার সম্পূর্ণ 
পরিচয় পাওয়! যাইবে । একমাত্র কবি-পারচয় শঈর্বর গুপ্তের আংশিক 


পরিচয় ১ 


| ২ ॥ 


প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃত্রাকারে নির্দেশ 
করিয়। পরে উদাহরণ সাহায্যে তাহার কবিতাগুলির অস্তরঙ্-মূলক 
(106908159) আলোচন। প্রসঙ্গে এই সুত্রগুলির বিস্তৃত ব্যাখা। করিলে গুপ্ত- 
কবির কবি-ভাবনার স্বরূপ ও কবি-প্রতিভার মৌলিকতা বৃ'ঝতে স্ববিধ! 
হুইবে। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এইতাবে 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে-- 

১৪ বাংল! সাহিত্যের অন্যান্য কবির সহিত তুলনায় ঈশ্বর গুপ্ত তাহার 
কবি-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্ে বিশেষিত হইয়া আপন স্বাতন্ত্রা দাবী করিতে 
পারেন তাহা হইল অতি তুচ্ছ, নগণ/, উপেক্ষিত অথচ হ্ৃপরিচিত বন্তসমূহে 
অপরূপ মহিম| ও কাব্য-গৌরব আরোপ । এই সমস্ত-বিষয় হইতে যে কাব্যরস 
নিষ্কাশন কর। সম্ভব প্রাকৃ-ঈশ্বর ওপ যুগের বাঙ্গালী কবিদের তাহা ধারণাতীত 
ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত বিষয় হইতে (আনারস, আগুওয়াল। তপস। মাছ, 
পাঠা ইত্যান্ি) এক বিচিব্রতর রস নিষ্কাশন করিয়াছেন। পরস্ত তাহার কৰি- 
কল্পনার রশ্মতে ইহাদের আত্মস্বরূপ আমাদের কাছে স্পট ও স্বচ্ছ করিয়। 
তুলি্সাছেন্। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচকের ভাবায় ঈশ্বরচন্দ্রের এই 
অধাধারণ ক্ষমতাকে বল! যায় ৮০ 0209.০06 809 8001 ০ 11689 800. 
180010182 0810485, | 


৩০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


২॥ ইশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ চেতন। £ ইতিপূর্বে বাংল] সাহিতোর বহিঃপ্রকৃতি 
উদ্দীপনা বিভাগের কাজ করিয়া আসিয়াছে-_বর্ধা প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ- 
বযথাকে নিবিড় করিয়াঞ্ধে,র বসন্ত তাহাদের মিলন-ইচ্ছাকে তীত্রতর 
করিয়াছে । এইভাবে প্রকৃতি প্রাচীন ও মধাযুগের বাংল! সাহিতো নায়ক- 
নায়িকার চিত্তে স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাবোদ্দীপনে সহায়তা করিয়। কাবো গৌণ 
স্বান অধিকার করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সর্বপ্রথম কাব্যের 
রাজদরবারে নিসর্গের স্বতন্ত্র আসন নিদষ্ট হইল। নিসর্গ যে মানবমনকে 
কেবল পুলকিত ও অশ্রুসজল করিয়। দূরে সারয়! দাঁড়ায়, তাহা নয়) নিসর্গের 
নিজস্ব একটি রূপ-মহিম1! আছে-_-সে আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র । বর্ধায়, শরতে, 
শীতে, হেমস্তে নিসর্গের বিচিত্র রূপ-মাধুরী বাংলা পাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম 
প্রতান্ষ করিয়াছেন । 

৩॥ শ্রীশ্বরচন্দ্রের সমাজ-চেতন! £ এই সমাজ-চেতণ। তাহার মধ্যে এত 
. প্রবল, সমাজের আচার-অনাচার, সুব্যবস্থা-কুব্যবস্থার প্রত্যেকটি তাহার কবি- 
মনকে এমন গতারভাবে উদ্বেজিত করিয়াছে যে, সাধারণভাবে বল। যায় যে, 
সমাজ-চেতনাই ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-প্রেরণার মুল উৎস। উনবিংশ শতকের এ 
যুগাত্তকারী সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে তাহার আবির্ভাব ন! ঘটিলে হয়ত 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলী সংখ্যায় অনেক কম হইত। বাংল। সাহিত্যের প্রায় 
সমস্ত কৰিরই সমাজের সহিত দৃঢ় যোগসূত্র রহিয়াছে, কিন্তু সমাজ তাহাদের 
কাব্া-কবিতায় তাবাবহ ব| পটভূমি | শ্রশ্বরচন্দ্রের কবিতায় সমাজই মুখ্য। 

৪॥ উশ্বরচন্দ্রের রঙ্গপ্রিয়ত £ পারমাথিক বা নৈতিক পর্ধ্যায়ের কবিতা - 
ওলি ছাড়া ঈশ্বপচন্দ্রের সমগ্র কবিতাগুপির মূল হ্বর রঙ্গ-রসের। জগৎ ও 
জীবনকে তিনি রঙ্গ-রসের গবাক্ষ লনের আলো। দিয় দেখিয়াছেন। এইটিই 
ভাহার কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা--তিণি গম্ভীর বিষয়কেও রঙ্গ-রসের 
গোলাপজ্লে পিক্ত করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন । প্রকাশ-ভঙ্গিতে, ভাষা- 
ফোজনায়, তাব-ভিতিতে, উপমা-নির্বাচনে তাহার কবিতার মধ্য হইতে 
ঈশ্বরচন্ট্রের ষে মানসপরিচয় পাওয়। যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহে মনে করা 
যাইতে পারে ঘে, কিছুকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ কৰিলে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের 
রা্ষমভায় একটি আসন অলঙ্কত করিতে পারিতেন | কিন্ত খোসামুদী তাহার 
দারা সস্ভব হইত ন।, তাই চাকরি স্থায়ী হইত কিনা নিশ্চিত বল! ধায় না। ' 

৬ ॥ ঈশ্বরচন্জ্ের যুভিপ্রধান মনোভাব £ এই যুক্তিপ্রধান মনোভাব 
াহার তগবদ্ধিষয়ক কবিভাগুলির মধ্যেও বিশেধতাবে প্রকট। ঈশ্বরচন্দ্র যে. . 


ঈশ্বরচন্দ্র গণি 


যুগের কবি সে যুগের ঈশ্বরতক্তিতে যুক্তি-বিচার_ অপেক্ষা ভাব-উচ্ছাসের 
প্রভাব-ই অধিকতর ক্রিয়াশীল । ঈশ্বচন্তের যুক্তিবাদী কিন্ত এই সংস্কার- 
বিশ্বাসের চোরাবালির উপর নির্ভর ন! করিয়! যুক্তিবিচারের শক্ত-কঠিন 
ভু-সংস্থানের উপর দীড়াইয়৷ জগৎ-জীব ও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা 
করিয়াছে । ইহাই তাহার কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। 

৬॥ এতিহাসিক-বোধ £ এই এঁতিহাপসিক-বোধ ঈশ্বরচন্জ্রের অব্যবহিত 
পূর্বেবকোর শক্তিশালী কবি ভারত্চণ্জের মধ্যেও অবর্তমান। ভারতচন্দ্রের 
ম্বগাকাল ১৭৬০, পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ সালে । কবির জীবৎকালের মধ্যে 
বাঙ্গালী তথা ভাবতবর্ধে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একটি বিগাট পরিবত্রন সংঘটিত হইয়] 
গেল । কেবল রাষ্ট্রক্ষেত্রেই নয়, বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রেও ইহার পূর্ব হইতেই 
পরিবর্তনের ভাঙ্গন শুরু হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবত্তনের কোন তরল 
ভারতচন্ডদ্রের কবি-মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; যে কবির, সজীব কবি- 
গ্রতিতা আছে তাহার পক্ষে সমসাময়িক এই গুরুতর রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্ীবের 
উপর সম্পূর্ণ উদ্বাসীন থাক একেবারেই অসম্ভব বলিয়! মনে হয়। বাংলা 
সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম কবি ধীহার মধ্যে সমাজ-সচেতনতা। ও 
এঁতিহাদিক-বোধ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। ইহাও তাহার আধুানকতার আর 
একটি লক্ষণ। ইহার কারণও আছে, শঁশ্বরচন্দ্রই প্রথম উল্লেখযোগা কৰি 
খিন সাময্মিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। এই সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত থাকায় 
সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাগুলি যেমন তাহার কবিতার বিষয়বস্তব্ধপে 
গৃহীত হইয়াছে, তেমনি এঁতিহাপসিক ঘটনা, বিশেষত যুদ্ধগুলি (শিখযুদ্ধ, দিল্লীর 
দ্ধ, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ প্রভৃতি) তাহার কবিতায় স্থান লাভ করিয়াছে। ঈশ্বরচন্্রই 
প্রথম বাঙ্গালী কবি যান সমসামপ়িক যুদ্ধগুলিকেও কাব্যের বিষয় করিয়া 
লহয়াছেন। 

৭॥ এইবার ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলির কয়েকটি গৌণ বৈশিষ্ট উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে_-(ক) তাহার ভাষা-বৈশিষ্ট্য ; ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম বাঁপক 
তাবে বাঙ্গ।লীর মুখের ভাষাকে জাতে তুলিয়! সাহত্যকে কৌলীন্য দান 
করিয়াছেন। (খ) তাহার উপমা-ক্বপক ও অনুপ্রাস-অলঙ্কারাদির প্রয়োগ- 
বৈশিষ্ট; । (গ) তাহার কবিতার নিরাভরণ ভঙ্গি । ইহা ঈশ্বরচন্ত্রের কবিতার 
সবার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । তাহার কবিতাগুলি যেন খশি হইতে সম্ভ 
তোলা সোনা, আর্টের প্রক্রিয় ঘার! অন্যান্য খনিঞ্জ ধাতু হইতে এই সোনাকে 
শোধন বা পরিচ্ছান কর] হয় নাই। তাহার কবিতায় সোন! হয়ত বহমূল্য 


৩২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


রত্বাভরণে পরিণত হইয়া বঙ্গভারতীর এঁশ্বর্ধ্য বৃদ্ধি করে নাই, কিন্তু তাহার 
কবিতাগুলি কবিহৃদয় ও পাঠকনহৃদয়ের মধ্যে সহজ * যোগসূত্র স্থাপিত 
করিয়াছে, কবির কথ! খ্ুগতিতে পাঠকের হাদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলিয়াছে 
আর্টের দৌত্য কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। (ঘ) তাহার বাকৃ-সংহতি 
-ও প্রবচন সৃষ্টিক্ষমতা| () তাহার কবিতার অশ্লীলতার দোষ। 

এইবার ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যেকটি বিষয়ের কবিত। আলোচন। করিবার সময় 
এই সৃত্রগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার যথাপাধ্য চেষ্টা কর! যাইবে এবং উপযুক্ত 
উদ্দাহরণ উদ্ধৃত করিয়! দিলে এই সৃত্রগুলি ও তাহাদের ব্যাখ্য। প্রমাণ-ভিত্তির 
উপর প্রতিঠিত হইতে পাবিবে। 


1 ৩॥ 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলিকে বিষয়-অনুধায়ী এই কয়টি 
ভাগে ভাগ করিয়াছেন--১. পারমাথিক ও নৈতিক বিষয়ক কবিতা ; 
২. সামাজিক ও ব্যঙ্গপ্রধান কবিত| ) ৩. রসাত্মবক কবিতা ; ৪. যুদ্ধবিষয়ক 
কবিতা; ৫. খতু-বর্ণনাপ্রধান কবিতা ; ৬. বিবিধ বিষয়ক কবিতা; 
৭. শকুস্তলার কাহিনী লইয়। রচিত কবিতা ; ৮. দারদ।-মঙ্গল বা উমা-মেনকার 
প্রসঙ্জে কবিতা ; ৯. কাবা-কানন ; ১০. রসলহরী; ১১, কবিতাগুচ্ছ। 
ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র রচন1 নয়, ইহ! ছাঁড়! আরও বহু কবিতা আছে, 
যেগুলি অশ্লীলতা দোষের জন্য সংগ্রহ-গ্রন্থে সঙ্কলিত হইতে পারে নাই। এই 
বিস্তৃত ভাব-সুচী দেখিয়া সহজেই মনে হইবে কেবল ব্যঙ্গ-বিজ্রপ নয়; 
ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-মন বিষয়-বৈচিত্রে।ও সমুদ্ধ। আপাতদৃষ্টিতে এই 'সংখ্যাতীত 
কবিতার রচয়িতাকে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়। মনে কর! যাইতে 
পারে। অবশ্য কেবল ভাব-বৈচিত্রা বা সংখ্যাভূয়িষ্ঠত| দেখিয়! কবির 
শ্রেণীবিচার কর] চলে না| এবং প্রকৃত বিচারে ঈশ্বরচন্ত্র প্রথম শ্রেণীর কৰি 
নন | এ পর্য্যন্ত কেহই সে দাবী উ্থাপনও করেন লাই। তবে ঈশ্বরচন্দ্রের 
নিব ক্ষেত্রে তিনি সম্রাট, বাংল! সাহিত্যে অনন্রসাধারণ, তাহার প্রাপা ল্লেই 
কৃতিত্বগৌরৰ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা ঠিক হইবে ন|। 

ঈশ্মরচঙ্জ্রের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার মধ্যে পারমাধিক ও নৈতিক ব্যিম্নক 
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কবিতা-ই সর্বাধিক | বদ্িমচন্দ্রের সংস্করণে এই শ্রেণীর ছিয়ানব্বইটি কবিতা 
সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্ত এই কবিতাগুলি সম্পর্কে এক কথায় চূড়ান্তভাবে বল! 
যায় যে গুপ্র-কবির কবিতার সংখ্য। হইতে যদি ছিয়ানববইটি কবিতাই বাদ 
পড়িত, তাহা হইলে তাহার কবি-খ্যাতি কিছুমাত্র হাস হইত না। একটু 
অস্থবিধ। এই হইত যে পাঠক-সমালোচক ধারণ করিতেন যে সমসাময়িক 
বিষয় ও ঘটনার উর্ধে ঈশ্বর গুণ্ডের মন উঠিতে পারে না। এই(কবিতাগুলি 
দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহার কবি-কল্পন1 শ্রষার স্বরূপ ও সৃষ্টির 
রহস্য প্রকাশের ক্ষমতা রাখে। যাহা! ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও দৃষ্টিশক্তির সীমার 
মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-মন যে কেবল তাহাকেই অবলম্বন কারিয়া রস-চক্র সৃষ্টি 
করিয়াছে তাহ! নয়; যাহা কিছু ইন্ত্রিয়াতীত, বস্ততে নয় ব্যঞ্রনায় যাহার 
প্রকাশ, যাহ! দেখিতে কেবল চোখের দৃর্টি নয়, মনের ও ধ্যানের দৃর্টির 
প্রয়োজন--ইশ্বরচন্দ্র সেই ধ্যানলন্ধা সত্যদর্শনকেও কাব্যে প্রকাশ 
করিয়াছেন রঃ 

এই শ্রেণীর কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রে সেই ধ্যানলন্ধ পত্যদর্শন, সেই নেপথ্য- 
লোকের বাণী প্রকাশিত হইলেও কবিত! হিসাবে এগুলি তুচ্ছ রচনা (ভাবের 
দিক দিয়াও ষে খুব উচ্চ তাহ বল! চলে ন৷। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের 
যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়বোধঃ এই কবিতাগুলিতে অতি সাধারণভাবে 
সেই জিজ্ঞাস! ও বিস্ময় প্রকাশ পাইয়াছে |) আবার কবিতাগুলি দেখিয়া! এ 
সন্দেহও করা যায় যে এই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের মধ্যে কোন গভীরত! বা 
তীত্রতার স্পর্শমাত্র নাই) ইহা যেন”অতি সাধারণ ও মামুলী ধরনের 
কৌতৃহল। কৌতুহল তীর হইলে কবিতা প্রকাশরীতিতে যে আবেগ ও 
দীপ্তি আসে এই শ্রেণীর কবিতায় তাহার চিন্বমাত্র নাই। কবিতাগুলির 
মধেঃ এই ভাব ছুইটি-ই ব্যক্ত হুইয়াছে।) 

১ 1 বিশ্বটার অনস্তলীল1 মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়া বিচার কর! 
যায় না_প্রভাত-দূর্য্ের বর্ণকিরণম্পর্শে সমগ্র বিশ্ব ববর্ণাভ হইয়া উঠে, কিন্তু 
“ক্রমে ক্রমে সে ভাবের হয় ভাবাস্তর। খরতর-কর-কর হন দিবাকর ।” 
আবার সূর্ধ্যদেৰ ঢলিয়। পড়েন পশ্চিমে ; পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে 
অন্ধকারের বন্ত]। সূর্যাদেবের এই ঘে উদয়-বিলয়, এই আবর্তন-চক্রের পশ্চাতে 
কোন চক্রী অদ্বশ্ঠতাবে বিরাজ করিতেছেন। মানুষ যে বিচিত্র বেশতৃযায় 
সজ্জিত হুইয় পরস্পরের মধ্যে বিবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সংসার. রঙ্গনাট্য- 
ভুষিতে অভিনয় করিয়া .চলিয়াছে--এই বিশ্বনাট্যশালার নেপথ্য"লোকে 
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একজন অদৃশ্য সূত্রধর আছেন-__“অধিকারী একমাত্র অখিল পালক । আমর! 
সকলে তার যাত্রার বালক ॥ প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লঃয়ে,। বহুরূপ 
সং সাজি বহুরূপী হয়ে ॥” সংসার নাট্যশালার এই অভিনয় ক্ষণটুকুই বর্তমান-_ 
কিন্ত ইহ! ত কালের মধ্যশীমা__ইহার ভূমিক। আছে, পরিশিষ্ট আছে। 
অভিনেত1 কোথা হইতে সাক্রপজ্জ! লইয়। আসে, অভিনয়-অস্তে কোথায়-ই 
বা যায়-- 
“কোথ1 হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি 
কেন বা জীবিত আছি ন! হয় নির্ণয় ।) 

জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের যে মধ্য-তরঙ্গটি দেখিতেছি--যাহাকে বলি জীবন, 

তাঁহারও একটা উৎস, একট] মোহান! আছে-- 
"এই বলে হলে! হলো, এই বলে মলো৷ মলে! 
কেবা। হ'লে।ঃ কেবা ম'লো! স্ুধাইৰ কায় 1” 

মানুষ জন্ু-ৃতা রহস্য লইয়! বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়] তুলিয়াছে--ইহ! “ঠিক 
যেন সম্ভাষণ কালায় কালায়।” বহু কবিতায় এই জিজ্ঞাস! ও সৃষ্টি-রহয্ 
ভেদে অক্ষমতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে । 

প্রথমত, ভাবের দিক দিয়া কবিতাগুলির মধ্যে এমন সুক্ষ্মতা নাই যাহা! 
প্রথম শ্রেণীর কবিতার বিষয় হইতে পারে। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়! 
মানুষের মনে যে প্রশ্নগুলি প্রথমেই জাগে, এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে সেই 
প্রাথমিক প্রশ্নগুলিই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয াভীরতর অধ্যাত্ববোধ 
ও জীবপ-জিজ্ঞাসায় ঈশ্বরচন্দ্রের মনন-কল্পন| প্রাথমিক স্তরের উর্ধে উঠিতে 
পারে নাই। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় এই অধ্যাত্তব প্রশ্নগুলি প্রশ্নরূপেই 
সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত দেখ] যায়, ষে কবির মনে সৃঁ্টি-রহস্য ভেদ 
করিবার ইচ্ছ। জাগে, তাহার প্রশ্ন কেবল প্রশ্নরূপেই শেষ হয় না] তিনি 
হয় প্রশ্নের সদুত্তর ন। পাইয়া, কার্ধা-কারণ-শৃঙ্খলা-যুক্তি অতাবে সুমারধীনহীন 
সমস্তার লীড়নে নৈরাশ্টবাদী হুন নতুবা সংস্কার-বিস্বাস ও সাধনার বলে 
সামগ্রম্ত-সিদ্ধান্তের ঘ্বার। আশাবাদী হইয়া পড়েন । নৈবাশ্টঠবার্দীর কবিতায় 
ঘন্ঘ-সংশয়, বিশ্বাহীনতা! ও পরিশেষে গভীর আন্তি ও হতাশার সুব প্রধান 
হইয়া উঠে? আশাবাদীর কবিতার অধ্যাত্ববোধের উল্লাস, সাধনার জয়ধোষণ| 
ও ঈশ্বরের মহিমাবাঞক. আনন্দময় রূপটি প্রকাশ পায়। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে 
এই দুই পরিণতির কোনটিই সংঘটিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান কর! যায় 
যে তাহার এই অধ্যাত্ম প্রশ্গুলি অতি সাধারণ শ্রেণীর কৌতুহল, ইহা . 
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কবিকে গভীরভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতে পারে নাই, পারিলে তাহার 
কবিতায় আবেগ ও অনুভূতি আরও গভীর ও তীব্রভাবে প্রকাশ পাইত। 
কবিও মধ্যপথে স্থির না থাকিয়া সুস্পষ্ট পরিণতি লাভ করিতেন। 

২॥ (আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে যেগুলির মধো ভগবৎ-সাধনার 
প্রকৃষ্ট পথের নিশানা কবি ব্যক্ত করিয়াছেন । এই শ্রেণীর কবিতাগুলর মধ্যে 
আচার-সর্বব্ধ পরমার্থকামীদের উদ্দেশ্টে কবির তীব্র বিদ্বেষ ও স্বণার ভাৰ 
প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্ব-নিখিলের যে দেবতা গৃহে খণ্ডরূপে আবদ্ধ, বাহিরে 
অখগুরূপে তিনি ব্যক্ত । বিশ্বদেবতার এই মুক্ত অখণ্ড রূপ দেখিবার জন্য 
সন্নযাপীরা গৃহত্যাগী হয়ে, কিন্তু বাহাড়ম্বরসর্ববস্ব সন্ন্যাসীরা কেবলমাত্র বাহক 
অনুষ্ঠানের দ্বারা সাধারণ মানুষের ভক্তি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। 
ইহাদের উদ্দেস্তটে কবি বলিয়ান্ধেন-_ 

“ঘরে ঘরে ফের যদি ঘর ছাড়া হ'য়ে 

ঘরে ছেড়ে কিবা কাজ থাক ঘর লয়ে ॥ 

পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি গুণ হাপু। 

এমন সন্নাসে তোর ফল কিরে বাপু।” 
কৰি বুঝিয়াছেন ভগবং-সাধনার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হুদয়-পীঠকে পবিজ্র 
করা) ভক্তের এই হদয়-দেউলেই বিশ্বদেবতার নিত্যপৃজা। হাদয়-তীর্ঘের 
পবিত্রত। সম্পাদন না করিয়া কেবল বাহা ধর্শান্শাসন পালনে মুক্তি 
আসে না 


“ঠক ঠক শব্ধ করি ঘুরাতেছ মালা। 
ভাবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা ॥ 
চাল নাই, খুঁটি নাই, নাই গুণ লেশ। 
কেমন হইবে শালা বল ন1 বিশেষ ॥ 
ঠক ঠক ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে ! 
কি হইবে মিছামিছি মালা ঘুরাইলে ॥ 
হৃদয় পবিত্র নছে, কিসে রবে ত্বখে ॥ 
ন। বুঝিয়! পরিণাম, হরিনাম মুখে ।” 


ঈশ্বরচজ্জ্রের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে কবি তদ্ধি, 
সাধনাক্স পথে অধিক দুর অগ্রপর.ন! হইলেও অধ্যাত্বশাধনার প্রকৃত পথটির 


৩৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। এই পথে বহু মতের কণ্টক বিস্তৃত নাই, বহু নির্দেশ 
অন্ুশাসনের খানা-গর্ভ নাই; ্চ্ছ সরল বিশ্বাসণ্ক্তির আলো ধরিয়া! এই পথে 
চলিলে পরিপূর্ণ সিদ্ধির স্বর্মন্দিরে পৌছাইতে অস্থবিধা হইবে না। সংস্কার- 
প্রথা-নিয়ম, পূর্ব-সংস্কার, ভগবং-্সাধনার পথে এগুলি তাহার ষচ্ছ দুর্টিকে 
আবৃত করিয়া ফেলে নাই? ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাত্ববিষযনক কবিতাগুপির এইটিই 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যে মত ও পথের সহিত তাহার নিজের বৃদ্ধি-যুক্তির 
পূর্ণ সমর্থন নাই সে মত ও পথকে তিনি সযত্বে পরিহার করিয়া গিয়াছেন। 
এইরূপ সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ভগবদৃনিষ্ঠ। সে যুগের কবিদের মধো দুষ্বভ। 
এইখানে ঈশ্বরচন্দ্রের আধুনিকতা! ও ইহাই তাহার মৌলিকত| | তিনি-ই 
প্রথম অন্ধ-বিশ্বাসের ঠুলি খুলিয়!, সংস্কারের অচলায়তন ভাঙ্গিয়া আপন 
হৃদয়ের আলোকে বিশ্বর্দেবতার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। 

পারমাথিক কবিতা ছাড়াও এই বিভাগে নৈতিক বিষয়ক কতকগুলি 
কবিতা! সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার অধিকাংশগুলি সাধারণ নীতিকথামূলক 
কবিতার পর্যায়ে রহিয়! গিয়াঞ্ছেঃ কাব্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। তবে 
এগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা! ন। হউক, ইহার মধ দিয়৷ ঈশ্বরচন্ট্রের মানসলোকটি 
বেশ পরিফার দেখা যায়; সে দিক দিয়! অর্থাৎ কবি-যানস বুঝিবার পক্ষে 
কবিতাগুলির গুরুত্ব আছে। 

যে ষুগ্-সংকটকালে ঈশ্বরচন্ত্রের আবির্ভাব, তখন বাংলার সমাজ আদর্শ- 
ভ্রউত1 ও চারিত্রয-দৈন্ব-বিশেষভাবে প্রকট | আদর্শবাদী ঈশ্বরচন্দ্রের মনে 
ইহা প্রবল আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার নীতি- 
বিষয়ক কবিতাগুলি সেই প্রতিক্রিয়ার ফল-- 


“সর্ববশান্ত্রে সুপগ্ডিত কিন্তু এ কি বিপরীত 
ভিতরেতে অভিমান ভর1।, 
বিদ্যার যে সারমর্ম নাহি দেখি তার কর্ম 


কর্মে নাই ধর্মের সঞ্চার ॥” 

ধর্ম কেবল আচার-অন্ুশাসনে নয়) ধর্মপাধনায় যে নৈতিক ও. 

আধ্যাত্িক নির্দেশ থাকে দৈনন্দিন কর্মাবাবস্থার সহিত সেই ধর্ম্বাবস্থার 

মিলনেই যথার্থ ধান্মিকতাঁ, অন্যথায় ধর্ম বন্ধা। ঈশ্বরচন্দ্র যে যুগের লোক 

দে ঘুগে সাঁধার্ণ বাঙ্গালীর কর্ণের সহিত ধর্মের যোগ ছিল না.। ধর্দোর 
গভীর তত্তেও কাহারও প্রবেশাধিকার ছিপ না-- 
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“সত্য অভিমানী যারা মবি কিবা সভ্য তার! 
সত্যতার কি কব ব্যাতার। 

কার্ধা করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি 
সত্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥৮ 


কবি তাহার চারিপাশে যে সব মানুষ দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত 
মনুস্তত্বের প্রকাশ দেখিতে ন! পাইয়! তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ;) এমন কি তাহার 
মনে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ অগ্লান ছিল নিজের ব্যবহারে-আচরণে-কর্ম্েও সেই 
মনুষ্যত্বের প্রকাশ তিনি দেখিতে পান নাই-- 


“্বব্ূপ মানুষ কই এমন মান্নষ কই 
আমি ত মানুষ নিজে নই ॥* 7) 


ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাগুলিকে সেই যুগপরিবেশে স্থাপিত করিয়া! পড়িলে 
ইহার যথার্থ তাৎপর্ধ্য বোঝা সহজ হইবে । নতুবা, 'সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার 
--এই উক্তি আধুনিক যুগে অর্থহীন বলিয়! মনে হইতে পারে । আরও একটি 
কথ! এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাহার নীতি-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শাশ্বত- 
কালের চারিব্র-নীতি নির্ধারিত কর] হয় নাই। একট! বিশেষকালের সঙ্কীর্ণ 
গণ্তীর মধ্য যাহা! সত্য ও উপযোগী বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে তাহাই তিনি 
ব্যক্ত করিয়াছেন। কবিত। হিসাবে যে এগুলি অতি সাধারণ স্তরের সে কথ! 
পূর্ব্বেই বল! হুইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য বিষয়ের কবিতাগুলি পড়িবার পর 
এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে প্রতি মুহূর্দে পাঠকের মনে হুইবে ফেকৃবির : 
কাব্য-্প্রতিতা প্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্র এটি নয়। এখানে কবি সাহস 
করিয়! স্বাভাবিকভাবে যেন মুখ খুলিতে পারিতেছেন না, কবিতার প্রতি ছত্ে 
ভাব প্রকাশের সঙ্কোচ ও হূর্বলতার সুষ্পষ$ ছাপ রহিয়াছে । শব্দ ছন্দ, 
প্রকাশ-রীতি কোনটির উপরই কৰি পূর্ণ অধিকার আনিতে পারিতেছেন ন1 
ভীমের হাতে ধহৃক ব! অর্জুনের হাতে গদ। দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ করাইলে 
তাহাদের যে অবস্থা হইত, পারমাধিক বা নৈতিক বিষয়ক কবিতাগুলিতে 
ঈশ্বারচন্দ্রের সেই অবস্থা৷ হইয়াছে । তাহা ছাড়! ঈশ্বরচন্দ্রের কবিপ্রকৃতির 
প্রধান বৈশিষ্টা_-রঙ্গপ্রিয়তা ও লঘু চপলতঙ্গী, এই "ছৃইটি বৈশিষ্ট্যই তাহার 
কাব্যকাননে বসস্ক খড়ু ও দক্ষিণ পবনের কাঁঞ্জ করিয়াছে ) ইহাদের অভাবে 
তাহার পারমাধিক ও নৈতিক বিষয়ক ০ শীত-খতুর একাধিপতা 
বিস্তারিত হইয়াছেশ' 


॥ ৪8 ॥ 


*সামাজিক ও বাঙ্গ? পর্যযায়ের কবিতাগুলির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিশক্তির 
সম্যক্‌ প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি--রল্নপ্রিয়তা 
ও লঘু চপলভঙ্গী এই শ্রেণীর- কবিতাগুলির পক্ষে বিশেষ উৎকর্ষের কারণ 
হইয়াছে । রসের মধুরালাপনের মধ্যে মধো যেখানেই সামাজিক অনাচার- 
ব্যভিচার, যেখানেই চারিব্র-দৈন্য ও আদর্শহীনত! প্রকাশ পাইয়াছে, সেই- 
খানেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের হুল ফুটাইয়! তিনি বাঙ্গালীকে সজাগ করিয়া তুলিতে 
চাহিয়াছেন। (নৃতনত্বের অন্ধ আকর্ষণে বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনের ভারসাম্য 
যখন বিপর্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিল, পাশ্চাত্তা ভাবধার অন্ুকরণের নেশায় যখন 
বাঙ্গালী-চিত অস্থির প্রলাপ বকিতেছিল, তখন কৰিতার কশাঘাতে তিনি সেই 
মোহগ্রস্ত উন্মত সমাজ-জীবনকে প্রকৃতিস্থ করিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। ইহার জন্য সমাজ-বিষয়ক কবিতাগুলির মধো তাহার সংরক্ষণশীল 
মনের পরিচয়-ই প্রধান হইয়! উঠিয়াছে। কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের সংরক্ষণশীলতা! সব 
ক্ষেত্রে অন্ধ গৌঁড়ামি হইয়া উঠে নাই ; নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে যেখানে 
শ্রীহীনতা, যেখানে অশোভনত, সেইখানেই তিনি কবিতার সম্মাঞ্জনী নিক্ষেপ 
করিয়াছেন--এই কাজে তিনি প্রাচীন-নবীনের তেদাভেদ বিচার করেন 
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সমাজ-সংক্রান্ত যে বিষয়গুলি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, 
তাহাদের অধিকাংশগুলিই পাশ্চাত্য সভাত। ও ভাবধারাঁর সহিত সংঘর্ষের 
ফলে প্রাচ্য তাবধারার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা । এইগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-- 

১৪ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিরোধিতা) ২ ॥ কৌলীন্ব-প্রধার 
অপকারিত! ; ৩॥ খ্রীষ্টান-ধর্মের ব্যাপক প্রসারে আশঙ্কা) ৪ ॥ বাঙালীর 
সাহেবিয়ানা-অনৃকরণপ্রিয়ত| এবং দেশীয় আচারশ্প্রথা ও গুরুপুরোছিতে 
অবজ্ঞার জন্য ক্ষোভ; ৫॥ স্ট্রীশিক্ষার প্রসারে সমাজে বিকৃতি ও প্রাচীন 
সনাতন সত্রী-ধর্ম লোপ পাইবার আশঙ্কা!) ৬ ॥ দেশে বাাপকভাবে গোহত্যা 
এবং সেই কারণে ছপ্ধাভাব ; ৭॥ সীনযাত্রা উপলক্ষে দেশীয় ধনী-জমিদারের 
অনাচার-ব্যতিচারের বর্ণনা ? ৮ ॥ খান্ভাভাব ও ছুতিক্ষ) ৯ বাঙ্গালীদের প্রতি 
সাহেবদের উপেক্ষা) ১০৪ ইয়ং বেললদের ক্রিয়াকলাপ অশ্রদ্ধা ? 
৯১॥ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অবিচার | 
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ব্যাপকভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাঁগুলিকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ঘের 
সামাজিক ইতিহাস বল! যাইতে পারে। প্রাচ্য-পাশ্চান্তা সত্যতার সংঘর্ষের 
ফলে বাঙ্গালীর সমাজ-দেহের যে যে অঙ্গগুলিতে কম্পনের তরঙ্গ জাগিয়াছে, 
যে অঙ্গগুলি বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি-ই ঈশ্বরচন্দ্রের সামাজিক 
মনে চিন্ত রাখিয়! গিয়াছে, বাংলা! সাহিত্যে ঠিক এই শ্রেণীর সমাজ-সচেতন 
কবি ইতিপূর্ববে আবিভূ্তি হইয়াছেন কিন! বলা শক্ত । 

'বিধবা-বিবাহ আইন' নামক কবিতাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাঁহ 
আন্দোলনের প্রবল প্রতিদ্বন্দঘিতা করিয়া! এই আন্দোলনের প্রবর্তক 
বিদ্যাসাগরের প্রতিও বিদ্রপের কশাঘাঁত করিয়াছেন-. 

"সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ । 
সাগর ষগ্ঘপি করে সীমার লঙ্ঘন । 
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ-ঘটন ॥* 

ঈশ্বর গুপ্তের মতে শাস্ত্রীয় যুক্তি-বিচারের অপেক্ষ! না রাখিয়া! বিধবা-বিবাহ 
আইনটি পাস কর! হইয়াছে--শীস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে । 
দেশাচার, ব্যবহারে বাধো বাধে। ঠেকে |? 

দঈশ্বরচন্দ্রের বঙ্গপ্রিয় মন কোন বিষয়েই খুব গভীরে তলাইয়া দেখিয়াছে 
ৰলিয়! মনে হয় ন1 $ যে-কারণেই হউক কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতে 
হইলে যে তন্ময়ত। ও সমবেদনার প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর গুপ্তের তাহ! ছিল না । 
প্রাচীন সংস্কার ও আচার-বাবহার তাহার মনে স্থিরপ্রতিষ্ঠ একটি ধ্ব আদর্শ 
গড়িয়। রাখিয়াছিল। সেই আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিয়া যেখানেই 
আদর্শচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, সেইখানেই তিনি কটংক্তিতে পঞ্চমুখ 
হইয়! উঠিয়াছেন । বন্তত সামাজিক আচার-বিচারের শুতাশুত বিচার করিতে 
গেলে এইরূপ কোন প্ব-আদর্শকে মানদণুত্বরূপ ব্যবহার করিলে সুবিচার 
পাইবার সম্ভাবনা! কম। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃতন প্রয়োজনা হৃযায়ী 
. মানদরণ্ডের পরিবর্তন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রাচীন ভাবাদর্শকে নূতন 
ভাবালোকে পরিবন্তিত বা শোধিত করিয়। লইবার উদারতা ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল 
ন।। উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, সতী নারীর মর্ধ্যাদ! সন্বদ্ধে ঈশ্বরচন্ত্রের মনে 
একট! স্থির আদর্শ ছিল, তাই বিধবাশীববাহ প্রথা যদি প্রবন্তিত হয় তাহা 
হইলে “বিবাহ করিয়া ভার] পুনর্ভব1। হবে। সতী বলে সম্বোধন কিসে করি 
তবে?” ফুর্গ যুগ ধরিয়া! সতীত্বের মর্ধ্যাদ! সন্ত্রম বজায় রাখিবার জন্য অধহায় . 
কত নাকী আত্মহত্যা! করিয়াছে, তাহার চর্সকপ্রদ কাহিনী তাহার মনে নারীর 
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সতীত্ব সম্পর্কে একটা গৌরব-স্মতি জাগাইয়! রাখিয়াছে, কোন গুরুতর 
কারণেও এই সংস্কার ত্যাগ করিয়া বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তিনি সম্মতি 
দিতে পারেন ন|। কিন্তু এই সতীত্ব-গৌরবের যৃপকাষ্ঠে যে কত নারীর জীবন- 
ফৌবন বলি পড়িতেছে, মহৎ আদর্শের এই করুণ দিক্টির প্রতি তাহার দৃষ্টি, 
সংকুচিত হইয়াছে । নারীর প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির অভাবই কি ইহার 
কারণ? মা 
অবশ্য প্রাচীনের প্রতি এইরূপ অবিচলিত নিষ্ঠা যে একেবারেই অসঙ্গত 
ইহা মনে কর] ভুল হইবে, পরস্ত এই সংরক্ষণণীলতা সে-যুগের প্রাচীনপন্থীদের 
পক্ষে একান্তই াভাবিক এবং প্রত্যাশিত বলিয়। মনে হয়। কারণ পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও সাহিত্যের গ্রতাবে এদেশের শিক্ষা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে 
যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার প্রত্যেকটি পন্রিবর্তনই যে সমাজের 
কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া ঘটিতেছিল তাহা নয় | বিপব্বীতপক্ষে সাময়িকভাবে 
সমাজের অনাচার-ব্যতিচারই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া! ষে 
উন্মত প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজের অন্ুশাসন-শৃঙ্খল দিয়! বাঁধিয়া! রাখা গিয়াছিল, 
পাশ্চাত্তা ভাবধার! যখন সেই অন্ুশাসন-শৃঙ্খলকে শিথিল করিয়া দিল, তখন 
দীর্ঘ পুণ্তীভৃত উন্মত্ত প্রবৃতিগুলিই প্রথম বাহির হইয়| পড়িল। তাই ধাহার! 
প্রাচীনপন্থী সংরক্ষণথীল কবি ও দেশকন্মী তাহারা যে-কোন পরিবর্তনের 
মধ্যেই অমঙলের আশঙ্ক! করিয়! দেশীয় সমাজকে নৃতন যুগের হাওয়। হইতে 
রক্ষা! করিবার জন্ম কম্বল মুড়ি দিয়! বাখিবার চে! করিতেছিলেন। এখন 
ংশ শতাব্দীতে সেই কৃন্মপ্রবৃত্তিকে হাস্তকর ও অবাঞ্ছিত মনে করিলেও সে- 
সুগের দৃষ্টি দিয় বিচার করিলে ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা! দেখা 
যায় না। 
বিধবা-বিবাহ আন্দোলনও সমাজে একট! গুরুতর পরিবর্তন সূচিত 
করিতেছিল। এই পরিবর্তন বস্ততই মঙ্গলের কি অমঙ্গলের, ইহা! আমাদের 
সমাজের প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরাইবে বা দুতর প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করিয়া 
আনিবে, দে বিচার করিবার মত দুরদৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র ছিল না) তাই যে- 
কোনপ্রকার পরিবর্ভনেই তিনি বিল্লূপ করিয়াছেন । আরও একটি জিনিসের 
অভাব ছিল, সেটি আস্তরিকতা ও সমবেধন। (বাংলা দেশের বাল-বধবাদের 
ছুঃখ গণ্ঠ-লেখক ঈস্বরচন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্ত পদ্ম-লেখক 
ঈশ্বীরচন্দ্রকে বিশ্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই । বহিমচজ্ চট্টোপাধ্যায় 
ইহার কারণ দির্দেশ করিয়া বলিয়াছেদ--“যে শিক্ষারটুকু আলোকের নিকট 
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পাইতে হয়, তাহা তাহার হয় নাই । যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়ঃ 
স্বীলোকের প্রতি স্রেহ-তক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা! হয় নাই।” তিনি 
শৈশবে মাতার স্লেহ এবং যৌবনে স্ত্রীর প্রেম হইতে বঞ্চিত বলিয়। হৃদয়-ভাবের 
শিক্ষা তাহার হয় নাই। এবং ইহার অভাবে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকেও 
তিনি প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। টি 

ঈশ্বরচন্দ্র একদিকে যেমন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিরোধিতা 
করিয়াছেন তেমনি আবার কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা দেখাইয়! বলিয়াছেন 
-_এ যেকুল কুল নয় সার. মাত্র আটি।” একই লোকে মধো এইরূপ 
প্রগতিধীল মনোভাব, একই লোক প্রাীনকে অশ্রদ্ধ1া করিতেছেন আবার 
নবীনকে বাধ] দিতেছেন-_-ইহার মধো স্বভাবতই একট! বিরুদ্ধভাবের আতাস 
পাওয়! যায়। এবং যে কবি জানেন, শতেক বিধবা হয় একের মরণে।, 
তিনিই আবার বিধবা-্ববাহে বিরোধিত] করিতেছেন, এই ছৃইটিকে কোন 
একটি সামাসূত্রে গ্রথিত করা ষায় না। কারণ, যে কারণে তিনি কৌঁলীন্য 
প্রথার উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন সেই কারণেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে 
তাহার সমর্থন থাঁক! উচিত ছিল। 'বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই | 
কোলের কুমারী লঃয়ে বিয়ে করে সেই ॥' এ কথা ধিনি জানেন বিধবা-বিবাঁহে 
বিরোধিত! কর! তাহার শোভ। পায় না । 

ইহা! হইতে অনুমান করিতে গারিযৈ বিধবা-বিবাহ হউক বা কৌলীন্ত 
প্রথা হউক--ইহার কোনটিই ঈশ্বরচন্দ্রকে গভীরভাবে অভিভূত করিতে পারে 
নাই। তাহ! যদি পাবিত তাহ হইলে এই সমস্যাগুলির উপর কেবল বিন্রপ 
কটাক্ষ নয়, একটা সামঞ্জস্সের 'সৃদ্ধান দিবার চে তিনি করিতেন । সাধারণ- 
ভাবে ইহা! মনে কর1 যাইতে পারে যে “হিউমারিস্ট, ব। “ফ্যাটায়ারিস্ট'-দের 
পক্ষে কোন বিষয় লইয়! খুব গভীরভাবে অভিভূত হুইয়1 পড়া সম্ভব নয়। 
বিষয়ের খুব গভীরে প্রবেশ করিলে বি্রপ রসিকতা হাসি হইয়] ফোটে না, 
অশ্রু হইয়া! ঝরে । ঈশ্বরচন্ত্রও এই সমস্যাগুলিকে বিজ্রপ করিবার মত দূরত্ব 
রাখিয়া! দেখিয়াছেন$ সেই কারণে এই সবস্াসঙ্কুল বিষয়ের বর্ণন1 ব1 চিত্রগুলি 
দুর হইতে কেবলমাত্র একটু রঙ্গরলের ফুলঝুরি দেখাইয়া! নিঃশেষিত হইয়া 
যায়, পাঠক গভীরভাবে অভিভূত হয় না। কবির সহির্ত পাঠকেরও এই ধারণা 
জন্মে যে এইুলি হাস্যরসের বিষয়, চিন্তা করিবার বিষয়নিয়। 

(দৌশবচন্্ের সংরক্ষথশীল মনের পরিচয় তাহার “ছদ্পশমিশনারী? কবিতায়ও 

বিশেষভাবে প্রকট ১) এই কবিতাটিতে তিনি ইংরাজ-মিশনারীদের 
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ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা করিয়। লিখিকাছেন--“বাকোর কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র 
ছেড়ে। যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে ॥' ভারতবর্ধে ধর্ম্-প্রচারকল্পে 
বী্ীয় ধর্নমযাঁঞ্জকদের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল উনবিংশ শতকেব্র বহুপূর্বব হইতে ; 
কিন্তু উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে রাষ্ট্র ও সমাজ-সহ্কটের সময়েই তাহাদের 
প্রচারকাধ্য দ্রুত ও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে, কারণ ভিতরের সংহতি যখন 
শিথিল হইয়া আসে বাহিরের প্রভাব তখন প্রাধান্মলাভ করে । এই' সব 
ধর্মধাজকর] কেবল শিক্ষা-বিস্তারের নামে যে “দশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু 
সব" তাহা নয়, থ্রীষটীয় ধর্মের মাহাত্বা প্রচার করিতে গিয়] তাহারা স্বভাবতই 
দেন্।য়.ধর্মের ত্রুটি ও সংকীর্ণত। বড় করিয়া দেখাইতেন ; সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় 
লোকের প্রতি একট! বিদ্বেষভাব জাগাইয়া! দ্িতেন। ইহার ফলে এদেশীয় 
শিক্ষিত যুবকের মন এদেশীয় লোকের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিমুখ হইয়। উঠিত | 
এই কারণে যেমন রাষ্ট্রে, সমাজে তেমনি ধর্মের মধ্যেও একটা ক্ষয় এবং 
ংসের লক্ষণ বৃহৎ হইয়া! উঠিতেছিল। এইজন্য উস্বরচন্তরো “ছন্স-যিশনারী, 
কবিতায় আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা এত প্রবল হইয়] উঠিয়াছে--“কি জানি কি ঘটে 
পাছে বুদ্ধি তোর কীচা। ওখানে জুজুর ভয় যেয়ে! নারে বাছা (মর হয়ে ঘরে 
থাক ধর্শ পথ ধরে ॥” কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এইরূপ মনোঁতাবকে আত্মরক্ষা! না 
বলিয়! আত্মপংকোচন প্রবৃতি বলাই ভাল। আত্মরক্ষ। কার্যে কিছু পরিমাণ 
শক্তি ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়) সে শক্তি অর্জনের কথ! ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় 
নাই। নশ্বরচন্ট্রের কবিতার নির্গলিতার্থ হইল-_যেখানে শক্তির প্রয়োজন, 
যেখাঁনে বিরোধী পক্ষের সহিত সংঘর্ষ, সেখান হইতে পিছু হটিয়া আপন 
বাস্তভিটায় আশ্রয় লও । কিন্তু এইভাবে ক্রমশঃ শক্তির ক্ষেত্র এড়াইয়] যাইতে 
যাইতে যে ক্লীবত্বই অভ্যাস হইয়! ধাইবে এবং একটিন বাস্ভভিটার নিরাপদ 
আশ্রয়টুকুও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিয়! দেখেন নাই |]সঙ্কট- 
কালে অগ্রনর ন! হইয়| স্থির থাকা-ই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, সমুত্রে দিগ.্র্ 
জাহাজ ইতস্তত চলাফের] না করিয়া সঙ্কটকালে নিরাপদ স্থানে দাড়াইয়া 
দিও্‌নির্ণয়ের চেষ্টা করে। দ্বিগংভ্রউ বাঙ্গালীকে ষে ঈশ্বরচন্দ্র স্থির হইয়] 
থাকিতে বলিয়াছিলেন তাহার একট! অর্থ পাওয়া যাক, কিন্তু “ওখানে জুজুর 
ভয় যেয়ে! নাকো বাছ1।'--এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া! তিনি বাঙ্গালীর স্ব-বলে 
আত্মগ্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকম্বরূপ হইয়াছেন। 
(ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম্মবিষয়ক কবিভাগুপি আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি ০ 
ক্ষেত্রে তিনি ঘুকতিবাদী (9) পূর্বন-্কার ও অন্ধ বিশ্বানের উপর তাঁহার 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৪৩ 


আধ্যাত্মতক্তির মূল প্রোথিত নয় । যাহা! প্রাচীন, কেবল প্রাচীন বলিয়াই যে 
তাহার টিকিয়! থাকিবার অধিকার আছে (ঈশ্বরচন্দ্র সেরূপ অন্ধ গোঁড়ামিকে 
প্রশ্রয় দেন নাই, তাই যেখানে ধর্মের নামে বা ধর্ম্মোপলক্ষে ব্যভিচারকে 
প্রশ্রয় দেওয়! হয়, সেখানে তিনি তাহার মুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। 'গ্লান- 
যাত্রা' কবিতাটিতে এই ভাবের প্রকাশ আছে। )মাহেশের স্বানযাত্রায় 
হিন্দুর একট! পবিত্র পর্ব অনুঠিত হইত; কিন্তু কালক্রমে এই স্ানযাত্রায় 
পুশ্যার্থীর সংখ্য। হাস পাইয়| প্রমোদার্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
এই উপলক্ষে কলিকাতার বহু ধনী নৌকাখোগে নটী-বাঈজী লইয়। আমোদ 
করিতে যাইতেন। সে-যুগের সামাজিক-নৈতিক ব্যভিচারের একটা চমৎকার 
নিদর্শন পাওয়! যায় এই মাহেশের স্ানযাব্রায়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার একটি 
মনোমত বর্ণনা] দিয়াছেন_- 
(শচণে বিলাতী জুতি পরিলেন ধোপ ধুতি । 
হরিলেন টপতৃক তসর । 


টাপাতলা শৃন্ভ করি, যান যত নবহরি 
ঘস ঘস ঘসর ঘসর | 

ঘাটে গিয়। কত চোট স্থখেতে সাজান বোট, 
বাঁটে কোট তাহার ভিতরে। 

দলে দলে গালাগালি দলে দলে দলাদলি। 
বলাবলি হয় পরস্পর। 

রি ডি, 0. 2, দা % % 

ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাদ! 
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া। 

যাহাতে আসক্তি ধার সেই শক্তি সঙ্গে তার 


গরবেতে গোৌঁপে দেয় চাড়া ॥?? 

মাহেশের স্রান-যাত্রীর মধ্যে এই শ্রেণীর লোকই সংখ্য-গরিষ্ঠ। 
কবিতাটির মধ্যে এ যুগের ধনীদের নৈতিক চরিত্রের একটি চমৎকার বর্ণনা 
যেমন পাওয়া যাইতেছে তেমনি আর একদিকে ইহার মধ্ো ঈশ্বরচন্দ্রের মনের 
সরলতা ও আধুনিকতার আভতাসও পাইতেছি। যিনি বলেন, “যায় যায় 
হি ছুয়াণী আর নাহি থাকে, তিনিই আবার বলেন, আমি যে অভাগা অতি 
বভাবত-ই ক্ষীণ মতি কোনকালে মাহেশে না'ষাই।” এই হুইটিকে মিলাইয়! 
সইলে উপরি উক্ত মন্তব্যের সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে। 
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" ঈশ্বারচঞ্জের তৃণে যতগুলি বাণ ছিল তাহার অধিকাংশগুলিই নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর উদ্দেশ্টে। সাহেবদের বড়দিন উৎসব 
'অন্কারী বাঙ্গালীদের উদ্দেষ্তে তিনি বিষোদগাঁর করিয়াছেন এই বলিয়া-_ 

“এ, বি পুড়া ভবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে। 
সাজায়েছে গাদা-গাদ ডেক্সের উপরে ॥* 
চি ক কঃ 
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস্‌ সাঁজাইয়] ॥ 
ঈশুভাবে খান। খান বাহু বাজাইয়! ॥৮ 
অনুত্র, “হয়ে হি"ছুর ছেলে ট্যাসে চেলে 
টেবিল পেতে খান! খাবে । 
এর] বেদ কোরাণের ভেদ মানে না 
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে। 
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে 
জুতে। পায়ে ।দেখতে পাবে 1” 


(্ী-শিক্ষার বিরোধিত! করিয়াও তিনি প্রাচীন-যুগের ভাবধারাকে নবীন- 
যুগের হাওয়! হইতে রক্ষা করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন-- 


“আগে মেয়েগুলে৷ ছিল ভালে! 
ব্রতধর্ম্দ কোর্ভো সবে। 
একা বেখুন এসে শেষ করেছে 
আর কি তাদের তেমন পাবে ॥? 
স্বর গুপ্তের উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূুপের ভিতর দিয় বাঙ্গালীর জাতি- 
চরিত্রের স্বরূপটি বাঙ্গালীর চোখের সম্মুখে সুস্প্ট করিয়! মেলিয়! ধর! | মানুষ 
নিজের মুখ নিজে দেখিতে পান ন1 ( আবার নেশায় মত্ত হইয়া থাকিলে মুখ 
তো দুরের কথা, অন্যান্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গও চক্ষু-গোচর হয় না 1) নিজের মুখ 
দেখিবার জন্য দর্পণের প্রয়োজন | ঈশ্বরচন্দ্রের এই কবিতাগুলি ঘর্পণের কাজ 
করিয়াছে--এই কবিতা-মুকুরে আপন মুখের বিকৃত বূপটি দেখিয়া বাঙ্গালী 
“নিজেকে সংশোধন করিতে পারিবে ইহাই হয়ত ঈশ্বরচন্দ্র আশ! করিয়াছেন। 
নতৃব! বাঙ্গালীকে লইয়। কেবল রঙ্গশ্রস কর1-ই তাহার অভিপ্রায় ছিল ন1। 
বাঙ্গালীর জন্ত তাহার পূর্ণ সমবেদন! ও আত্তপ্লিকতা ছিল। বাঙ্গালীর উপর 
বিজূপের সম্মার্জনী নিক্ষেপের ভিতর দিয়! বাঙ্গালীর উপর তাহার সহানুতুক্ি 
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ও আত্তরিকতার চিন্ক প্রকাশ পাইয়াছে। তাই আচার-ভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে তিনি 
যেমন গালাগাপি দিয়াছেন তেমনি বিদেশী দ্বার! বাঙ্গালী যেখানে লাঞ্চিত 
হুইয়াছে, যেখানে বাঙ্গালীর আভিজাত্য-সগ্রমের উপর বিদেশ হস্তক্ষেপ 
করিয়াছে, সেইখানেই বিদেশীর উদ্ধত মন্তকে 'তিনি আপন পাছুকা নিক্ষেপ 
করিয়াছেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের জাতীয়ত| ও স্বাদেশিকত1। তিনি বাঙ্গালীকে 
তাহার আপন সম্মান দাবী করিবার শিক্ষা! দিয়াছেন। তিনি নূতন কোন 
পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন নাই, তিনি বাঙ্ালীকে সমস্যা-সঙ্কটের রণ-ভূমি 
হইতে নিরাপদ স্থানে লইয়! যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার অপ্রকৃতিস্থ 
ভাবটি চোখে আচ্ুল দিয়! দেখাইয়। দিতে ারয়াছেন) 


॥ ৫॥ 

অন্যান্য বহু বৈশিষ্টোর মত নিসর্গ-চেতনাও ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রক্ৃতির আর 
একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য যাহা দ্বারা প্রাচীনযুগের কবিগোষ্ঠী হইতে তাহার 

পার্থক্য স্বাচত হইতে পারে | প্রাীন ও মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে নায়ক- 

নায়িকার মনে স্থায়ী বা সঞ্চারী ভাব উদ্দীপন ছাড়া নিসর্গের স্বতন্ত্র কোন 

অস্তিত্ব ছিল ন|। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমগুঞ্জনের মধ্যে কোথায়ও হয়ত একটু 

চাদের আলে! আসিয়। পড়িয়াছে, কখনও ব। দক্ষিণ-বায়ু নায়িকার বসনা গ্রভাগ 

আন্দোলিত করিয়। গিয়াছে, কোথাও ব1 দূর বনাস্তরালে থাকিয়া কোকিল 

কুহুতান ধরিয়াছে ) আবার কোথাও দেখি কান্ত প্রবাসে, ক্লান্-আখি, বিগত- 

নিদ্র নায়কা বর্ধারজনীর ঘনান্ধকারের প্রহর গণনায় রত--তখন বিল্লিরব 

ত্বরের একতান সৃষ্টি করিয়াছে, মত্ত দাতুরি রহিয় রহিয়া ডাকিয় চলিয়াছে। 
এইভাবে প্রাচীনযুগের কবিতায় নিসর্গ নেপধালোকে থাকিয়া একটা সুরের 

এঁন্রজালিক পটভূমিক| সূি করিয়াছে, কাব্য-রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রে আসিয়া 

দাড়ায়. নাই । ঈশ্বরচন্দ্রই নিসর্গকে নেপধ্যলোকের অভ্তরাল হইতে 

প্রতাক্ষলোকে আনিয়া শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ধায় খতু-রাণীর বিচিত্র দ্প-বৈভৰ 

প্রতাক্ষ করিয়াছেন ' খাতু-বর্ণদ পর্য্যায়ের কবিতায় বহ্ষিমচন্দ্রের সংস্করণে 

ঈশ্বএচন্দ্রের কুড়িটি বিভিন্ন খতু-বিষয়ক কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে) 
কিন্তু ঈশ্বরচজোর খতু-বর্ণণ পর্ধ্যায়ের কবিতাগুণ্লর উপর এতখানি গুরুত্ব 


৪৬ আধুনিক বাংল কাব্য 


আরোপ কর] হয়তে। ঠিক হইবে না। প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ের ফাকে ফাকে 
নয়, নিসর্গকেই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় করিয়! ঈশ্বরচন্দ্র বাংল! কবিতায় একট! 
নৃতন রীতি প্রবর্তন করিলেন সতা-_ইহা ছাড়া(নিসর্গ-দর্শনে (৯০০9 
1১119802175 ) ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় আধুনিকত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না। 
আধুনিকত্ব ত নয়ই, পরস্ত প্রাচীনযুগের কবিরা কাবো অপ্রধান রাখিয়াও 
'নিসর্গ বর্ণনায় যে সৃক্ক্ণশিতার পরিচয় দিয়াছেন, নিসর্গের সহিত মানবের গুঢ়- 
সঞ্চারী সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়। মানৰ ও নিসর্গের মধ্যে যে একটা ভাবগত 
সম্পর্কসূত্র স্থাপিত করিয়াছেন, সৃক্-সংযত বর্ণনায় নিসর্গকে পূর্ণ জীবস্ত করিয়া 
যেভাবে রক্তমাংসের চরিত্রের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন, নিসর্গের মধ্যে যে 
সাংকেতিক ও অনস্ত রহস্মময়তার আভাস আবিষ্কার করিয়াছেন, শঈশ্বরচন্দ্রের 
কবিতায় ইহার কোনটিই পাওয়! যায় না। ইশ্বরচন্দ্রের খতু-বর্ণন পর্য্যায়ে 
কবিতায় খত গৌণ, মানবের উপর খতুর প্রভাবই মুখ্য এবং কবিতাগুলি 
মনোযোগের সহিত পড়িয়াও এ ধারণা জন্মে ন ষে নিসর্গের রহস্যলীল। বর্ণনাই 
কবিতাগুলির প্রেরণারূপে কাজ করিয়াছে, পরস্ত দারুণ গ্রীষ্মে বা দারুণ শীতে 
মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা, যে অবস্থা-বিপর্ধ্যয়, থে 
আচরণ-অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, সেইগুলি লইয়। একটু লঘু হাস্মরসের অবতারণা 
করাই যেন কবির অভিপ্রায় ছিল বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃতি-ই 
এইর্ুপ) যেখানে মানুষের “হয়রানি” “নাকানি-চুবানি', সেইখানেই তিনি 
কৌতুক রূসের সন্ধান পান এবং কবিতায় সেই কৌতুক রসকে স্থায়িত্ব দেন। 
এক্ষেত্রেও সেই কৌতুক রস পরিবেশন ভিন্ন গভীরতর কোন উদ্দেস্ঠ তাহার 
ছিল বলিয়। মনে হয় না। 

'গীম্ম" নামক কবিতাটিতে গ্রীষ্মের গ্রবল প্রতাপের কথাই বণিত হুইয়াছে। 
দারুণ গ্রীষ্মের এমন দুর্জয় আলা যে-- 


“বাঘ হ'ল রাগহত তাগ নাই তার। 
শিকার স্বীকার নাই শাকারে বিকার | 
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী । 

তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী ) 


এই ত পশুদের উপর গ্রীষ্মের প্রভাব, মানুষের উপর ইছার প্রভাব আরও 


ভয়াবহ। পুরোহিত পূজার আসনে বসিয়া মন্ত্র ভুলিক্জ] ধায় এবং কোষ! ধনে 
চকু চকু বল ঢালে গলে ।, ইহাদের অবস্থা ত তবু কল্পন! করা যায়, কিন্তু-- 
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“একেবারে মার! যায় ঠাপ দেডে। 
হাস ফাস করে যত পা্যাজ খেকে] নেড়ে ॥ 
বিশেষতঃ পাক! দাড়ি পেট মোটা ভুড়ে। 
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুড়ে।* 
মেয়েদের অবস্থা আরও মারাত্মক_- 
“সধব!] হইল যেন বিধবার প্রায়। 
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায় ॥ 
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে। 
ইচ্ছা করে অঞ্চলের অঞ্চলে না রাখে ॥*১ 
বসন্ত, হেমন্ত, শরৎ, মৃতুষ্বভাবের প্রকৃতি; ইহার! ছুর্জয় গ্রা্ম ও শীতের 
আগমন সূচনা করে। ইহাদের প্রকাশ এমন-ই সলজ্জ ও সংকুচিত যে সঙ 
সংবেদনশীল মন ভিন্ন অন্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে ন1। 
আবার ইহার] এমন-ই ক্ষণস্থায়ী যে ইহাদের প্রভাব উপলব্ধি করিতে না 
করিতে-ই বু প্রকৃতির শীত ব! গ্রীষ্ম আসিয়! ইহাদের স্থান অধিকার করে 
তাই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় গ্রীষ্ম ও শীতের প্রতাপে মানুষের দ্ুরবস্থার চিত্র-ই 
অঙ্কিত হইয়াছে । কিন্তু যে খতুর প্রভাব মানুষের বাহক আচার-ব্যবহারের 
উপর নয়, মনের উপর, যে খতু শব্দের সমারোহের সহিত আসে ন1, অগোচরে 
গোপনে আসিয়! আমাদের মনের দরজায় যু আঘাত করেঃ তেমন ললজ্জ- 
সংকূচিত প্রকৃতি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় নাই। শীতের বর্ণন। প্রসঙ্গে ঈখবরচন্ত্র 
বলিয়াছে ন-- 
“শীতের উঠেছে দাত কার সাধ্য দেয় হাত 
আক করে কেটে লয় বাপ। 
কালের ষতাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোস 
জল নয় এ যেকালসাপ।॥ 
ভুজঙ্গের কিসে তয়, মন্ত্রেতার বিষ ক্ষয় 
যত ভয় যেতে হয় জলে।” 

(শিরঘর্ণন কবিতাটিতে শরৎ-প্রকৃতিকে খু'জিয়া পাওয়। না। শরৎ 
বর্ণনা উপলক্ষে সেকালে হূর্গাপৃজার আয়োজনের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে দেওয়া 
হইয়াছে+-যাঁজক-ত্রাক্মণেরা চণ্ডীপাঠ শিখিয়া লইতেছে, -কবিওয়াল! যাত্রা- 
ওয়ালার! নৃত্ধন গান ও-পাল! বাধিয়া মহড়। দিতেছে, প্রবাসীর] গৃহে ফিরিয়া 
আসিতেছে, চণ্টীমণ্ডপগুলিকে পরিফ্কার-পরিচ্ছল্ন করিবার চেউ] হইতেছে 


৪৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


চারিদিকে হুর্গ| পৃ্জার যে উদ্যোগ-আয়োজন তাহারই বিবরণ পাওয়৷ যায় 
: শিরঘর্ণন” কবিতাটিতে ।( এই বর্ণনাও এমন আবেগ-উত্জেনাহীন ও যাল্ত্রিক 
ভাবে দেওয়া হইয়াছে যে তাহা দ্বার! বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয়-উৎসবের 
উপযুক্ত পটভূমি প্রস্তুত হইতে পারে নাই। এইগুলিকে ঠিক নিসর্গ-কবিতার 
পর্যায়ে ফেল। যায় না, নিসর্গের উপলক্ষে নিসর্গের প্রভাব-বর্ণনই কবির 
লক্ষয।... 

বর্ধা-ধতু বিষয়ক ঈশ্বরচন্দ্রের নয়টি কবিত| আছে; ইহার মধ্যে 'বর্ধা” 
নামীয় কবিতাটিতে কৰি 'খতুপতি বর্ধারাজের' রূপ বর্ণ! করিয়াছেন-_ 


ঞগগনের সিংহাসনে বসিলেন হৃষ্ট মনে 
তিমিরের মুকুট মাথায়। 
পবন প্রবল অতি, পূর্বদিকে করে গতি 


দিবা নিশ। চামর চুলায় ॥ 


সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল 
হতবল প্রবল অনিলে। 

স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাব। গায়, 
আস্তিন হয়েছে তার টিলে॥ 

সোনার দামিনী হার, গলায় হুলিছে তার, 
আহা! মরি কত শোঁত। তায়। 

শেফালিক। প্রশ্দুটিত, অতিশয় সুশোভিত 


জরির লপেটা লত] পায় ॥” 


ঝিল, বিল, নদীনদ; দরোবর-সিদ্ধু এগুলি খতুরাজ বর্ধার পারিষদরৃন্দ। 
মহারাজের আগমনে উৎফুল্ল হইয়া তাহার|_প্রেমাণন্দে দিয়ে কোল, পরস্পর 
করে আলিঙ্গনে ।' তরুকুল বৃষ্টিতাঁরে নত হুইপ! যেন খতুরাজের উদ্দোশে নজর 
ধরিয়! প্রণিপাত করিতেছে । তেকপাঁল রাজার কোতোয়াল, তাহার! “জলে 
স্থলে কত স্বখ লোটে ।” চাতকেরা৷ মহারাজের আগমন-বাঁ্া ঘোৌষণ। করিয়। 
নকিবের কাঞ্জ করিতেছে । এইভাবে খতুরাঞ্জ বর্ধাকে সম্রাটের সহিত তুলনা 
করিয়া এবং বর্ধাগমনে মমগ্র পারিপার্থিককে রাজাগমনের ক্বীতি-পর্যযায়ের 
সহিত বূপক-কল্পন1 করিয়া! বর্ধ। বর্ণনায় কবি চমৎকার .কৰি-শক্কির পরিচয় 
দিয়াছেন। ইহাতে . বর্ধার সম্াটোচিত আভিঞাত্য-গৌর়ব যেমন 
সাংকেতিকতার সহিত ণিত. হইয়ান্ধে তেমনি বর্ধাগমনে খাঁলবিল নদলদী 


ঈশ্বরচন্দ্র ৪৯ 


কেমন কানায় কানায় ভরিয় উঠে,জলভরা-মস্থর মেথগুলি কেমন ইতন্ততঃ বর্ষণ 
করিয়া যায়, সেই সজল মেঘগুলির মধে/ বিহ্বাৎ কেমন ব্র্ণহারের মত থাকিয়া. 
থাকিয়া ঝলপিয়া উঠে, এই সমস্তই একটি বৃহৎ চিত্রের মধ্য একত্র 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । কবিতাটির প্রথমাংশ ঈশ্বরচন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিসর্গ- 
কবিতা বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে । 

পরে আর একটি কবিতায় বর্ধার রাজ্যাভিষেক পর্ব উদ্যাপনের বর্ণনা 


আছে-- 
“চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক। 


বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক ॥ 
সেনাপতি জলধর শররৃষ্টি করে । 
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে ॥ 
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী। 
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর-ময়ূবী |” 
তবে বর্ধাকে এইভাবে বণবেশী সম্াটরূপে কল্পনা করিবার যধো ঈশ্বরচন্ত্র 
কোন মৌলিকত্ব দাবী করিতে পারেন ন]। সংস্কৃত সাহিতোর বহু জায়গায় 
এবং বাংল! বৈষ্ণব পদাবলী সাহত্যে এইবূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ।১ 
আবার কেবল বর্ধ। নয় শীত-বসম্তকেও ঈশ্বরচন্দ্র খতুরাজ বলিয়৷ বন্দন! 
করিয়াছেন _- 


“সাজিলেন রাজ1 শীত ভ্রিভুবন সশঙ্কিত 
ন। জানি কাহার কিবা হয় ॥৮ 
আর একটি কবিতায় বসন্তকে বাজারূপে কল্পন] করিয়! কবি এইবপ 
বন্দনা-গীত রচন। করিয়াছেন-- 

“সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ 

নবপত্র রাজচ্ছন্র শোভা! অপবপ ॥ 

গু৭ গু৭ স্থবে অলি ঝ'জগুখ গী'যে। 

মলয় পবন চকু চাঁমর চুলায় ॥ 

রতিপতি সেনাপতি প্রিয় অতিশয় । 

বিক্রষে করিল আসি সমুদয় জয় ॥* 


১ “বলাহ্কাশ্টাশনি-শব মর্দলাঃ 
হরেজ-চাপং দখ্তকডিহ্ঞশদু। 


৫০ আধুনিক বাংল। কাব্য 


বর্ধা-বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রাচীন খতৃ-বর্ণন1 রীতির অনুবর্তন-ই 
দেখিতে পাই । বর্ধার সঙ্গে সেই তেক, চাতক, ময়ুরঃ ময়ূরী আসিয়া ভিড় 
করিয়াছে; কেবল বিরহিণীর অভাব। এই কবিতাগুলিতে কবি যথাসম্ভব 
প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং স্বতাৰ বর্ণনা 
কোথায়ও এক-একখানি সুদৃশ্য নিখুত চিত্রও আকিতে সক্ষম হইয়াছে। 

বিস্তৃত বিশ্লেষণের দ্বার(ঈশ্বরচন্দ্রের খতু-বর্ণন পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে 
হুইটি শ্রেণী পাওয়া যাইতেছে? প্রথম শ্রেণীতে পড়ে গ্রাম্ম ও শীত এবং এই 
পর্যযায়ের অন্যান্য কবিতা । এগুলিকে ঠিক নিসর্গ কবিত| বল! যায় না কারণ 
নিসর্গ এগুলিতে উপলক্ষ মাত্র । আর এক শ্রেণীতে বর্ধা এবং এই জাতীয় 
অন্ান্ কবিতা । .এ-কবিতাগুপি ঈশ্বরচন্দ্রের ভাব বর্ণনা ও কল্পনাশক্তির 
'চমৎকারিত্বের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহ! প্রাচীন নিসর্গ বর্ণনা] রীতিরই অনুবর্তন 
মাত্র (এবং ইহাকে অক্ষম অন্ুকরণই বলিতে হইবে )। ইহার জন্য ঈশ্বরচজ্জ 
কোনরূপ মৌলিকত্ব বা আধুনিকত্ব-গৌরব দাবী করিতে পারেন না। সুতরাং 
ঈীশ্বরচন্দ্রের বিভিন্ন খতু-বিষয়ক কবিতাগুলি দেখিয়। সাধারণ ভাবে ইহা মনে 
করিলে ভুল হইবে যে নিসর্গ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিতো আধুনিকত্বের 
প্রবর্তন করিয়াছেন । ঈশ্বরচন্দ্রের একমাত্র গুরুত্ব এইখানে যে কবিতায় তিনি 


পপি 





সুতীক্ষধারা-পতনোগ্র-শায়কৈ-- 
স্তদাত্ত চেতঃ প্রসভং প্রভাসিনাম্‌।)। খতু-সংহার ॥ 
বৈফব পদাবলীর একটি পদে পাই-_ | 
“চড়ি রছ কুস্ত কম্বন্ব-গজেন্রহি 
বাক্ষল কেতকী-তুপ। 
ধরি ধনু রাজ সাজ করি নীরদ 
গরজ ল সমরে নিপুণ ॥ 
ধরি খরশান তড়িত-অসি চল 
চমকই বারহি বার। 
চাতকচয় জর শব্খ-শরদ্বকরু 
দেখি সখি শিখি-পরিবার ॥ 
ধন কর রণ-বাজন 
দারস হংস বিষাখ। 
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উদ্ভুত 
' রব বক-পীতি নিশান ॥+ 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত ৫১ 


করিয়াছেন 
(নিপর্গকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য 9819০11%15 বা! আত্মলীনতা ; 
ঈশ্বরচন্দ্রের নিসর্গ কবিতা ০৮19০৮৪ ব। বন্তলীন। দারুণ গ্রীন্মে ব! হৃর্য় 
শীতে মানুষের অবস্থ!-বিপর্ষ/়ের দৃশ্যগুপি তিনি নিতান্ত বস্তমূলকভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই সব কবিতায় নিসর্গ বস্তময় ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীম! 
অতিক্রম করিয়! মানুষের সহিত গভীর অন্তরঙ্গ-সম্পর্ক স্থাপিত করিতে পারে 
নাই। বন্তলীন কবি-কল্পনাতেও চিত্রবীতির আশ্রয়ে নিসর্গকে সার্থকভাবে 
রূপায়িত করা যায়)( কীট্স এবং রবীন্দ্রনাথ বস্তলীন থণ্ড চিত্রের ভিতর দিয়া 
নিসর্গের অখণ্ড পরিচয় উদঘাটিত করিয়াছেন--099 8০ 4.968707)” কবিতা! 
এবং রবীন্ত্রনাগের যে-কোন নিসর্গ -কবিত দেখিলে ইহ। স্পষ্ট বোঝা যাইবে)। 
িনুশ্বরচন্ত্রে চিত্রাঙ্কন ক্ষমত!] ছিল না। তিনি বিষয়ের বর্ণনা দিতে 
পারেন, তাই তাহার কবিতা বর্ণনা-প্রধান, চিত্র-প্রধান নয়-_বর্ণনা-বীতি ও 
চিত্র-রীতি এক নয়। চিত্র ছাড়। সঙ্গীতের মাধ্যমেও নিসর্গের স্বরূপ প্রকাশ 
করা যায়। চিত্র-ই বগি, আর সঙ্গীত-ই বলি, ইহার উদ্দেশ্ট এক, মানুষের 
মনকে মুক্তি দেওয়া! । নিসর্গের মধ্যে রহিয়াছে অনন্তের আদর্শ? বাঞজনায়, 
কল্পনায়, রূপকে-উপমায়, চিত্রে-সঙ্গীতে সেই অনন্তের আভাস কবিতায় 
ফুটাইয়। তুলিলে তাহা বিষয়ের সঙ্কীর্ণতা হইতে মানুষের মনকে মুক্তি দেয় । 
কেবল পাধিব সুখ-স্থবিধ! বা দুর্জয় গ্রীষ্মে ও প্রচণ্ড শীতে মানুষের আচরণ- 
বৈষম্যের বর্ণমাই কবিভাকে নিসর্গ-কবিতাঁর পর্য্যায়ে উন্নীত করে না । বস্তত 
ঈশ্বরচন্দ্রের কল্পনা বস্তধন্মা, ব্যঞ্জনাধঘ্মী নয়। যেবাঞ্জনাধন্মী কবি-কল্পনা 
চিত্রে ও দঙ্গীতে মুক্তি পায় ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে সেই কবি-কল্পানার অভাৰ নাই 
বলিলেও চলে। বস্তধন্মী সরস কবি-কল্পনার জন্য সামাজিক ও ব্যঙ্গ-বিষয়ক 
কবিতাগুলিতে ইশ্বরচন্দ্রের অনন্য-সাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তষে 
শ্রেণীর কবিতায় বস্্ নয় বাঞ্জনার প্রয়োজন, রসিকত। নয় গভীরতার প্রয়োজন, 
সে শ্রেণীর কবিতায় তাহ।র ছুর্ববলতাই প্রকাশ পাইয়াছে 1) 


নিসর্গকে ঠা? দিয়াছেন --একমাত্র নিপর্গ-বর্ণণার জন্যই কবিতা রচন! 


1 ৬৩।| 


নিসর্গ বা পারমাথিক-নৈতিক বিষয়ক কবিতাতে ঈশ্বরচন্ত্রের কবিশক্ির হু 
প্রকাশ নয়। তুচ্ছ অকিঞ্চিংকর অথচ স্বপরিচিত বিষয়সমৃহ_যেগুলি এতদিন 
কাবোর রাজদরবারে প্রবেশাধিকার পায় নাই--সেই বিষয়সমূহে কাবামহিম! 
আরোপ করাতেই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। “আনারস” 
এগাওয়াল। তপসা মাছ”? *হেমন্ত্রে বিবিধ খাগ্ঠ» 'পাঠা প্রভৃতি কবিতাগুলি 
এই সম্পর্কে উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এই অতুলনীয় শক্তি বাংল! সাহিত্যের 
অন্য কোন প্রাচীন বা আধুনিক কবির মধ্যে দুল্ভ। এই কবিতাগুলির 
অলৌকিক চমৎকারিত্বের দ্বার! ইহাই প্রমাণিত হয় যে শ্রেষ্ঠ কবিতা কেবল 
বিষয়"গৌরবের উপরই নির্ভর করে না, শক্তিশালী কবি অতি সাধারণ বিষয় 
লইয়াও প্রথম শ্রেণীর কবিত! রচন। করিতে পাবেন। তবে সাধারণত দেখ 
যায় ধাহার। তুচ্ছ বিষয় লয়] কবিতা রচনা করেন তাহাদে কবিতার স্বর 
শেষ পর্যাস্ত লঘু-হাক্ক! থাকে শা, কবিতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সুরের 
পরিবর্তন ঘটে, কবির দৃষ্টিও তুচ্ছত! হইতে গভীরতায় প্রবেশ লাভ করে। 
উদ্াহরণধরূপ ইংরাজী-সাহিত্যে ওয়াডসওয়ার্থেব লঘুচালের কতকগুলি কবিতা 
এবং বাংল! সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দণ্ডবের গছ্যরচনাগুলি উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে ।) ওয়ার্ডসওয়ার্থের “ছুটি' নামে একটি কবিতা আছে, 
কবিতাটিতে বাস্তবগীবণের সাধারণ ছুটির কথ! বগিতে বলিতে লেখক 
গভীরতর জীবন-দর্শনের প্রসঙ্গ আনিয়াছেন এবং জীবনের বৃহত্তর ছুটির ইঙ্গিত 
ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কমলাকান্তের দণ্তপেও দেখি “পতঙ্গ” “বিড়াল? বা 
বড়বাজার' প্রভৃতি পাধারণ অকিঞ্চিংকর বষয়সমূহের মধ) হুইতে লেখক 
এক গভীর ভাবোদ্দীপক চিন্তাশীল তত্বের অবতারণ। করিয়াছেন ।উশ্বরচন্ত্রের 
কবিতায় কোনরূপ সুরের পৰিিবর্তন লক্ষা কর] যায় না, লঘু হর শেষ পর্যাস্ত 
লঘু-্ই রহিয়া গিয়াছে, হান্ক! রদিকতা নীতিকথায় সমাপ্ত হয় নাই1) 

ও শ্রেণীর কবিতাগুপির উৎকর্ধের কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের নিরাভরণ ভাষা ও 
সহঈ প্রকাশরীতি। কবিতাগুলির কোথায়ও “সাহিত্যিক নিগ্মিতির' চিহ্নটুকু 
নাই। পূর্বেই বল! হইয়াছে ঈশ্বরচন্জের কবিত। যেন সদ্ত খনি হইতে তোল! 
দোন|। আর্টের প্রক্রিয়া! বাবা! এই গোনাকে শোধন করিয়া! লওয়! হয় নাই। 


এই কথাটি এই প্রসকে স্মরণীয় 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৫৩ 


যত সহজ ও সাধারণের বোধগমা করিয়াই কবিতা রচন! করা যাক না 
(কেন, কবিতার বিষয় যত লঘু ও হান্ষ। হউক না কেন, 'কবিতা রচানকালে 
কবির চিত্তবীণ| ভাবের এমন উচ্চগ্রাষে বাধা হয় যে পাঠকের সহিত কবির 
একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য মুহুর্ত মধ্যেই সৃষ্ট হুইয়! যায়। কৰি উচ্চভুমি হইতে 
বলিতেছেন এবং পাঠক নিয়ভূমিতে ধাড়াইয়! তাহ! শুনিতেছে, এই ভাবটি 
প্রায় প্রত্যে চ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট কবিতার মধ্যেই দেখ! যায়। অবশ্য ছন্দ, ভাষ 
কল্পুনা-উপম1 এবং বিশেষ করিয় %০০৪+ ব! বর্ণনাভঙ্গী-ই এই ব্যবধানের- 
প্রাচীর গড়িয়া! তোলে । কিন্তু তৌশ্বরচক্দ্রের কবিতা দেখিয়া মনে হয় তিনি, 
কবি ও পাঠকের মধ্যে কোন ব্যবধান-দীম। গণ্ডির|। তোলেন নাই; কৰি 
পাঠকের সহিত একই ভূমিতে দীড়াইয়া পাঠককে তাহার কথা শুনাইয়াছেন। 
এইটি ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার আর একটি বৈশিষ্টা। কবিতার মধ্যে এইরূপ 
সহজ অকৃত্রিমতার হরটি অব্যাহত রাখ। কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। মনে 
হয়, এই বৈশিষ্টাটি তিনি কবিওয়ালাদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1) উদাহরণ দিলে কথাটি পরিষ্কার হইবে । 
/প্রিসভর! রসময় রসের ছাগল 
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ॥ 
ঠাদমুখে ঠাপদাড়ি গলে নাই গোপ। 
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে ঝোপ ॥) 
0 গা রা রঃ শা দার জু 
চাবি পায়ে ছাদ দিয়। তুলে রাখি বুকে। 
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোক। গন্ধ স্বকে 
শুধু যায় পেট ভ'রে পাঠ! রাম দাদ] । 
ভোজনের কালে যদি কাছে থাকে বাধা ॥ 
সাদ! কাল! কটারূপ বলিহারি গুণে। 
শত পাত ভাত মারি ভ্যা ত্যা রব শুনে ॥” 


কবিতাটিতে কেবল ছাগ-মাংসের প্রতি কবির লোলুপতার কথ৷ প্রকাশ 
পায় নাই; পাঠার উপর কবির আগক্তি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাঁর রূপ-মহিমা, 
অবয়ব-বিন্াস, কবর সমপ্তই চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই শ্রেণীর 
সমস্ত কবিজার মধ্যেই এই গুটি দেখা যায় “হেমন্ত বিবিধ খান্য' কবিতায় 
কথ্ধি কেবল বিবিধ খানের তালিকা ও তাহাদের প্রশস্তি-ই দেন নাই, মূলা" 


&৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


লাউ-ফুলকপি-পা্ং-শিম-পলাতু প্রভৃতির প্রধান বৈশিষ্টগুলি অভিনব রূপক- 
কল্পনার সাহাধো প্রকাশ করিয়া কবি আমাদের চোখের সামনে ইহার এক- 
একখানি নিখুঁত ছবি তুলিয়! ধরিয়াছেন। এ ছবি আকিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীর 
কবি-কল্পনার প্রয়োজন হয় না) সুক্ষ দৃষ্টি এবং কিছুট। রসবোধ (যাহা দ্বার! 
রূপকের সাদ্বশ্ু-কল্পন। মনে জাগে ) থাকিলেই ইহ সম্ভব হয়। একটু লক্ষ্য 
করিলেই দেখ! যাইবে এই কবিতাগুলির চমৎকারিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর 
করিতেছে অভিনব সাদৃশ্ট-যোজনের উপর। যেমন, আনারপের চোখকে 
রূপসীর রক্তচক্ষুর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে “সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা 
আছে। বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥; পলাওুকে যুদ্ধের লস্করের সহিত 
অভেদ কল্পন! করা হুইয়াছে “পলাতুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর মুকুটের শর 
উড়ে মাথার উপর ॥” ফুলকপিকে তুলন। কর! হইয়াছে সার্টিনের জাম! গায় 
দেওয়া বাবুদের সাঁহত “মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়। সাটিনের কাব 
যেন বাবুদের গায় ॥, সাদৃশ্য যোজনার এই উদ্ভট মৌলিকত্বই এই শ্রেণীর 
কবিতাগনিকে সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। 

(আরও একটি কারণে কবিতাগুলির উৎকর্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণত 
লাউ, মূলা, ফুলকপি এগুলি কবিতার বিষয়বন্তর্ূপে কখনও গৃহীত হয় না। 
ঈশ্বরচন্দ্র এইগুলিকে কেবল কবিতায় স্থান দেন নাই,ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ 
বাঙালীর যে মনোভাব সেটি অবিকৃতরপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ফুলকপি, 
চিংড়ীমাছ, আনারস এই বিষয়গুলিকে ঈশ্বরচন্দ্র কবির দৃষ্টিতে না দেখিয়া 
সাধারণ বাঙালীর দৃর্টিতে দেখিয়াছেন__অর্থাৎ ইহাদের প্রতি বাঙালীর 
রসনাত্ আকর্ষণের কথা যেমন বলিয়াছেন তেমনি ইহার্দের বহুমূলাতার 
কথাও বলিয়াছেন। ফুলকপি সম্বন্ধে বল! হুইয়াছে--'সাহেবের প্রেমভোরে 
চিরকাল বাধা ।,) আঙ্গুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন__'সমাদরে রাখে তারে 
কোটার ভিতরে । তুলার তোষক গদদী করে থর থর ॥ তথাচ গলিয়। মায় 
এমন কোমল। রুচির রজত-রূপ করে ঝলমল |” এ হেন উপাদেয় ফল যে 
জাঙ়র গরীবে জানে ন! নাম দুরে থাক মুট। দাম শুনে রাম ব'লে উঠে দেয় 
ছুট ॥ হূর্দমনীয় লোভ অথচ মহার্থাতার জন্য ইহা সাধারণ বাঙালীর ক্রয়- 
সীমার বাহিরে-(বাঙালীর মর্ম্মের কথাটি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়। কবিতা" 
গুলি অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে ।) 

যুবকের কত স্বখ যুবতীর কোলে? 
কত বা অসুত আছে বালকের বোলে ? 


ঈশ্বরচন্দ্র গপ্ত ৫৫ 


কত বা আমোদ হয় পৃণিমার দোলে। 
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে ॥” 


মাগুরের ঝোলের প্রতি, ভেটকী, বাট। (দ গলদ| চিংড়ী, হুংসবীজের 
প্রতি বাঙালীর পূর্ণ আসক্তিকে্ঈশ্বরচন্তর হার নিজ আসক্তির মাধ্যমে 
প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং কবিতাগুলির সহিত বাঙালীর সহধন্মিতা 
কোনকালেই লুপ্ত হইবার নয় । এই শ্রেণীর কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইবার নয়--ইহার রস-্গ্রহণের জন্য কবিতাগুপির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় 
থাক! দরকার। 

«পৌঁষডারণগীত; কবিতায় ভোজনবিলাসী ঈশ্বরচন্দ্র নিজেকে একেবারে 
অনাবৃত করিয়া মেলিয়! ধরিয়াছেন | , দেশে ছৃতিক্ষের জন্ম অল্নাভাব, তার 
উপর কবির আধিক অবস্থাও সচ্ছল নয়। কৰি আক্ষেপ করিয়া বলেন, 
"এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই জুটলে! নাকো পুলি পিটে ॥” হতভাগ্য 
পেটুক কৰি তাহার এই ভাগ|-বিপর্ধায়ের করুণ কাহিনী চমৎকার ভাবে 
বর্ণন! করিয়াছেন-- 


প্ঘরে গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা, 
হাতে মাত্র হু'গাঞছ। শাখা, 
সময়ে ন। পেলে টাকা, 
কপাল ভাঙে আন্ত ইটে ॥ 

রূক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে, 
কাছেতে দাডালে পরে 
“ডাক্‌র! বুড়ো ন্যাকর করিস্ 

ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে ॥7” 


এ-হেন গিন্নীর কাছে পিঠা-পুলি খাওয়াইবার আব্দার উৎসাহের সহিত 
্মধিত হইবে এমন আশ! কর] যায় না, তাই এবার “পৌষ-পার্বণ গেল সাদ! । 
হ'প নাকো বাউনি বাধা | জ্ঞাতি-কুটুম্বদ্দের আধিক অবস্থাও কবির-ই মত, 
তাই কোন উপলক্ষে তাহাদের বাড়ীতে ।গিয়াও স্রবিধ। হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। কবিকে তাই তিল্ন উপায় অবলখধন করিতে হয়” 
“যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে: 
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে। 


৫৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


নান| মত গোড়ে তার! 
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥ 

মুখের পানে ছিলাম চেয়ে; 
দ্বখান। একথাঁন যাও না খেয়ে। 
একটি বার এমন কথ! 

বল্লো না কেউ মুখটি ফুটে ॥” 

এই সব দেখিয়াশ্গুনিয়! নিজ জ্ঞাতিগৌরবের উপরও কবির বিতৃষ্ণা জন্মিয়া। 
গিয়াছে 


“ছলে পরে মুচি হাডি 
গিয়ে যত বাবুর বাড়ী 
সাপুর স্বপুর জুবড়ে দাড়ি 
মেবে দিতাম পাৎড। চেটে ॥” 


উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কেবলমাত্র পিঠা-পুলির জন্য হাড়ি-মুচিগ 
সৌতাগ্যে ঈর্ধান্থিত হওয়। সাধাগণ শ্রেণীর ভোজনরসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
তিনি নিশ্চিতই শিখিয়াছেন উদদরভাগই ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ড এবং তিনি-ই 
যখন তপ.সা মাছে তপ্যীর ভাব দেখিয়। বলেন, “প্রাণে নাহি দেরি সয় কাট! 
আশ বাছ।। ইচ্ছা করে একেবারে গালে দই কাচা ।১ তখন আমর বিশ্মিত 
না হুইয়। প্রথম শ্রেণীর ভোজনরপিকের উক্তি বলিয়া ইহাকে ষাতাবিক ভাবেই 
গ্রহণ করি। 

যাহ! হউক পিঠা-পুলির লোভে নগর পরিভ্রমণ করিয়াও কবি আশাহ্বূপ 
অভ্যর্থনা কোথাও পাইলেন না। কেবল এক ব্রাহ্গণ বাড়ীতে-_ 


“পাতের এ'টে! যাহা ছিল 

একটি খামুন দিয়েছিল 

খাট! খোট। কাট! চাট 
খেয়ে গেল বমি উঠে |” 


'শান্ত্রী খাড়। বাজার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহসে কুলায় না; 
কাহারও বাড়ী হইতে 'লুটেপুটে'ও আনা যায় না--“দেখতে পেলে চৌকীদারে, 
ধয়ে দিষে কারাগাছে। তাই কোন দিকে ভরস| না পাইন! কবি অতিনব 
উপায় বাহিক়্ কথিয়! পাস্তল! পান-- 
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প্নিমন্ত্রণে যাবে যার, 
আমার হ'য়ে খাবে তার! 
মনকে আমি প্রবোধ দেবো 
হাত বুলিয়ে তাদের পেটে ॥” 
পিঠা-পুলির জন্য এইবপ ছূর্দমনীয় লোভ, এইরূপ দুর্জয় অভিযান-কল্পন1, 

উচ্চ-্জাত্যাভিমানের প্রতি এইরূপ তীব্র অবজ্ঞা এবং দিন-মুজবর নগর্দা মুটের 
জীবনযাপনে এইরূপ চুস্বকীয় আকর্ষণ--এই সমস্তই পেটুক কবির অবস্থা- 
বিপর্ধায়ের করুণ পটভূমিকায় এক অপরূপ মহিমা লাত করিয়াছে। কবিতাটিকে 
ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসাবে পরিগণিত কর। যায় । 


॥ ৭॥ 


ঘাদেশিকত৷ ও জাতীয়তা বোধ ঈশ্বরচন্দ্রের আধুনিকতার আর একটি লক্ষণ 
বলিয়া! ধর! যাইতে পারে ) বাঙ্গালীর মধো স্বাদেশিকতার স্ফুরণ বোধ হয় 
ইংবাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর দেখা [দয়াছে। হহার পুর্ব্বে মাতৃভূমিকে 
কেন্দ্র করিয়া ত্ৃস্পরষ্ কোন ভাবাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয় মনে হয় ন। 
আঞ্চলিক ভাবে কোথাও ইহার আভাস পাওয়! গেলেও বিদেশী ইংরাজ- 
শক্তির সহিত সংঘর্ষের ফলেই মাতৃভূমির সম্ত্রম-গৌরব সম্পর্কে আমাদের 
চেতন! জাগিয়াছে। এবং ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় প্রথম ব্যাপকভাবে ইহার 
প্রভাব অনুভূত হইয়াছে ৷ কি-ুঈশ্বরচন্দ্রের দেশভ্রীতিকে এ যুগে ষেন একটু 
অতিরঞ্জিত করিয়া দেখা হয় এবং দেই অতিরঞ্জনের ফলে তাহাকে দেশাত্- 
বোধের প্রথম উন্মেষক বলিয়াও ধর! হুইয়। থাকে ] ঈশ্বরচন্জ্রে এই গৌরৰ- 
আরোপ কতদুর সঙ্গত তাহা দেখ! দরকার । 

'ঘদেশ"প্রেমের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য যাহাই হউক, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত। আলোচন 
করিলে দেখা যাইবে যে তাহার প্রকৃত বিরোধ ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তির সহিত 
নয়, ইংরাজের সভ্যতা -সংক্কৃতির সহিত! বিদেশীয় রাষ্ট্রের আনুগত্য কার 
করিয়া ( কেবল আনুগত্য নয়, জয়গান গাহিয়। ) দেশল্প্রীতির পরিচয় দেওয়া 
যায় কিন। "তাহা! বিখেচনার বিষয়। ইংরাজের শিক্ষা-সভ্যততার সহিত 
ঈগ্থরচজোর প্রবল বিরোধের কথ। তাহার সাষাঙ্ধিক ও ব্যঙ্গ পর্যযায়ের কবিতা 


৫৮ আধুনিক বাংলা কাব্য 


গুলি আলোচন! প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, এখানে তাহার পুনকুল্পেখ অবান্তর । 
এখানে ইংরাজের রাষ্ট্রান্গত্য ঈশ্বরচন্দ্র কেমন সহজ ও নিব্বিরোধে স্বীকার 
করিয়া লইয়াছিলেন্তাহা৷ দেখা যাক্‌। 

ইংরাজ বাংল! দেশের শাদনভার হম্তগত করিলেও দীর্ঘকাল ধরিয়। 
ভারতব্যাপী অস্তবিদ্রোহ দমমনকরিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । ঈশ্বরচন্দ্রের যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতাগুলিতে এই যুগের বিভিন্ন বিদ্রোহ 
যুদ্ধগুলি বণিত হইয়াছে । কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিক কবি ষদি এই যুদ্ধগুলিকে 
তাহার কবিতার বিষয়বস্তর রূপে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কবিতাগুলির মধে 
হৃরের পার্থক্য দেখা যাইত । যে বীর সন্তানেরা মাতৃভূমিকে বণিকের অধীনত 
পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্ম অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে? ঈশ্বরচন্দ্র যদি 
সত্যই দেশপ্রেমিক হইতেন তাহা হইলে তাহার সমস্ত কবি-শক্তি সেই 
দেশব্রতীদের জয়গাথা রচনায় নি£শেষিত হইত । কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাহা করেন 
নাই। যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতাপগুলিতে তিনি ইংরাঁজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন 
এবং ইংরাজ রুক্তগঙ্গ। প্রবাহিত করিয়া, যখন একটির পর একটি বিদ্রোহ 
প্রশমিত করিয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র তখন জয়োল্লাসে মেঘদন্দর্শনে উৎফুল্ল ময্ুপের মত 
বৃত্যচাপলো মুখর হুইয়া উঠিম়্াছেন। ॥ 


পরণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপ দেডে 
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে ॥ 
মাথার পাগড়ী উড়ে পরে নদী কুলে। 
বুদ্ধিলোপ দ্াড়ী-গোৌফ সব যায় ঝুলে ॥ 
চড়াচড় যারে চড় সিফায়ের দলে । 
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে ॥ 
“দ্বিতীয়-যুদ্ধ' কবিতায় শিখদের বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি তারতবাসীকে উৎসাহিত কারয়াছেন-_ 


“ভারতের অবোধ হুর্বল লোক যত। 
ডাল তাত মাছ খেকে নিত্র! যাথে কত? 
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর । 
রাজার সাহাধা হেতু রণসজ্জ। ক ॥ 
লাহোরের শিখ-সেনা শক্ত অতিশয় | 
এখন আলস্য কর! সমুচিত নম্ত &৮ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৫৯ 


“দিল্লীর যুদ্ধ' কবিতায় তিনি ভারতবাসীকে ব্রিটিশের জয়ে উল্লসিত 
হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন--- 
“ভারতের প্রিয় পুত্র হিন্দু সমুদয়। 
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় ॥” 
এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে চাটুকার ঈশ্বরচন্দ্র ভাড়-নৃতা ভবিষ্কং 
দেশবাসীর কাছে তাহার কলঙ্কিত রূপই উজ্জ্বল করিয়া! রাখিবে | দেশাত্ম- 
বোধের আদর্শ স্থাপিত করিবার জন্য কবিকে বহু সময় কৃত্রিম আখ্যায়িক! 
সৃষ্টি করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রেণ হাতে জীবস্ত ঘটনা থাক] নত্বেও তিনি 
ষ্বেচ্ছায় তাহার অপবাবহার করিয়াছেন, ইহাতে দেশপ্রেমিক হিসাবে 
ঈশ্বরচন্ত্রের স্থান কোথায় তাহা! সহজেই অনুমান করা! যাইবে। সংরক্ষণশীল 
মনের দৃঢ় সংস্কারে যখন কম্পন লাগিয়াছে তখন ইংগাজের শিক্ষা-সভাতার 
উপর তিনি বিষোদগার করিয়াছেন, ইছ1 ছাড়া! প্রকৃত দেশগ্রীতি ঈশ্বরচন্দ্রের 
ছিল বলিয়! মনে হয় না। 


॥ ৮ ॥ 
€ুশ্বরচন্দ্রের কবিতাবলীর বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া কোথায় 
কবির সংরক্ষণশাল ও প্রগতিশীল মনোভাবের প্রকাশ, কোথায় প্রাচীন কবি- 
গোষ্ঠী হইতে তাহার স্বাতন্তরা সৃচিত হুইয়াছে, কোথায় তাহার কবিশক্তির সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, কোথায় তাহার হুর্ববলতা, প্রপঙ্গক্রেমে এগুলি নির্দেশ করিয়! 
দিবার চে! কর! গিয়াছে । এইবার ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের 
মীমাংসা করিয়। আলোচন। সমাপ্ত করা যাইবে। প্রশ্নটি এই --ঈশ্বরচন্ত্রকে 
বি যুগসমাপ্তির কবি বলিয়! ধর! যায়, তাহ] হইলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
আধুনিক যুগের শ্রষট বলিয়! ধরিতে হয়। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি যুগশ্র্ট! 
বলিস্া স্বীকার করা হয়, ভারতচন্্র রায়গুণাকরের মধ্যে তাহা হইলে প্রাচীন 
কাব্যধারার সমাপ্তি ঘটিয়াছে, ইহ! মানিক! লইতে হয়। এখন দুইটি বিপরীত 
মতবার্দের মধ্যে কোন্টি সত্য এবং. যুক্তি-প্রতিষ্ঠ তাহ] পরীক্ষা করিয়া দেখ 


ঘররার। 
৮৮ এবং রাষ্ট্রের এক”একটি গুরুতর পরিবর্তনকে কেন্দ্র করিফা 
হাহিত/্প্রবাহ যুগে যুগে নূতন পথে গতি পরিবর্তন করে। এই গতি পরিবর্তনে 


৬ আধুনিক বাংলা কাব্য 


সাহিত্যের ভাব ও রূপে যে নৃতনত্বের স্পর্শ লাগে, সেই নৃতনত্বের লক্ষণগ্ুলি 
বার! চিহিত করিয় সাহিত্য-ধারাকে একটি বিশেষ খণ্যুগে বিভক্ত কর! 
হইয়। থাকে । কিন্তু সাহিত্যের কোন যুগ-বিভাগেই জলাচল, ভেদ-কল্পন! 
সম্ভব নয়; কারণ সাহিতা জৈব-দেহের ন্যায় বিবর্তনধর্ম্মানুসারী। মানবদেহে 
শৈশবের সহিত কৈশোরের এবং কৈশোরের সহিত যৌবনের মধ্য যেমন 
একটা স্বস্পষ্ট পার্থক্য আছে, আবার ইহার কোন একটি স্তকেও যেমন স্বত্ত্ 
করিয়! দেখ! সম্ভব নয়, সাহিত্যের যুগ-বিভাগও অনেকখানি এরূপ। তাই 
ঠিক কোন্‌ মুহূর্তটিতে প্রবাহে একট। নৃতন তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল, কোন্‌ 
'ুভলক্ষণটিতে সাহিতা প্রাচীনত্বের খোলস ত)াগ করিয়া নুতন প্রাণ-শক্তিতে 
সমৃদ্ধ হইয়া! উঠিল, ক্ষণকালের মধো তাহ! নির্দেশ করা অসম্ভব। আজ 
সাহিত্যের যে রূপটি গডিয়! উঠিয়াছে তাহাকে ঠিক আজিকার সূষ্টি বলিয়া 
গ্রহণ কর যায় না,বহদিনের পলিমাটিসঞ্চয় একত্র হইয়া আজিকার এই উর্বর 
ক্ষেত্রের সৃষ্টি। বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রেও তাই নবধুগের সূত্রপাত ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতায় বা রঙ্গলীলের কবিতায়--তাহ। নির্দি$ করিয়া বলা শক্ত। 
সাহিত্য মিলনধন্মী সৃষ্টি, বর সাধনা একব্রেই ইহার পুষ্টি, তাই কোন 
একজন কবি-সাহিত্যিককে কোন একটি বিশেষ যুগের অফ্টার কৃতিত্ব দেওয়া 
যায় না। হয়ত কাহারও রচনায় ভাবীযুগের সম্ভাবন। থাকে ৰীজাকারে এবং 
সেই বীঞ্জ-ই পরবর্তীকালের কবির মধ্যে যখন বিকশিত হইয়া উঠে, তখন' 
সেই কাবকেই যুগশরষ্টা আখ্য। দেওয়। হয়। তাই রঙ্গলালকে যদি আধুনিক 
যুগের শ্রষ্টা বলি, তাহা হইলে ঈশ্বরচন্দ্রকে এই আধুনিক যুগের নকিব বলিতে 
হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে নকিব না খলিয়! তাঙাকেই যুগলষ্টা বল! যায় কিন 
তাহ দেখা যাক। 

প্রথমত, ঈশ্বরচন্দ্রের জীবৎকাল পর্যাস্তও (১৮১২-১৮৫৯) বাংলা দেশের 
রাষ্ট্র ও সমাজের বিশুঙ্খল ও অব্যবস্থার যুগ। এই যুগ-সংকটকালে 
কোন গভীর-ভাবোদ্দীপক গঠনমূলক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। তখনও ভাবে 
নয়, ভঙ্গীর চমৎকারিত্বে পাঠকের চক্ষু ভুলাইবার দিকে প্রেরণ! প্রবল 
ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও তাহাই করিয়াছেন, তাহার কবিতায় সুষ্টিমূলক সাহিত্যের 
উপাদান বিরল। 

ঈশ্বরচন্জ্র সংঘর্ধ যুগের কবি। দুইটি বিরোধী দভাতার প্রাথমিক পরিচয় 
'পংঘর্ধের মধ্োই ঘটিয়া থাকে । বাংল! দেশেও পাশ্চাত্য সাহিত্যন্সংস্কৃতি ও 
প্রাচ্য সংস্কার-স্যতায় মিলন সংঘর্ষের মধো ) ইহাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬১ 


কিন্ত কালক্রমে পাশ্চাত্য সত্যতার উগ্রত| যখন কিছুটা নম্র হইয়া, 
উচ্ছৃঙ্খলতা যখন দীর্ঘ পুনরারৃত্িতে মাদকতাহীন হইয়াছে এবং প্রাচা 
সত্যতাঁও যখন নবজাগ্রত চেতনার আঘাতের সংস্কারের ভিত্তিভূমি হইতে 
স্বলিত হইয়া পড়িয়াছে, সংঘর্ষের মধ্যেই যখন এই ছুই সভ্যতা বৈরত্ব বিস্মৃত 
হুইয়। ভ্রাতৃত্বের সৌহার্দটো উভয়কে গ্রহণ করিয়াছে, তখনই এই ৰিরোধের 
মধ্যে মঙ্গল ও কল্যাণ, গঠন ও সৃষ্টির সুচন দেখ! দিয়াছে। কিন্তু ইহা সময়- 
সাপেক্ষ । প্রাচাকে তাহার সংস্কার-বিশ্বাসের অচলায়তন হইতে বাহিরে 
আতিয়া নবচেতনার মুক্তধারায় মুক্তিস্ান করিতে হইয়াছে, পাশ্চাত্বাকেও 
তাহার গতিকে মন্থর করিয়া প্রাচোর সহিত একট। সমন্বয়ের কথা ভাবিতে 
হইয়াছে। ইশ্বর ওপ্ত এই সমন্বয়ের নির্দেশ দেন নাই, পরস্ত নিজেকে একটি 
পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই সভ্যতাশ্ৰন্দে একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । 
সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীনষুগের সংরক্ষণশীল কবিদের পর্য্যায়েই পডিবেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র যুগেএই সৃষ্টি ।তনি যুগজধ্টা নন। যে কৰি যুগ্রষ্টা, জ্বগৎ ও 
জীবন সম্বন্ধে তাহার নিস একটি দর্শন থাকে ; ইহ দ্বারাই তিনি প্রাচীন- 
যুগের কবিগোষ্ঠী হইতে আপন স্বাতন্ত্র সূচিত করিয়! নৃতন যুগের প্রবর্তন 
করেন, কিন্তু ঈশ্বপচন্দ্রের কবিতায় কোন 40988889' নাই। তাহার মধ্যে 
আধুনিকতার যে লক্ষণগুল প্রকাশ পাহয়াছে তাহা এ যুগেরই লক্ষণ, 
ঈশ্বরচন্দ্রের নিজষ সৃষ্টি নয় । তাহার মানব প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। 
বল! যায় তিনি প্রাচীণপন্থী সংরক্ষণশাল কবিগো্ঠীর অগ্তভুক্তি। যে কৰি 
আধুনিক যুগের সাহিত্যের ভিত্তিপত্তন করিবেন, তিনি নবীন ভাবধারাকেও 
অভ্যর্থন৷ করিয়৷ আনিবেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নবীন ভাবধারার মধ্যে সৃষ্টির 
অঙ্কুর দেখিতে পান নাই, তিনি ইহার মধ্যে ধ্বংসের বীজ দেখিয়াছেন। 
আধুনিক যুগ সম্পর্কে যে কবির এইরূপ মনোভাব, যে-কবি আধুনিক 
ভাবধারার প্রতি পৃষ্টপ্রদর্শন করিয়৷ প্রাচীন ভগ্ন দেউলের মধ্যে দেবী-প্রতিমার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে আগ্রহশীল, তাহাকে আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলিয়া 
যীকার করিতে সঙ্কোচ হয়। তাই ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক যুগের অষ্ট। নন, 
আধুনিক যুগের নকিব। 


ঙ্গলাল ঘন্দ্যাপাধ্যায় 


১ ॥ 

সাহিতা-সমালোচকের আদর্শ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে হয় যে 
সমালোচকের রাঁজকর কি শ্রেষ্ঠ কবির স্তবগানেই সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইবে) 
অথব। সাহিত্যের হতিহাসে ধাহাদের আসন সঙ্কার্, কবিসমাজে বাহারা 
মধ্যবিত্ত, তাহাদের কবিকৃতি বিশ্লেষণের জন্যও কিছু অখশিষট থাকিবে 1 
এই প্রশ্নটিকেই ৰিপরীতভাবে উপস্থাপিত করিলে দ্াডাইবে যে সাহিত্য- 
বিচারে রসের তুলাদণ্ডই কি একমাত্র আদর্শ এবং সেই আদর্শ অনুসারে ষে 
কবির বচন! রসের ওজনে কিছু হাক্ক! তাভাব উপব সম্মার্জনী নিক্ষেপ করাই 
কি সমালোচকের ধর্ম? কাব্র মূল লক্ষা রস__-ইহা সর্ববজনগ্রান্থয সিদ্ধাস্ত। 
কিন্তু সাধারণভাবে মনে হয়, এ সিদ্ধান্ত রসিকের জন্য) সমালোচকের জন্য 
নয়। সাহিতা-রপিক রসের কফিপাথর ঠেকাইয়! রসোতীর্ণ কাব্যগুলিকে 
বাছাই কবিয়! দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর কাবা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন । 
কিন্তু সাহিত্য-সমাপোচকের দায়িত্ব আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী । সাহিতা- 
সমালোচক রসিক হইবেন, কিন্তু বসবিলাসী হইলে চলিবে ন1। চিকিৎসকের 
কাছে যেমন মানুষের আকৃতিগত সৌন্দর্ধ্যই প্রধান নয়, তাহাকে যেমন মানব- 
দেহের অভ্যন্তরস্থিত জটিল দেহ-তত্বের রহস্য অনুসন্ধান করিতে হয়, ইহার 
প্রতিটি শিরা-উপশিরার গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সজ্জান থাকিতে হয়, সাহিত্য- 
নমালোচককে তেমনি সাহিত্যরসিকের ন্যায় কেবল রস-সৌন্দর্্ে মুখ 
থাকিলে চলে না তাঁহাকে একদিকে যেমন রসোত্তীর্ণ রচনার প্রতিটি স্তর 
বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিতে হয়, তেমনি আর একদিকে রসের পরীক্ষায় যে রচন] 
পাসমার্ক পায় নাই, তেমন রচনাকেও যত্ব-সহানুভূতির সহিত বিশ্লেষণ 
করিয়। মূল্য ও শ্রেণী-বিচার করিতে হয় । সমালোচকের উদ্দার দৃষ্টিতে কোন 
রচনাই তুচ্ছ বা উপেক্ষণীঘ নয়। 

সাহিতা-সমালোচনার এই উদ্দার নীতি বাংল! দ্াহিত্যের সর্বশ্রেণীর 
সমালোচকের দ্বার! সমধিত হয় বলিয়া যনে হয় না এইজন্য অপেক্ষাকৃত 
কম শক্তিশালী প্রাচীন কবির রচন1-বিশ্লেষণ একমাব্র সাহিত্যের ইতিহাসে 
ভিন্ন অন্ত কোন সমালোচনা গ্রন্থে সাধাক্পণত গৃহীত হইতে দেখ! যায় না| 
কাহারও কৃপণ দৃ়ি ভঁহাদের উপর পড়িলেও তাছাদের সমালোচনায় শ্ুদ্ধাহীন 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩ 


উপেক্ষার ভাব-ই প্রবল হইয়া উঠে। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় এই শ্রেণীর 
একজন কবি, ধিনি সমালোচকের নিকট হইতে কোমল হ্ৃদয়ভাবের পরিবর্তে 
ধিকার ও উপহাস-ই বেশি পাইয়াছেন। একজন রস-বিলাসী সমালোচক 
রঙ্গরপালের কাবা আলোচন। প্রসঙ্গে মন্তবা করিয়াছেন, “ইংধাজী ছাচে ঢালাই 
ন1। করিয়া, অন্ত জাতে জাত ন! দ্িয়া»বাংল1 কবিতার চিরস্তন রূপটি যথাসম্ভব 
বজায় রাখিয়া উৎকৃষ্ট কাব্যরচন! কর! যায়__ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি 
বদ্ধপরিকর নিলেন এবং অল্পবৃদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় আপনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ 
আস্থাবান |ছলেন।” 

রঞলালের কবি-কাতিত্ব যতই নগণা হউক, এইবপ শ্রদ্ধাহীন উক্তি কবির 
উপর সমালোচকের বাক্তিগত বিতৃষ্ণ। ও বিরাগের আভাস-ই সূচিত করে। 
উপরি-উদ্ধত এই উক্িটির মধো কবির রচনার যে বৈশিষ্ট্যগুপি উল্লেখ করিয়! 
তাহাকে অল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ও আপন কৃতিত্ব-গৌরব-মুগ্ধ বলিয়| অভিহিত করা 
হইয়াছে, তাহ! কোন কবির পক্ষে দৃষ্ত ও গৌরবহানিকর হইতে পারে, ইহা 
কোন দেশের অতি সুক্্স সমালোচন] নীতিতেও স্বীকৃত হইবে না। কবি যাহা 
দিতে পারেন নাই তাহার হিসাব লওয়। আর মর ঘোড়ার উপর চাবুক মার 
একই 'কাজ। রঙ্গলাল কেন মধুসূদন হইতে পারিলেন না ইহার সহৃতর 
রঙ্গলালের নিকট হইতে আশা! কর! যায় ন1। ইংরাজীতে শক্তিশালী কবিকেও 
প্রথম আত্মপ্রকাশকালে সমসাময়িক সমালোচকের রক্তচক্ষু সহ করিতে হয়, 
কিন্তু শত বৎসরের প্রাচীন কবির এইক্নপ শ্রদ্ধাহীন সমালোচনা একমাত্র 
বাংল৷ সমালোচন। সাহিত্যে দেখ। গেল। 

এই সমালোচকের বিশ্লেষণ-ভঙ্গীর উন্নাসিকত1 দেখিয়া! মনে হয়, কবি 
হিসাবে রঙ্গলাল আত্মপ্রকাশ না করিলেই বাংল। সাহিতোর প্রকৃত উপকার 
সাধিত হইত। তিনি 'ম্বৎপিণ্ড' তাহার উপর সাময়িক শক্তিশালী কবির 
প্রতিবিম্ব পড়ে নাই। তিনি প্রতারক” “নবীন ভাবধারার সহিত নামাত্র 
সন্ধিস্থাপন করিয়া তিনি প্রাচীনকে জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন,*"' 399, 
5:০7 প্রভৃতি কবিদদিগের সহিত পরিচয় থাক সত্তেও তিনি ভারতচন্ 
ও শ্বশ্বর গুপ্তকে কার্ধাতঃ কাবাগুর বলিয়। স্বীকার করিয়! লইয়াছিলেন।” এই 
আলোচন! হইতে একটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে যে রঙ্গলালের কোথায় 
কোন অপাধাক্পত্ব দাই; তিনি নিতান্তই মাধারণ পর্যায়ের কবি। কিন্তু 
সাহিভোর ইতিহাগে দেখ। যায় যে রদলালের স্তায় সাধারণ শ্রেণীর কবির 
সংখ্যাই বেশি ) মধুসুফন+ ববীন্রনাধ, ব। নেক্ষ্গীগার শেলি, কীইলে়্ মত 


৬৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


কবি সচরাচর দেখ! যায় না_-কোটিকে গোটিক হয়। এবং সাধারণ 
কবির তুচ্ছ রচন! জমিয়! জমিয়] যে পলিমাটি সৃষ্টি করে, সেই উর্বর 
জমিতেই অসাধারণ কবির অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয়। উষর মন্রুভূমিতে যেমন 
গাছ জন্মিতে পারে না তেমনি সাধারণ কবির দীর্ঘসঞ্চিত রচনার সার না 
পাইলে শক্তিশালী কবির আবির্ভাব হয় ন1। তাই কাবা-রপসিক, যিনি কেবল 
কাব্যের বাহিক শোভ! দেখিয়। মুগ্ধ হন, তিনি হূর্ববল কবিদের তুচ্ছ 
রচনাগুলিব উপর বিরূপ থাকিতে পারেন ; কিন্তু সাহিতা-সমালোচক, যিনি 
কেবল বাহ্যিক শোভ1 নয়, মূলের রহস্য সন্ধান করেন, তাহাকে উৎকৃষ্ট- 
নিকৃষ্ট সর্বশ্রেণীর কবিকেই সাহিত্যের আঙিনায় সাগ্রহে অভার্থনা করিয়া 
আনিতে হয়। 


॥২॥ 


নিরপেক্ষ সমালোচকের ধর্মান্বযায়ী রঙগলালকে যেমন এইরূপ উপেক্ষা 
দেখানো উচিত নয়, তেমনি অপরপক্ষে তান সাধারণ শ্রেণীর কৰি হইলেও 
তাহার সাধারণত্বকেও ঠিক এতখানি লঘু করিয়! দেখা ঠিক নয়। কি হিসেবে 
তাহার স্থান হয়ত ঈশ্বর গুপ্রেরও নীচে, তথাপ আধুনিক যুগের কবিদের 
মধ্যে তাহার একখানি তন্ত্র আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে । 
মধুসৃদন-হেমচন্দ্র-নখীনচন্দ্রের কাব্যে বাংলাসাহিত্যের যে বিশেষ যুগটি 
গড়িয়া উঠিয্লাছে, সে-যুগের প্রতাক্ষ অ্রষ্ট। বা প্রবর্তকরূপে কোন একজন কবির 
নামোল্লেখ করা ঠিক হইবে না। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরা এত সামান্তকালের 
ব্যবধানের মধ্যে আবিভূ্তি হইয়াছেন ঘে মনে হয়, দীর্ঘকালসঞ্চিত প্রাণশক্কি 
ষেন আকন্মিকভাবে অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া আতসবাজীর মত নিমেষের মধো 
জঅলিয়া উঠিয়াছে। এই যুগের উল্লেখযোগা কাবাগুলির প্রকাশ-কাল লক্ষ্য 
করিলেই এই কথ! সহজে প্রমাণিত হইবে। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু ১৮৯৫ | 
১॥ রঙ্গলাল বঙ্গেযোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৮৭) 
(ক) পদ্িনী-উপাধ্যান--১৮৫৮ (খ) কর্্মদেবী--১৮৬২ (গ) শুর- 
হন্বরী--১৮৬৮ (ঘ) কাঁধী কাবেরী--১৮৭৯। ॥ 
২॥ মধুসূদন দত ( ১৮২৪-৯৮৭৩) 
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(ক) তিলোতমাসম্তব কাব্য--+১৮৫৯ (থ) মেঘনাদবধ কাবা-_ 


১৮৬১ | 
(গ) ব্রজাঙ্গনা-কাবা--১৮৬১ (ঘ) বীরাঙ্গনা-কাব্ায--১৮৬২। 
৩৪ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮- ১৯০৩) 
(ক) চিস্তাতরঙ্গিণী--১৮৬১ (খ) বীরবাহু কাব্য--১৮৬৪ (গ) বৃত্র- 
সংহার--১৮৭৫-৭৮ (ঘ) আশাকানন--১৮৭৬ (উ) ছায়াময়ী-_ 
১৮৮০ (চ) দশমহাবিস্1_-১৮৮২ । 
৪॥ নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) 
(ক) অবকাশ রঞ্ত্িশী--১৮৭১ (খ) পলাশীর যুদ্ধ-_১৮৭৫ (গ) রঙ্গ- 
মতী--১৮৮০ (ঘ) রৈবতক--১৮৮৬ (উ) কুরুক্ষেত্র--১৮৯৩ 
(চ) প্রভাস--১৮৯৬। 
শ্ীষ্টোত্তর ১৮৫৮ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ আটব্রিশ বছরের পর্বকে 
বাঙ্গালা কাবোর বীরযুগ (19:০1 ৪৪০) আখ্য। দেওয়। হয়। কিন্তু একটু লক্ষ্য 
করিলে ধর! পড়িবে, এই যুগের প্রথম কবি রঙ্গলালের শেষ কাব্য প্রকাশিত 
হইবার আট বৎসর পূর্ব এই যুগের শেষ কবি নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য 
প্রকাশিত হুইয়! গিয়াছে । হেমচন্দট্রের এবং মধুসূদনের কাবাগুলিও প্রায় 
যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তবে, হেমচক্দ্রের কাব্য সংখ্যায় বেশি বলিয়া 
কালব্যাপ্তিও বেশি। 
এই বিস্তৃত ও স্বরম্য কাবা-কাননের বীজ যে নশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের 
কবিতায় নিহিত ছিল--এ সিদ্ধান্ত সর্ববজনগ্রাহা হইবে ন1। নবীনষুগের কাব্য 
ধারার সহিত রঙ্ললালের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া একজন 
সমালোচক বলিয়াছেন, তিনি অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন--ইংরাজী 
সাহিতোর সহিত পরিচিত এবং ইংরাক্গ কবিগণের কাব্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ 
হওয়া সত্বেও ইংরাজী কাব্যরীতি ও ইংরাজী কাব্যের আদর্শকে তিনি 
বিজাতীয় কাব্য বলিয়া! মনে করিতেন-বাংল! কাব্যের পুরাতন আদর্শটিকেই 
আকড়াইয়! ধরিয়াছিলেন।* আধুনিক কবি হিসাবে তাহাকে একটা স্বতন্ত্র 
আলন দেওয়া যায় না। নশ্বর গুগ্কে প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি বলিয়। 
স্বীকার করিয়! লওয়1 হইয়াছে; তাহার কবিতাবলীর সাক্ষযেও এ কথা 
প্রমাণিত যে সময়ের দিক দিয়! তিনি যত্তখানি এ-কা লীন; মানসিকতার দিক 
হইতে তিনি ততখানি সে-কালীন। হৃতরাং সমস্য দাড়ায় রঙ্গলালকে লইয়া। 
নবীনষুগের কবিকুলে ত্বাহার ঠাই হইতেছে না, আবার প্রাচীন কাবাধারার 


৬৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


সিংহদ্বার ত ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়। গিয়াছে--তবে রঙ্গলালের স্থান 
কোন্‌ যুগে? প্রাচীন যুগের পাদপুরণ যে ঈশ্বর গপ্তই করিয়াছেন সে সম্পর্কে 
কৌন দ্বিধা নাই, স্বতরাং এ যুগের অনুবৃত্তি রঙ্গলাল পর্যন্ত টানিয়া লওয়া ঠিক 
হইবে দ1| রঙ্গলালকে নবীন যুগেরই অস্ততুক্তি করিতে হইবে। তাহার 
মধ্যে এমন কয়েকটি বিশিষউ লক্ষণ আছে যাহ! দ্বারা তাহাকে কেবলমাত্র 
নবীন যুগের কবিগোষ্ঠীর মধ্যেই যে এক পডকিতে আসন দেওয়! যায় তাহ! 
নয়, তাহার উপর যুগের শ্রষ্টার আংশিক কতিত্ব-গৌরবও আরোপ করা যায়। 

এইবার সেই লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচন| কর! যাইবে। তবে রঙ্গলালের 
উপর নবীন কাব্যধারার শ্রষ্টার গৌরব অর্পণ করিতে হইলে তাহার প্রথম 
কাব্য পন্মিনী উপাধ্যানকেই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ দ্বিতায় কাবা 
কর্মমদেবী প্রকাশিত হইবার পূর্বে বাংলা সাহিত্োর উজ্জ্বল জ্যোতি 
মধুসৃ্ঘনের কাছে তিনি নিপ্প্রত হইয়া! গিয়াছেন। 


॥ ৩ ॥ 


উনবিংশ শতকে বাংলার রাষ্ট্রিক-সামাজিক গোলযোগ কিছু প্রশমিত হইবার 
পর পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব বাংল! দেশের মধ্যে যে নৃতন শক্তি 
ও প্রেরণ! যোগাইয়াছিল তাহার সমন্তই নিঃশেষিত হইয়াছিল গঠনমূলক 
কার্ষেযে। উনবিংশ শতকের প্রধমার্দকে সে-বিচারে গঠনযুগ আখ্যা দেওয়। 
যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গঠন-প্রচেষ্টার নিদর্শন রহিয়াছে গৃস্-চচ্চায়। 
১৮০০ হুইতে ১৮৫& পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তকে বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য কোন কবির 
আবির্ভাব এই যুগে ঘটে নাই। এই যুগের ধাহার! শক্তিশালী লেখক তাহারা, 
সকলেই গগ্য রচনায় তাহাদের সামগ্রিক শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে ঈশ্বরচন্ত বিদ্ভাসাগর, দেবেগ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত, রাজনারায়ণ 
বন্ধ, ভৃদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রস্ন সিংহ, রাঞেন্্লাল মিত্র প্রভাতির নাম 
করা যায়। পঞ্ডের খাতে যে জাতীয় প্রাণশজির অপব্যয় ঘটিতেছিল, ইহারা 
সকলেই যেন প্রয়োজনমূলক গণ্ের খাতে সেই প্রাণশক্তিকে প্রবাহিত. করিয়া 
দেশের চিত্তভূমিকে রসসিক্ত নয়, জ্ঞানলিক্ত করাইবার শরন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত এই মাধারণ নিয়মের মধ্যে ন। পড়িলেও তাহাকে ব্যতিক্রম বলা 
খায়না। কারণ, কবি হিসাবে ঈশ্বরচঞ্জ্রের গোত্র-সম্পর্ক পূর্ববর্তী ভারতচষ্জা 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ 


বা পরবর্তী রঞঙ্জলালের সহিত নয়; তিনি নেপথ্যলোক-বাসী কবিওয়ালা 
সন্প্রদ্দায়েরই উত্তরসাধক। সেই কারণেই ঈশ্বর গুগ্তকে বভাব-কবিদের 
পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ভালে! হউক বামন্দ হউক, ভারতচন্ত্র- 
রজলালের কবিতায় শিল্পসূষ্টির একটা আভাস পাওয়! যায়, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের 
কবি-প্রতিভা সৃ্িধণন্্ী নয়। কবি হিসাবে তাহার স্থান বঙগলালের উপরে, 
তথাপি রঙ্গলালের কবিতায় সৃষ্টির যে সচেষ্টতা আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় 
তাহ] নাই । তাই তাহাকে ভিন্ন জাতের কবি বলিয়া ধরিতে হইবে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের নাম স্মরণ রাখিয়াও তাই বলা যায়, যে বাংল! সাহিত্যের 
ধারাকে রঙ্গলাল-ই প্রথম গণ্চের নীরস ভূমি হইতে বাঁক ফিরাইয়া আবার 
রঃ ভূমিতে লইয় আদিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের পর হইতে যে কাব্যভূমি 
পরিত্যক্ত হইয়। পড়িয়াছিল, রঙ্গলাল সেই দীর্ঘ অব্যবহারে অনুর্ববর ক্ষেত্রে 
সৃষ্টির অঙ্কুর বপন করিয়ান্েন। পে কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কর্ম্মদেবী কাব্যের 
ভূমিকায় কবি ষ্য়ং এই কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন--“এক্ষণে পরম আহ্লাদ- 
সহকারে বক্তব্য এই যে, লক্ষ্যের প্রাত দুটি রাখিয়। উক্ত কাব্য-কুহ্বম (পল্লিনী- 
উপাখ্যান) বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য বার্থ হয় নাই। সাহসপূর্বক 
বলিতে পারি পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বতসরত্রয়ের মধে; আমাদের দেশীয় 
ভাষায় ভাষিত। বিমলানন্ব্দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চি দেশীয় লোকের 
অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শাক্তশালী বন্ধু,ধাহারা 
প্রথমোগ্তমে ইংলপ্তীয় ভাষায় কবিতা রচন1 অভ্যাস করিতেন, তাহার অধুনা 
মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাবা প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাই সাধারণ 
আনন্দের বিষয় নহে। ভাষ! সালঙ্কৃত1 এবং বনুলীকতকরণাথ কবিতার ন্যায় 
গগ্ের উপযোগিতা নহে, অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গগ্গ্রস্থ লিখনের যেরুপ 
উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎ-কৰিত| জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান 
কর কর্তব্য ।”? 

দ্বিতীয়ত, কবি যে বিশুদ্ধ প্রণালীতে” “এক অভিনব কাব্য, প্রণয়ন 
করিয়াছেন সে কথা প্লিনী-উপাখ্যান কাব্যের ভূমিকায় কবি ব্যক্ত 
করিয়াছেন। সেদিক দিয়াও নবীন যুগের কাব্যধার। প্রবর্তনের গুরুত্ব 
রলললালকেও কিছু দিতে হয়। 

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে । রঙ্গলাল যে 
গপ্তের কঠিন তৃ-সংস্থানের মধ্যে সরল কাব্যতরুর বীজ উত্ত করিলেন, ইহার 
পিছনে তাহায় কি মণোঁভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখ 


৬৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


দরকার। রঙ্গলালের কাবাগুলি পড়িয়া অতি সহজেই বৃঝিতে পার] যায় ষে 
কল্পনাদেবীর প্রসন্ন দক্ষিণহত্তের আশীর্বাদ তাহার ললাট স্পর্শ ককে নাই। 
আক্ষেপ করিয়া তাই তিনি বলিয়াছেন__ 
«কোথ! গে! কবিত1 সতি সুধাষরূপিণী | 
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিণী ॥”, 

রঙ্গলালের কাব্য রচনার প্রেরণাও ঠিক বিশুদ্ধ সৃষ্টিপ্রেরণ| নয় । কাবা- 
রচনার উৎস আদিকবি বাল্মীক যে ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, তরুণ গরুড়- 
সম সে মহৎ ক্ষুধার আবেগ কবিকে কাবারচনায় উজ্ভ্রীবিত করিয়া তোলে, সে 
দৈব-প্রেরণ| হয়ত সাধারণ কবিদের মধ্যে দেখা যায়না । কিন্তু সৃষ্টির একটা 
প্রচণ্ড তাগিদ যে অতি সাধারণ শ্রেণীর কবিদেরও অস্থির করিয়। তোলে তাহা 
অস্বীকার কর! যায় না। রজলালের কোন কাব্য পড়িয়া এ ধারণা জন্মে ন! 
ষে প্রবল অনুভূতি প্রকাশের বেদনা! কোথাও স্ফুটনোনুখ কোরকের ন্থায় 
কৰিকে ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছে। রঙ্জলালের মধো সৃষ্টির প্রেরণা নাই, 
কবি-কল্পনারও অভাব, এইকুপ হৃদয়তাবহীন সাধারণ মানুষের কাব্যরচনার 
দিকে কেন আগ্রহ জন্মিল তাহাও ভাবিয়। দেখিবার বিষয়। 

পদ্দিনী-উপাখ্যান কাবোর ভূমিকায় কাব তাহার কাব্যারচনার কারণ 
সম্পর্কে ষে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে ধারণা হয়, সু্টির তাগিদ নয়, 
প্রকাশের বেদন। নয়, দৈব প্রেরণ। নয়, রঙ্গলালের কাবারচনার প্রেরণ] তম্তর। 
উনবিংশ শতকে জাতীয় ভ্রাগরণের যে সাড়া পড়িয়াছিল, সেই নবজাগ্রত 
দ্বেশাত্ববোধ-ই রঙ্গলালের কাবারচনার প্রধান প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিয়াছে । 
দেশীয় ভাষাকে উন্নত করিতে হইবে, দেশীয় সাহিতাকে বহু বর্ণাভরণে ভূষিত 
করিতে হইবে, এই আদর্শ ও প্রেরণাই রঙ্গলালকে সাহিত্যচর্চায় উদ্বদ্ধ 
করিয়াছে । উনবিংশ শতকের সংগঠন-যজ্জে কাবাধারা অবহেলিত হইয়াছিল, 
কিন্তু জাতির সামগ্রিক পরিচয়ে কাঁবাকে যে উপেক্ষা কর! যায় না, জাতীয় 
মহিম! সম্বন্ধে উন্মুখ সচেতনতার যুগে কাব্যকেও যে অস্তেবাসী করিয়া রাখ! 
চলে না, জাতির গৌরব-যুগে কাবোরও ব্র্ণযুগ না আসিলে যে এই গৌরব 
যুগের অঙ্গহানি হয়, বঙ্গলাল তাহ! বুঝিতে পারিয়! সেই সংগঠন-পরিকল্পানায় 
কাব্যশাখা উন্নয়নের দায়িত্ব েচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

রুঙ্গলালের এই. প্রেরণ! বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণ। নয় ঃ এই কারণে তাহার 
কাবাগুলি দেশাত্ববোধের উচ্ছাসবুল বক্তৃতার পমন্টিতে পরিণত হুইয়াছে। 
প্রকৃত কবির কাব্যে দেশগ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ যেমন কাব্যের চরিজ্রের 


রঙগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৯ 


মর্মমূল হইতে উৎসারিত হইয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে, 
রলললালের সৃষ্ট কোন চরিত্রে তাহ] দেখ! যায় না। তাহা দেখাইতে জপ্মুগন্ 
শিল্প-অধিকার থাক দরকার--রঙ্গলালের মধ্ো তাহার অভাব। রঙ্গলালের 
কাব্যমাল তাইবাংলাসাহিত্যের স্মরণীয় কাবাগ্রস্থের মধ্যে অস্তভূক্তি হইবে না। 
কিন্ত তিনি যে প্রেরণা-নির্দেশ দিয়াছিলেন, যে জনশৃন্ত পথে প্রথম পদচারণ 
করিয়াছিলেন, দে পথ পরবর্তীকালে বহু কৃতী-পথিকের পদচিহ্কে ধন্য হইয়াছে । 
রঙ্গলালের কাব্যের কোন প্রভাব পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের উপর পড়ে নাই, 
ইহ! আংশিক সত্য । মেঘনাদ-বধের উপর পদ্মিনী-উপাখ্যানের প্রভাব বিচার 
করিতে গেলে সে চেষ্টা! প্রদীপ জ্বালিয়৷ মধ্যাহ্র-সূর্যয দেখাইবার ন্যায় হাস্যকর 
হইবে, কিন্তু রঙ্গলাল যে প্রেরণার বীজ বপন করিয়াছিলেন, মধুসৃদন-হেমচন্দ্র- 
নবীনচন্ত্র যে সেই প্রেরণায়ই উদ্ব,দ্ধ হইয়াছিলেন ( একটু ঘুরাইয়! বলিলেই 
বোধ হয় ভালো হয়, মধুসুদন-হ্মচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাবাধার] যে প্রেরণা- 
প্রসৃত, রঙ্গলালের মধ্যে সেই প্রেরণ প্রথম স্ফুরিত হইয়াছে । মহাকাব্য রচন! 
দ্বারাই ভাধার শক্তির অগ্নি-পরীক্ষা হয়, মধুসূদন সেই উদ্দেশ্টেই মহাকাব্য 
রচন। করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন) এ কথ। অস্বীকার করিলে অন্যায় 
হইবে। পঞ্কে-ই পঙ্কজ জন্মে, পঙ্কজের মুল্যের সেই পঙ্ককে অস্বীকার করিলে 


পঙ্কজ আকাশ-কুসুম হইয়] উঠে। 
আবার রঙ্গলাল সাহিত্যের ধারাকে যে গন্ভ হইতে পদ্যের দিকে মোড় 


ফিরাইলেন, সেইটিই বড় কথা নয়। মোড় ফিরাইয়।৷ আবার বাংল। কাব্যকে 
কালিন্দীতীবের লীলাকুঞ্জে ব৷ বিষ্ঞাসুন্দরের গোপন হড়ঙ্ের দিকে প্রবাহিত 
করেন নাই, মহ্মাজ্ঞাপক অতীত ইতিহাসের সিংহদ্বারের দিকে প্রবাহিত 
করিয়াছেন । ইহাতে রঙ্লালের যে কৃতিত্ব, সে কৃতিত্ব যে সাহিত্য-সমালোচক 
লঘু করিয়! দেখেন সাহিত্য-সমালোচনার মূলনীতি হইতে তি'ন ভ্রষ্ট। 
মধুসৃদনের পথ-প্রদর্শক রঙ্গলাল ; ইহা! সহজে স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কোচ 
হওয়! স্বাভাবিক, কিন্ত বাংলাসাহিত্যের বীরযুগ (79:০০ ৪৪০) তো! 
কেবলমাত্র মধুসৃদনকে লইয়া! নয়। ত! ছাড়া মধুসৃদনকে বা রবীন্দ্রনাথকে 
সম্পূর্ণ বতন্ত্র করিয়! দেখ! উচিত। ববীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্যগুলির 
সহিত হয়ত বিহারীলালের সারৃশ্ঠ দেখানে যাইতে পারে, কিন্তু মধুসূদনের 
কাব/মাল! সমসাময়িক বাংলাসাহিত্যের উর্ধে । মধুসূদন এমনই একটি 
উদ্ধা, ধাহার সহিত পুর্বব ও পন্চাতের কোন যোগ নাই। বাংলাপাহিত্যের 
ছুগোলে মধুসূদনের স্থান নির্দেশ কর। খুবই শক্ত। সুতক্জাং মধুসুদদ এই 


৭০ আধুনিক বাংলা কাব্য 


বীরযুগের প্রধান কৰি হইলেও গোত্র সম্পর্কে তিনি এ-যুগের অন্যান্য কৰি 
হইতে সম্পূর্ণ শ্বতন্ত্র। তাই যদি হয় তাহা হইলে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও 
নবীনচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ষোগসূত্রটি খুব ছূর্ক্ষা হইবে ন1 এবং এই ধুগের প্রবর্তন 
হিসাবে রঙ্গলালের নাম করিতেও বিশেষ সঙ্কোচ ও কু! থাকিবে না। 

এইবার পদ্মিনী-উপাখ্যানকাবো রঙ্গলালের কবি-ভাবনার নৃতনত্ব কোথায় 
সে লক্ষণগুলি নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 

১॥ রঙ্গলাল বাংল! কাব্যকে আদি-রস হইতে মুক্ত করিয়াছেন। 
রঙ্গলাল তাহার প্বাংলাসাহিতা বিষয়ক” প্রবন্ধ নামক পুস্তিকায় অবশ্য প্রমাণ 
কৰিতে চাহিয়াছেন যে বাংলাসাহিত্য কোনদিন আদি-রসের পঞ্ষিলতায় মগ্ন 
ছিল না। সে তুলনায় ইংরাজী-সাহিতা দেহবিলাসের পরিচয়মুখর । কিন্তু 
সে হইল তর্কের কথ! ক! তুলনামূলক বিচার ; সাধারণভাবে নিরাসক্ত চিত্তে 
বিচার করিতে গেলে ভারতচন্দ্রকে খুব উন্নত নৈতিক সমাজের কবি বলিয়। 
সহজে স্বীকার করিয়। লওয়৷ চলে না। ভারতচন্দ্রের পর হইতে রঙ্গলাল 
পর্য্যন্ত এই যুগটিতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কৰি সম্প্রদায়ের প্রভাব ছ্বিল-- 
তাহাদের রচনায়ও খুব সুরুচির পরিচয় ছিল না; থাকিতে পারেও ন]। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের তাঙ্গন-যুগে নৈতিক ও সামাঞ্জিক বন্ধন যখন শিথিল হইয়। 
পড়ে, তখন রুচি-বিকৃতি অবশ্স্ভাবী এবং সাহিত্যে তাহার প্রভাব খুবই 
প্রতাশিত। শুধু বাংলাদেশে নয়, সব দেশেই ইহা হইয়। থাকে। 

ংলাসাহিত্যে ইহার প্রতাব দীর্ঘস্থায়ী হইয়া সংগঠন যুগ পর্য্স্ত বিস্তারিত 
হইয়াছে । এই যুগ সম্পর্কে একজন মন্তবা করিয়াছেন-__প্প্রভাকরের”সম্পাদক 
এবং “ভাস্করের” সম্পাদক নিভশাজ খেউড় গাইতেন) ধাপার মাঠে ছাড়া! আর 
কৃত্রাপি এ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গৌব্রীশস্কর ভট্টাচার্য্য 
ওরফে গুড়গুড়ে ভটচাধ্ি যে 'রসরাজ+ রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা 
অপাঠা। কিন্ত সে সময়ে ধনীর আসরে, বিষম়ী লোকের ধবঠকখানায় এই 
সকল রচনা পঠিত হইত. বিকৃত-রুচি সমাজের মধ্যে এই সকল বচন! 
উপভোগ্য হইয়াছিল ।” (পুরাতন প্রসঙ্গ ) 

এ অবস্থায় প্রকৃতই লাহিতোর মধ্য দিয়া নীতি-রুচির রাশ একটু শক্ত 
করিয়। টানিয়! ধরিবার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রঙ্গলাল যে তাহার গুরু- 
নির্দেশিত পথে অগ্রপর না হইয়া সজ্ঞানে অন্য পথে পদচারণ। ৪০৪ 
বাংলাসাহিত্োর পক্ষে তাহ! কল্যাণেনর হইয়াছিল। 

২। রঙ্গলাল কাব্য দেশ-প্রেমের আদর্শ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । রঙ্গলালেক্ক: 
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পূর্বববতাঁ “দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'-_-কৰি ঈশ্থরচন্দ্রের এই 
লাইনটিকে ভিত্তি করিয়! বল! হইয়া থাকে, তিনি দেশ-প্রেমের প্রথম ইঙ্গিত 
দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সমত্ত কবিতা মনোযোগ দিয়া পড়িলে 
এই ধারণ। জন্মিবে যে তাহার জাতীয়তাঝোধ সমাঙ্গ ও নীতি-গত | ইংরাজ 
শাসনের আন্গত্া স্বীকার করিয়। সমাজে কুরুচি ও ব্যভিচারের উপর তিনি 
বিদ্রুপ করিয়াছেন? ঈশ্বর গুপ্তের প্রকৃত বিরোধ রাষ্ট্রশাসক ইংরাজদের 
সহিত নয়, ইংরাজ-অন্নুকারী বিভ্রান্ত বাঙালীর সহিত। পরাধীনতার গ্লানি 
ঈশ্বরচন্দ্রকে স্পর্শ করে নাই, তাহার কবিতায়ও প্রকাশ পায় নাই। পরস্ধ 
তিনি ইংরাজ রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্ম বিবিধ বিদ্বোহ-যুদ্ধে দেশ- 
বাসীকে ইংরাজের পক্ষে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । 
রঙ্গলালের কবিতাতেই একদিকে শুঙ্খলাবদ্ধ জাতির মর্মান্তিক লঙ্জ|! আর 
একদিকে স্বাধীনতার মহিমা! প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। “াধীনতা হীনতায় কে 
বাঁচিতে চায় হে" যতই উচ্ছ্বাসবুল হউক, কাব্যে ইহার মূল্য যতই 
অকিঞ্চিৎকর হউক, বহার মধ্যে বাঙালীর মর্ত্মের মন্ত্র ষে প্রথম বাণীরূপ 
পাইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

৩। প্রাচীন যুগের বীরত্ব ও এরতিহ্ব-জ্ঞাপক ইতিকথাকে কাব্যের কথা-বস্ধ 
রূপে গ্রহণ করিয়৷ রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্যের একটা নূতন দিক উদৃঘাটিত 
করিয়াছেন। প্রাচীন-অতীতের গৌরবকাহিনী একদিকে যেমন সহজেই 
পাঠককে বিমোহিত করিয়া জাতীয়তাবোধে প্রেরণ! দেয়, তেমনি অতীতের 
ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত এই কাহিনীগুলি এক অপরূপ রোমান্স্*রস পরিবেশন 
করিয়! চিত্তকে রসাবিষ্ট করে। প্রাচীনযুগের সেই বিরাট হর্ম্মোর অলিন্দে ষে 
: হাসি-কান্নার তুফান, যে শৌর্ধয-বীর্ষোর প্রকাশ, যে ছলনা-চক্রান্তের 
কূটচক্রজাল, যে বিভ্রম, ভোগাকাজ্ষ! ও দেহবিলাপ- ইহার সমস্তই কবির 
তুলির এক-একটি টানে কালের মৌন বনিক! অপসারিত করিয়া পাঠকের 
হদয়তীর্থে ঘনীভূত হয়। রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্ে-য়ে বিচিত্র রোমান্স্*রসের 
উৎ্সমুখ অনাবৃত করিয়া দিলেন, পরবর্তী যুগে শক্তিশালী শিল্পীর রচনায় 
তাহ! লার্থকভাবে উৎসারিত হইয়াছে। 

৪॥ মধুসুদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রাচীন ' পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাহিনী- 
গুলিতে যুগোপখোগী বাঞ্জনা আরোপ করিয়া, প্রাচীন কাহিনীর চরিত্র গুলিকে 
নবীন ভাবধারার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যে কাবারচনা করিয়াছেন তাহান্গ 
নির্টেশও বঙ্গলালের কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে । 
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৫ | রঙ্ললালের অপর কৃতিত্ব অলোৌকিকত্ব বর্ন করিয়া বাংল! কাবোর 
প্রতি পাশ্চাত্া-শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী যুবকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। 
পাশ্চাতা-শিক্ষার প্রথম প্রভাব বাঙালীর মনে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। এই 
যুক্তি-প্রধান মনোভাবের জন্য প্রাচীন ধর্ম্-সংস্কারের প্রতি পাশ্চাত্যা- 
শিক্ষিতদের বিরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছিল। প্রাচীন সাহিত্য মাত্রই 
ধর্ঘমযুলক সাহিত্য এবং ধর্নপ্রধান সাহিতা অর্থে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসের 
সুযোগ গ্রহণ। এইজন্ই দেশীয় ধর্ম্ম-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই দেশীয় সাহিত্যের 
প্রতিও পাশ্চাত্যশিক্ষিত জনগণের বিতৃষ্ণ প্রবল হুইয়৷ উঠিয়াছিল। বঙ্গলাল 
বাংলাসাহিত্যের ধর্মমমূলক কাহিনী বর্জন করিয়া এতিহাসিক কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছেন। (কাব্যে অলৌকিকত্ব বর্জন অর্থে রঙ্গলাল দেব-প্রাধান্ত-মূলক 
কাহিনী বর্ন বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, নতুবা! তাহার প্রায় প্রত্যেক 
কাব্যেই কিছু কিছু অলৌকিকত্তের স্পর্শ আছে। ভক্তিভাবও যে নাই তাহা নয়, 
তবে গৌণ ।) 

প্রধানত এই কয়েকটি কারণেই রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানের অভিনবস্তব 
দাবী করিয়াছিলেন । তবে রঙ্গলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা বা 
স্বকীয়ত। এই লক্ষণগুলির মধে) নয় । রুজলালের শেষ কাব্য “কাঞ্চী-কাবেরী”তে 
সে শক্তির স্ফুরণ দেখ! গিয়াছে। সে হইল-একটি দেশের এঁতিহাসিক, 
ভৌগোলিক ও পৌরাণিক সত্তাকে কাব্যের মধ্যে ফুটাইয়! তুলিবার দুর্লভ 
ক্ষমতা ৷ এই শ্রেণীর কাব্য বাংলাসাহিত্যে পূর্বে ব পবে আর রচিত হইয়াছে 
বলিয়! মনে হয় ন|। সে বিচারে কাঞ্ধী-কাবেরীর অনন্যসাধরণত্ব স্বীকৃত হইতে 
পারে। 
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এইবার আখায়িকা-কবি হিসাবে রঙল্ললালের কৃতিত্ব কতখানি তাহা বিচার 
করিয়! দেখা দরকার। দে বিচারে পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্্মদেবী, শৃরসুন্দরী 
ও কাধী-কাবেরী-_-এই প্রধান চারিখানি কাব্যের স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 
রঙ্গলালের প্রথম কাবা পদ্মিনী-্উপাখ্যান প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্দে। 
ংলা-সাহিত্ে রঙ্জলালের যাহ] কিছু খ্যাতি তাহ মূলতঃ এই কাব্যখানির 
জন্য। কবির নামের সহিত এই কাবাখানি অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত এবং 
পদ্মিনী-উপাখানকে রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাবা বলিয়া ধর! হয়। কিন্তু কাব্য 
হিসাবে কাক্ষী-কাবেবী-ই বুঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ রচন1, সে কাব্যথানির সহিন্ত 
সাধারণ পাঠকের পৰিচয় খুবই অল্প। 
পল্সিনী-উপাখ্যান কাব্যের যূল আখ্যানভাগ টডের রাজস্থান হইতে 
গৃহীত। দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন ভীমন্িংহের পত্রী পল্মিনীর বূপলাবণ্যের 
কথ! শুনিয়! তাহাকে লাভ করিবার অন্য চিতোর আক্রমণ করেন--ইহাই 
পদ্মিনী-উপাখ্যানের মূল কথা-বন্ত। কিন্তু ইহার ঠিক কোন্‌ অংশটি আখ্যায়িকা- 
কাবোর নাতিবৃহৎ পরিসরে সংহত করিয়! কৰি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিতে চাহিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংশয় রহিয়। যায়। পাদ্পনীর সতীত্ব ও বীরত্ব- 
গরিমা এবং আলাউদ্দীনের চিতোর-জয় ও সেই উপলক্ষে রাজপুত জাতির 
শৌর্ধ-বীর্ধ্য-আত্মত্যাগের উজ্জ্বল বর্ণন।--এই ছুইটি বিষয়ই যথাক্রমে 'কান্যের 
প্রথমাংশে ও শেস্বাংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । হয়ত মুলসূত্রদ্ূপে বর্তমান 
থাকিয়। পদ্মিণী এই বইটি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি সম্পর্ক-বন্ধন স্থাপিত 
করিয়াছে, এবং রাজপুত জাতির বীরত্ব ও স্বাদেশিকতা৷ বর্ণনার ব্যাপক 
উদ্দেস্তের মধ্যে এই খণ্ুপ্রসঙ্গ ছুইটিও বিশেষ তাৎপর্যা-মণ্ডিত হইয়া কাব্যের 
অচ্ছেন্ঠ অংশরূপে মূল কথা-বস্তর সহিত দান] বাঁধিয়! গিয়াছে । কিন্তু কাবোর 
ঘটনা-বিন্বাস ও চরিত্র-বিশ্লেষণকে সৃক্ষমভাবে অনুসরণ করিলে এ ধারণা 
জন্মিবে না যে এইরূপ কোন ব্যাপক কাব্য-উদ্দেশ্য কবির মনে ছিল। তথাপি 
ষদি মানিয়! লওয়! হয় যে একটি সাধারণ ঘটনার যুকুরে তিনি সমগ্র রাজপুত 
জাতির শৌর্ষ-বীর্ধ্য ও ঘদেশপ্রেমকে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা! 
হইলেও স্বীকার করিতে হইবে, কবি সে কার্যে সফল হইতে পারেন নাই। 
কাব্যের প্রথযাংশে সমগ্র রাজপুত জাতির কোন পরিচয় আছে বলিয়া মনে 
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হয় না; পক্মিনীর আচারশ্ব্যবহার, কথোপকথন যে কোন উজ্জ্বল আদর্শ 
স্থাপনের অনুকূল বা রাজপুত জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার পক্ষে উপযোগী, 
এমন মনে করিবার হেতু নাই। কাব্যের শেষাংশে রাজপুত সৈন্মদের বীরত্ব ও 
আত্মতাগের উজ্জ্বল চিত্র আছে বটে, কিন্ত কোন্‌ মহৎ আদর্শের প্রেরণা ষে 
এই সৈন্যদের রণোল্লাসে উদ্ব,্ধ করিয়। তুলিয়াছে,সমগ্র যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে সেই 
আদর্শ ক্ষীণভাবেও উপস্থিত ন। থাকায় এই যুদ্ধ-বর্ণনা কোন জাতীয়-যুদ্ধের 
প্রতীক ন। হুইয়! সাধারণ যুদ্ধের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে । ইহার মধ্য 
হইতে রাজপুত জাতির দেশপ্রেমের কোন আদর্শ-ই নিষ্কাশিত করা! যায় না। 
হৃতরাং ষবীকার করিতে হইবে যে সমগ্র রাজপুত জাতি কবি-ভাবনাকে উদ্দীপ্ত 
করিয়! তৃলিতে পারে নাই। পদ্মিনী-উপাখ্যানের মুল আখ্যানাংশের ফাকে 
ফাঁকে রাজপুত সৈন্যের যুদ্ধ-বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি দেশ-প্রেমের বাণী ঘোষণা 
করিতে চাহিয়াছেন? কিন্তু কাবোর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে কোন স্থির 
লক্ষ্য না থাকায় মূল কাহিনী দুইটি তন্ত্র ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
আখ্যায়িক।-কাবো কাহিনীর বিন্দুমাত্র দুর্ববলতাও মূল উদ্দেশ্যকে বার্থ 
করিয়া ফেলে। এই শ্রেণীর কাবোর আরও একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি কৰিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেটি হইল-_কাহিনীর প্রতি পাঠকের কৌতৃহলকে 
শেষ পর্য্যন্ত উদ্দীপ্ত করিয়া রাখ! । এই কারণে কাহিনী-কাব্যের কবি মূল 
ঘটনার সহিত গভীরভাবে সম্পৃক্ত এইরূপ আরও এক বা একাধিক 
উপকাহ্িনী সৃষ্বি করিয়া আঁখ্যানবন্তর জটিলতা বাড়াইয়! কাহিনীর প্রতি 
পাঠকের আগ্রহ-বাড়াইয়| তোলেন। একই কাহিনীর দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি বড় 
একঘেয়ে লাগে, উহা! আর পাঠকের চেতনায় আঘাত করে না, তাইপাঠকের' 
চেতন! সঙ্জাগ রাখিবাঁর জন্যই সাধারণত উপকাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। সে 
বিচারে ইংরাঁজী-সাহিত্যের আখ্যায়িকা-কাবাগুলির চমৎকারিত্ব বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা | কিন্তু র্গলাল সেদিক দিয়! কোন কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন 
না। পদ্মিনী-উপাখ্যানের মুল কাহিনীর পরিপোষক কোন উপকাহিনী তিনি 
সৃষ্টি করিতে পারেন নাই.। কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণ] করিয়া। প্রধান 
ঘটনাগুলির মধ্যবর্তী ফাকও তিনি পূর্ণ করিতে পারেন নাই। একেবারে 
শেষের দিকে বাদল নামীয় একটি দ্বাদশবর্ষায্ কিশোরের যে বর্ণনা আছে, 
তাহাকে উপকাহিনীর মর্যণাদ1 তে দেওয়া। খায়-ই না, পরস্ত তাহ! কাব্যের. 
পক্ষে অপকর্ধের কান্ণ হইয়াছে । বাদলকে কবি অভিমন্থুর রাজপুত সংস্করণ 
কলগিয়! উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং তাহার সুখের উচ্ছাসবন্ধল উিগুলিক 
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উপর বক্তার নিজম্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ ন! পড়ায় সেগুলিও সাজানে। এবং কবিরই 
যোজন! বলিয়া! মনে হইয়াছে । 
মূল কাহিনী-বিন্যাসেও কবির কৃতিত্ব অতি নগণ্য । প্রথমত, সৃচনা-পর্বে 
সমগ্র কাহিনীর সার-সঙ্কলন করিয়া ঘটনার অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে 
পাঠকের আগ্রহকে তিনি শিধিল করিয়! ফেলিয়াছেন। কাহিনীর পরিণতি 
ঘি পাঠক পূর্বেই জানিয়া ফেলে তাহ! হইলে স্বতন্ত্রভাবে কাহিনীর কোন 
ংশের উপরই তাহার তীব্র কৌতৃহল থাকিতে পারে না এবং অতি চমকপ্রদ 
পরিণতিও ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়! যায় । পূর্বে নাটকে বাঁজাকারে মুল কথা- 
বন্তর একট] খুব অস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়। হইত। পরবর্তীকালে এই রীতিকেও 
এ একই কারণে বজ্জন কর| হইয়াছে । তাহ! ছাড়| নাটকে যাহ! সম্ভব, 
কাবো তাহা সম্ভব হইতে পারে না| নাটক দৃশ্যকাবা, তাহার কাহিনী-ই 
প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় নয়; দৃশ্যসজ্জ।, সঙ্গীত প্রভৃতি আরও বহুদিকে 
দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণের বহু উপাদান রহিয়াছে । কিন্তু কাব্যে, যেখানে মূল 
কাহিনীর জালেই পাঠকের মনকে বাধিতে হইবে, সেখানে সূচনায় সমগ্র 
কাহিনীর সারাংশ বিস্তৃত কর আর জাল ফেলিয়াই তাহার একাংশ উচু 
করিয়া ধৰ্রিয়! রাখা এক কথা। 
পূর্বেই বলিয়াছি, কাহিনীর তারকেন্দ্র দ্বিধা-বিভক্ত হইয়। মূল কাহিনীকে 
দ্বইটি অংশে পৃথক করিয়া! ফেলিয়াছে, ইহার ফলে কাহিনীর মুল কেন্দ্রবিন্দু 
(0806£9 ০1170692988) কোন্টি তাহ! সহজে বোঝ! যায় না। “সহচরীদিগের. 
প্রতি উৎসাহ বাক্য” এবং 'আলাউদ্দীনের চিতোর জয়'--এই দুইটি পরিণতির 
কোন্টি কবির প্রতিপাগ্ভ তাহ! বিচারসাপেক্ষ । “ঘহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ 
'বাক্য*--এই অংশে জহর-ব্রত অবলম্বন করিয়া পল্সিনী তাহার সথিগণের 
সহিত অগ্রি-কুণ্ডে প্রবেশ করিতেছে, এই ঘটন| বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু এই 
বর্ণন] এমনই ম্লান ও বর্ণহীন যে ইহ পদ্মিনীর অগ্মি-কুণ্ডে প্রবেশের বর্ণনা বা 
তাহার স্রানলীল। বর্ণন। ইহা বুঝিতে কষ্ট হয়। এই অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ ঘটনার 
মধ্য যে করুণ উ্রাজেডির বাঞ্জন। আছে, যে দুঃসাহসিক আত্মত্যাগের মহিষ! 
আছে, সতীত্বের মর্যাদা] ও শুচিতার প্রতি রাজপুত রমণীর যে সম্ভ্রম প্রকাশ 
পাইয়াছে, তাহ। উদ্ভাপ ও আবেগহীন বর্ণনার জন্ত একেবারে নিভিয়া 
গিয়াছে। এইভাবে কাব্যের চূড়াস্ত-যুহূর্ত দুইটি অংশে বিভক্ত হওয়ায় 
আখ্যানভ্ভাগ যেমন একটি নির্দিউপরিণতি লাভ করিতেপারে নাই, তেমনি 
কেন্জ্রীপন ঘটনাগুলিওযান্ত্রিক ওআরেগহীন বর্ণনার জন্তু পাঠকের অনুভূতি আকর্ষণ 
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করিতে সমর্থ হয় নাই, ইহার জন্য কাব্যের সামগ্রিক-মুল্য অনেকাংশে কমিয়! 
গিয়াছে । 

আবার পাঠকের মানস-পরস্তরতির প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া এমন দ্রুতগতিতে 
সময় সময় ঘটন। উপস্থাপিত কর] হইয়াছে যে তাহাও কাবোর অপকর্ষের 
কারণ হইয়াছে। কাব্যের আরস্তেই পল্মিনীর অতিপল্লবিত রূপ বর্ণনার পর 
একটি লাইনে পদ্মিনীর প্রতি দিলীশ্বরের আকর্ষণের ইঙ্জিত দিয়া চিতোর 
আক্রমণের যুদ্ধ-বর্ণনা' আরম্ভ হইয়াছে। পাঠক মুগ্ধ হুইয়! পঞ্পিনীর বূপ- 
লাবণোর বিস্তৃত বর্ণন। শ্তনিতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে সে বূপ-জগৎ হইতে 
একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহলের মধ্যে আসিয়া! পড়িল। ইহার মধ্যে 
কালের ব্যবধান অতি মঙ্কীর্ নাই বলিলেও চলে; যেটুকু আছে তাহা 
যথেঞ্ট নয়। একটি বিষয় হইতে আর এক্ষটি বিষয়ে তন্ময়তা লাভ করিতে 
সময় লাগে, কবিকে সেই সময়ের ফীকটুকু প্রাসজিক বর্ণনার দ্বার! পূর্ণ করিয়! 
দিতে হয়। রম্লাল তাহা ন1 করিয়া অযথা পাঠকের চেতনার উপর 
'অত্যাচার করিয়াছেন। বার বার যদি এইরূপ আকম্মিকভাবে পাঠকের 
চেতনাকে পীডন কর] হয়, তাহ! হইলে ঘুম-চটিয়া যাওয়! চোখে যেমন সহজে 
আর ঘুম আসিতে চায় না তেমনি কাহিনীতে পাঠকের তন্ময়তাও আর সহজে 
জমিতে চায় না; ইহ! আখাায়িকা-কাব্যের পক্ষে বিশেষ অপকর্ষের কারণ 
হয়। ইহাব দৃষ্টান্ত পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের আরও কয়েক জায়গায় আছে, 
যেমন “বিগ্রহ ও সন্ধর মন্ত্রণ।” নামক অংশটিতে আলাউদ্জীনের যুদ্ধে বিরাগ 
ও সন্ধির জন্য ব্যাকুলতা।, ভীমসিংহের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ এবং ভীমসিংহ 
কর্তৃক সন্ধির সর্ত অবগত হইয়া! বিমর্ধভাব ধারণ-_-এতগুলি ঘটন!| মাত্র দশ 
লাইনের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে । 


আখ্যায়িকা-কাব্যে কাহিনী-ই মুখ্য, চরিত্র গৌণ । নুতন নৃতন বৈচিত্র্যময় 


ঘটনার সমাবেশে কাহিশীর বর্ণাঢাতা বৃদ্ধি পায়। তাই আখ্যায়িকা-কাব্যে 
চরিত্র-চিত্রণের অক্ষমতা বিশেষ ক্রটি বলিয়৷ সাধারণত ধর] হয় ন1) এই 


শ্রেণীর কাবোর প্রধান লক্ষ্য ঘটন! সমাবেশে যৌক্তিকতা ও কাহিনীর 
অগ্রগতি । অবাস্তর ঘটন1 কাহিনীর অগ্রগতিতে বাধ! দিলে তাহ! অপকর্ধের 
কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইবে । পদ্মিনী-উপাখ্যানে দেশাত্মবোধের উচ্ছাসপুর্থ 
বর্গনা, নায়ক-নায়িকার বিস্তৃত আত্ম-চিস্তার বিবরণ; কাহিনীত অগ্রগতির পথে 
বিশেষ অন্তরায় সহি করিয়াছে। বিশেষ করিয়া! ভীমসিংহের আত্মশচিন্ত। 
একদিকে তাহার চরিত্রকে যেমন শিশুহ্বলত দুর্বল প্রতিপন্ন করিয়াছে তেষনি 
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ইহা কাহিনীর গতিকেও অযথ! বিলম্বিত করিয়াছে । এই প্রপঙ্গে রাজার 
উচ্ছুসত প্রণয়-সভ্ভাষণ এবং কারাগারে তাহার আত্ম-চিস্ত। বিশেষভাবে 
ক্মরণীয়। মাতৃভূমি যখন শক্র কর্তৃক আক্রান্ত, শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে হুর্গের 
এক-একটি বুরুজ যখন ভাঙ্গিয়! পড়িতেছে, তখন সেই জাতীয় সঙ্কট-মুহূর্তে 
রাজা-রাণীর দীর্ঘ প্রেমালাপ অত্যন্ত বিসদৃশ এবং কাহিনী-কাব্যের পক্ষে 
অবাঞ্চিতও বটে ('রাজ-দম্পতির কথোপকথন” নামক আংশটি দ্রষ্উবা )। 
অনুপ অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে “ভীমসিংহের পরিত্রাণ” নামক 
ংশের প্রথম দিকে । 

আবার মুল আখ্যানাংশের মধ্যে মধ্যে যবনের প্রতি কবির বিদ্বেষভাৰ 
অত্যন্ত স্পউভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্ষে যবনের! কেমন 
করিয়া হিন্দুর সংঘশক্তির অভাবের হ্বযোগ লইয়া এদেশে প্রভুত্ব স্থাপন 
করিয়াছিল তাহার বর্ণনা বিশেষ যুগোপযোগী হইলেও কাব্যের ক্ষতিকর 
হইয়াছে । 

কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল ঘোষণ। করিয়াছেন যে এই কাব্যে অলৌকিকত্ব 
বর্জন করা হইয়াছে, কিন্তু কাব্যের মধ্যে কালীমৃত্তির আবির্ভাব এবং দৈবধানী 
শ্রবণ প্রভৃতি এমন কয়েকটি ঘটনা আছে যাহার বর্ণনায় পাঠকের অলৌকিকত্ব 
বিশ্বাসের হযোগ গ্রহণ কর! হইয়াছে । ইহা! ছাড়! ভীম'দংহকে সঙ্গে করিয়া 
শত্র-শিবির হইতে পদ্মিনীর পলায়নের মধ্যে অলৌকিকত্ব না থাকিলেও কিছু 
তোক্রবাজীর প্রভাব আছে ) নতুব! পদ্মিনী কহিলেন, 'এস নাথ শক্র-হস্তে মুক্ত 
করি আগে, তৎক্ষণাৎ রাজ-দম্পতি নিরাপদে শক্র-এলাক। হইতে বাহির 
হইয়| আদিলেন। পাঠান-শিবির সৈন্যশৃন্য ন! থাকিলে ইহা যে কোন্‌ উপায়ে 
সম্ভব হইল তাহার বর্ণন। দ্দিতে কবি কার্পণ্য করিয়াছেন । তাই ইহাতেও 
অলৌকিকত্বের প্রতাৰ অনুমান করি।' কারণ, “দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী 
আমার । ঘবন-দানবকুল করিতে সংহার ।' কাহিনীর মধো এইরূপ দৃ-একটি 
ছুর্বপতাও ষে নাই তাহা নয়। 

আরও একটি কারণে পগ্সিনী্উপাখ্যানের কাহিনী একঘেয়ে ও নীরন 
হইয়! পাঁড়য়াছে। সেটি হইল-_-কাহিনী-বিন্তাসে নাটকীয় ₹উপস্থাপন-রীতি 
অনুসরণ না করা। আধ্যায়িকা-কাব্যর বিস্তাস-ভঙ্গীতে কিছু নাটকীয়ত্ব 
থাকে, ইহ! কাহিনীতে বৈচিত্র্য সঞ্চারে সহায়ক হয়। কেবল পদ্মিনী- 
উপাখানে নয়--কোন কাবোই বঙ্গলাল এই নাটকীয় উপস্থাপন-শুঙ্গী অনুসরণ 
করেন নাই, লেই কারণে তাহার সমস্ত কাব্যই বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব-হীন 
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হইয়] পড়িয়াছে। 
টরিত্রাঙ্কনের দিক দিয়াও রঙ্গলাল বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন 
না। পল্সিনী-উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র হ্ইটি--পদ্মিনী ও ভীমসিংহ। ইহাদের 
কাহাকেও রঙ্গলাল ঠিক রক্ত-মাংসের জীব করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন 
নাই। 
রঙ্গলালের হয়ত ধারণ! ছিল রাজপুত জাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষ। নারী 
অধিকতর বীর্যবতী, এই কারণে চরিত্রের দৃঢ়তা এবং শৌধ্্/-বীর্ষোর যাহা 
কিছু পরিচয় তাহ! তিনি পদ্মিনী-চরিত্রের ভিতর দিয়! প্রকাশ করিতে 
চাহিয়াছেন। কিন্তু পদ্মিনী ব অন্যান্য রাজপুত-রমণীর এঁতিহাপিক প্রাসদ্ধি 
সতীত্ব-মর্ধ্যাদায় এবং সতীত্ব ধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে যে-কোন ছুঃসাহপিক 
কণ্খ এমন কিঃ মৃত্যু পর্যান্ত বরণ করিবার অটল-অনমশীয় দৃঢ সঙ্কল্পলে। রঙ্গলাল 
কিন্তু পদ্মিনীর সতীত্ব-নিষ্ঠ। অপেক্ষ1! তাহার দৃরদৃষ্টি, নির্ভীক, বলিষ্ঠ চব্রিত্র এবং 
কুট বিচক্ষণ রাজনৈতিক বৃদ্ধিণীলতার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। ইহার জন্য পদ্মিনীর স্বামী ভীমসিংহ ভীরু-দুর্বল মেষশাবকের 
ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে, প্রকত রাজচরিত্র অস্কনে রঙ্গলাল সঙ্গতি রক্ষা! করিতে 
পারেন নাই। 
ভীমসিংহের ন্যায় ছূর্ববল এবং ভীম চরিত্র কোন বীরত্বপূর্ণ এতিহাসিক 
কাব্যের নায়ক হইতে পারে না| রণদামাম! ও অস্ত্রের ঝনৎকারের মধ্যে 
ভীমসিংহের মত চরিত্র একেবারেই বেমানান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে 
গদ্গদ প্রেমসভ্তাষণ তবু খানিকট! সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধের “সাজ সাজ” রব 
ঘেন ভয়্-পাওয়। ব্যক্তির উক্তির মত জড়তায় অস্পষ্ট। আলাউদ্দীন যখন 
পল্মিনীর দর্শন গ্রার্থনা করিয়! তাহার নিকট পক্তর পাঠাইলেন তখন ভীমমিংহের 
আচরণ কন্যাদায়গ্রস্ত নিঃদ্ব বৃদ্ধ বাঙ্গালী বিপ্রের ন্যায়-_ 
“এত ভাবি মান মুখে সজল নয়নে । 
ধীরে ধীরে যায় রায় পদ্মিনী সদনে ॥ 
- একবার অগ্রসর পুনঃ চাক ফরে। 
করাধাত কাতরেতে করে কভু শিরে।” 
কোন রাজপুত-রাষট্রনায়কের পক্ষে এপ আচরণ যে শোভন নয় তাহ! 
নিঃসন্দেহে বল! যায়। | | 
আলাউদ্দীনের পত্র পাইবার পর ভীমধিংহের কিংকর্তবাবিমূঢ় অবস্থাটির 
উপর ঘেন অতিরিক্ত জোর দেওয়। হইয়াছে। রাজ পত্বী-প্রেমকে সর্বজ-জঞান 
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করিয়া কহিতেছেন-_ 
“যাক বাজাধন, নাহি প্রয়োজন 
হই হব ছুঃখভাগী।” 
রাণী তখন রাক্জাকে সাহস দিয়। রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন করেন-- 
পতৃজ্্রয় দলন সুজন পালন 
এই তে! রাজার নীতি ॥' 
এইভাবে রাণীর আশ্বীসে আশ্বাসিত হইয়া রাণীর পরামর্শানুযায়ী স্থির 
হইল, আলাউদ্দীন দর্পণের উপর প্রতিবিষ্বিত পদ্মিনীকে প্রত্যক্ষ করিবেন, 
কিন্ত রাজার ভয় তাহাতেও যায় না-- 
“সুকুরে আকৃতি হেরিতে স্বীকৃতি 
পাৰে কি সে দুরাচার |” 
এখানেও রাজার বুদ্ধিতে রাণীর ফুৎকারের প্রয়োজন হইয়াছে । এইভাবে 
রলগলাল ভীমসিংহকে পদে পদে স্ত্রীববুদ্ধি নির্ভর, ব্যক্তিত্বহীন, জড়পুঙতলির মত 
অস্কিত করিয়াছেন । ইহাতে হয়ত রাণীর বুদ্ধির প্রথরত] রঞ্জিত হইয়াছে 
কিন্ত একটি চরিত্রের ছায়ায় আর একটি চরিত্র যে একেবারেই ঢাক পড়িয় 
কাব্যকে দুর্বল করিয়| ফেলিয়াছে, কবি সেদিকে লক্ষ্য দেন নাই। 
যবন শিবিরে বন্দী অবস্থায় পল্মিনীর প্রেমে সংশয় প্রকাশ করিয়া ভীমসিংহু 
যে দীর্ঘ আত্ম-চিন্তার বর্ণন। দিয়াছেন তাহ! কাহিনীর পক্ষে যেমন ক্ষতিকর 
হইয়াছে, উহাতে ভীমসিংহের চিতের দর্ববলতাও তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে। 
কোন প্রকৃত বীর-যোদ্ধা বা কোন বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর নায়কের পক্ষে প্রণয়- 
ব্যাপারে এইরূপ সংশয়-বাকুলত। মোটেই শোভন নয়) ইহা! রোম্যান্টিক 
নায়কের বৈশিষ্ট । ভীমসিংছের বাহক রাজবেশ খুলিয়া ফেলিলে তাহার 
প্রণয়-মগ্ধ রোম্যান্টিক নায়কের চেহারাটি প্রকাশ হইয়! পড়িবে । শক্র-শিবিরে 
পদ্মিনীকে দেখিয়! তাহার প্রণয়-জ্ঞাপন-ইচ্ছ! এবং পদ্িনীর প্রত্যাখ্যান-উক্তি 
(“অন্বরাগ এ সোহাগ কালে ভালে| লাগে । চল নাথ শক্র হস্তে মুক্ত করি 
আগে” ) উপরের মন্তবাকে সমর্থন করিবে । শেষবারের মত যুদ্ধাব্রাকালে 
পল্সিনীর নিকট হইতে তীমপিংহের ব্দায়-গ্রহণ দৃশ্তও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
প্রিয়্তম। স্ত্রীর নিকট হুইতে বীর যোদ্বার বিদায় গ্রহণের দৃশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের সাহিত্যে অতি চমৎকারভাবে চিত্রিত হইয়াছে । আ্যাড্রম্যাকির নিকট 
হইতে হেক্উরের বিদায়-দৃশ্ে প্রেম ও বীর্ধা, বীর-রস ও মধুর রস এবং ইহাদের 
পটস্ৃমিকাষরপ প্রচ্ছন্ন কারণ-রস যুগপৎ উৎসারিত হুইয়। পাঠক-চিভকে 
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রোমাধিত করে। তাহারাও স্ত্রীকে প্রণয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিত্ত সে 
প্রণয়ের পিছনে কর্তবোর পাঞধ্জন্য ধ্বনিত হইয়|! সে প্রেষশ্ব্যাপারের মধো 
একটা! সার্ব্বভৌম ব্যাপকতা! ও বিস্তৃতি আনিয়। দিয়াছে । কিন্তু ভীমসিংহের 
বিদায় গ্রহণ দৃশ্য কীহুনী প্রধান হইয়াছে॥ কোন মহিমা-ব্যাপকত| ব1 উচ্চ 


আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই__ 
“এ বিদায় জন্মশোধ প্রণয়-পক্ছজ-রোধ 
ইহলোকে তোমার আমার 
যদি পুরে মনস্কাম প্রাপ্ত হয়ে যোগ্য ধাম 


মিলন হইবে পুনর্ববার |”, 


কোন বীর যোদ্ধা যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই তাহার মৃত্যু সম্পর্কে স্থির-নিশ্চন় 
হইতে পারে না। অতি সঙ্কটকালে যুদ্ধে যাইতে হইলেও দ্ঢ় মনোবল ও 
প্রবল জয়লিপ্স। কখনও ঠৈনিকহৃদয়কে ত্যাগ করে না । ভীমসিংহের মধ্যে 
কিন্তু বিপরীত ভাব-ই লক্ষ্য করি। 
আবার বিদায়গ্রহণ কালে পদ্মিনী-বিচ্ছদ-বেদন1! ভীমসিংহের চিত্তকে 
ব্যাকৃল করিয়! তুলিয়াছে, কিন্তু যে মহান জাতীয় আদর্শের যুপকাষ্ঠে এই ক্ষুত্ 
ংকীর্ণ ব্যক্তিগত প্রণয় বলি দিতে হইতেছে সে আদর্শের প্রেরণায় বীরচিত্ত 
উল্লসিত হইবার কথ1--অথচ ভীমসিংহের মধ্যে উল্লাস ব1 প্রেরধার কোন 
লক্ষণই দেখ! যাঁয় না। তাই ভীমসিংহ বীরত্বপূর্ণ এতিহাপিক কাহিনীকাব্যের 
নায়কের মর্ধ্যাদ1] লাভ করিতে পারেন নাই । কবি তাহাকে জলমগ্ন লিরূপায় 
ব্ক্রির ন্যায় আঁ্কত করিয়াছেন। যবনের যুদ্ধ-্ক্কারে যে তাহার হ্বকম্প 
উপস্থিত হয়, আমর! সহজেই তাহা বুঝিতে পারি | কাবও উপমার সাহায্যে 
তাহা! প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করেন নাই-- 


“তথায় বুরুজ ভাঙগি বন উঠায়ে চালী 
নগরেতে করিল প্রবেশ । 
শুনি ভীমসিংহ রায় দ্লাবদপ্ধ মৃতপ্রায় 


নিরাশায় পূর্ণ বক্ষদেশ ॥” 
পুন্রদিগের প্রতি ভীমসিংহের ষে উৎসাহ-বাক্য তাহাও মুমৃঘুর অন্তিম 
প্রার্থনার ন্যায় অসহায় ও আবেগ-কম্পিত-- 
“কুলধর্্ম রাখিতে জীবন যদি যায় 
জীবনের দার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়? 


রঙজগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১ 


কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হ'য়ে? 
রাজপুত-্হৃতা যাঁবে ঘবন আলয়ে 1” 

ভীমসিংহ-চরিত্র চিত্রণে এই ব্রটি পল্লিনী-উপাখ্যান কাব্যের একটি কেন্দ্রীয় 
দুর্ববলত|। 

ভীমপিংহের পর উল্লেখযোগ্য পদ্মিনী-চরিত্র । কৰি পদ্মিনীকে হয়ত সমগ্র 
রাজপুত স্ত্ী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব করাইবার জন্য তাহার চরিত্রের অসমসাহসি- 
কতা এবং অটল দৃঢ়তার দ্দিকটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। পদ্মিনী 
নারী হইয়াঁও শক্র-শিবিরে বন্দী স্বামীকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, 
যুদ্ধ-ব্যাপারে ষামীকে পরামর্শ দিয়াছে, পরিশেষে স্বামীর পরাজয়ে অসহায় 
অবস্থায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়! সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে । এক দিকে বীরত্ব ও 
সাহপসিকত! আর এক দিকে সতীত্ব _-এই দুইটি দিক-ই পল্লিনী-চরিত্রের প্রধান 
বৈশিষ্টাব্বপে উপস্থাপিত কর] হইয়াছে । 

কিন্ত নানা কারণে কবির উদ্দি্ট ভাবটি ঠিক ফুটিয়! উঠিতে পারে নাই। 
প্রথমত, ভীমসিংহের মত একটা ভীরু কাপুরুষ চরিত্রের পার্থ পদ্মিনীর বীরত্ব 
ও সাহসিকত। যথার্থভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ভীমসিংহ ও পদ্মিনী 
উভয়ের চরিত্র অনমনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ হইলে একট! বীবত্বপূর্ণ জাতীয় ভাবো- 
দীপক পরিমগ্ল গড়িয়! উঠিতে পারিত। কিন্তু ভীমমিংহের চরিত্রের মধ্যে 
তেজ-অংশ কবি এত অল্প পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়াছেন যে এক পদ্মিনীর 
চরিত্রকে আশ্রয় করিয়! এরূপ একটি পরিমগ্ডল গড়িয়। উঠ! সম্ভব হয় নাই। 
বাস্তবক্ষেত্রে একের দুর্বলতা অপরের শক্কিমতা দ্বারা আর্ত করিয়! রাখা যায়, 
কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে হূর্ববলত1-ছূর্বলতাই ; কোন আবরণে তাহ ঢাকিয়। 
' বাখ! যায় ন!। দ্বিতীয়ত, রঙ্গলাল সব জায়গায় পল্লিনীর অদমসাহুদিকা-বূপটি 
বজায় রাখিতেও পারেন নাই। রাজপুতরমণী পদ্মিনীর বারত্ব-ব্যগ্রক রূপের 
অন্তরাল হইতে মাঝে মাঝে অপহায় রমণীর বিলাপ-ধ্বনি শোনা গিয়াছে । 
যবন-শিবিরে ভীমনিংহের বন্দী হইবার সংবাদে রানীর বিলাপ যেন মদনতন্মে 
রতির বিলাপের ন্যায়। যে ছুঃসাহদিক! রমণী যবন-শিবির হইতে বন্দী 
স্বামীকে সুকৌশলে মুক্ত করিবে, তাহার কণ্ঠে অসহায়ের বিলাপ-ধ্বনি শোভন 
হয় নাই । পগ্মিনী বিলাপ করেন এই বলিয়া 


"কোথা হে প্রাণের পতি রছিলে এখন? 
কি হবে আমার গতি কে করে রক্ষণ?” 


৮২ আধুনিক বাংল। কাব্য 


এইরূপ বিলাপের পর 'বারেক ভাবেন মনে সঙ্গে লক্মে সেনাগণে রণক্ষেত্রে 
হইব উদয় ॥” কিন্তু আবার বিপরীত আশঙ্কায় পিছাইয়া,আসেন--“কিবা 
হয় নাহি জানি কপালেতে কি আছে লিখন ।” যে নারী সৈন্ুসজ্জ। করিয়া 
| যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার কল্পনাও করিতে পারেন, তিনি-ই আবার কপালের 
লিখনের দোহাই দিয়! পিছু হটিয়া। আসিতেছেন, ইহার মধো একটা হাস্তকর 
অসঙ্গতি রহিয়াছে । 

প্রথমাংশে পদ্িনীর কিছুটা প্রাধান্য থাকিলেও পরে যুদ্ব-বর্ণনার চাপে 
পদ্মিনীর গুরুত্ব লঘু হইয়] গিয়াছে॥ তাই পদ্িনী-চরিত্রের সামান্য ক্রটি-অসঙ্গতি 
কাব্যের বিশেষ অপকর্ধের কারণ হইত ন1], কবির যদ্দি সৃষ্টি-ক্ষমত। থাকিত। 
.কিত্ত কৰি কোথাও পাঠকের মনের বাসনা-অনুভূতিকে জাগ্রত করিতে পারেন 
নাই। অথচ এবপ হ্বযোগ কবির ভাগ্যে বহুবার জুটিয়াছে। পদ্মিনা- 
উপাখান কাবেোর মধ্যে যে চমৎকার কাব্য-সম্ভাবন! ছিল শক্তিশালী কবির 
হাতে পড়িলে তাহা মেঘনাদ-বধ অপেক্ষা! উন্নত কাব্যে রূপলাভ 'করিতে 
পারিত। 

মেঘনাদ-বধ কাবো রাধণের চরিত্রের তিতর দিয়া যে ট্রাজিক সুরটি পরি- 
স্ফুট হইয়াছে এবং লঙ্কাবাসীদের যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্য হইতে যে স্বাজাত্যবোধের 
আদর্শ নিষ্কাশিত হইয়াছে পদ্ভিনী-উপাখ্যানের কথা-বস্ত হইতে ইহা অপেক্ষা 
উন্নত ট্রটাজিক-রন এবং স্বাজাত্যবোধের বাণী প্রচার করিবার সম্ভাবন! ছিল। 
রাবণ অন্যায়ভাবে রনবাসী রামের স্ত্রীকে হরণ করিয়। আনিয়াছিল ; তাই 
রাম যখন পতিব্রতা স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার জন্ম লঙ্ক। অবরোধ করিলেন, 
তখন রামের বানের সৈন্যের বিপক্ষে লঙ্কার গৌরব অস্ষুপ্ন রাখিবার জন্য 
লঙ্কাবাসীকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার ঠিক যথার্থ উৎপাহশ্বাণী রাবণের 
মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। এবং এই যুদ্ধে রাবণের একটির পর 
একটি পু যখন প্রাণ বিদর্জন দিয়াছে তখন রাবণের পিতৃম্বদয়ে যে আলোড়ন 
সে আলোড়ন পাঠকের হ্বদয়কেও তেমন গভীরভাবে অভিভূত করিতে পাবে 
না। অন্যায়কারীর উপযুক্ত প্রতিফল মনে করিয়া! রাবণের সে করুণ বিলাপের 
মধো কিছু তৃপ্তির আমেজ মিশাইয়া পাঠক তাহা উপতোগ করে। রা 
রাবণের যুদ্ধ অন্যায় ও হুষ্কৃতির বিরুদ্ধে ন্যায়ের অভিযান প্রতীক। মধুসূদন 
অবশ্য রাবণকে কৃজিমভাবে সমর্থন কৰিয়া। তাহাক়্ উপর কবির করুণাবারি 
সমস্তটুকু চাঁলিয়। দিয়া, তাহাকে আদর্শ ইযাজিক নায়ক-রপে সৃড়ি করিয়াছেন । 
মধুন্ছদনের অনাধারণ বৰি-শক্তির প্রভাবে এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে, 
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প্রকৃতপক্ষে রাবণের, চরিক্রের মধো এরূপ ট্রাজেডির সম্ভাবনা! ছিল না। ট্রয়- 
অবরোধ-কাহিনী ঠিক মেধনাদবধ-কাহিনীরই মত। প্যারিস যখন গ্রীক- 
সুন্দরী হেলেনকে অপহরণ করিয়া লইয়া! আসিয়াছে, তখন গ্রীক-সৈম্য যদি 
ট্রয়নগর অবরোধ করে তাহা হইলে ট্রয়বাসীদের উৎসাহিত করিবার কি মন্ত্র 
ট্রয়-নায়ক প্রচার করিতে পারেন? এই ছুই পক্ষের যুদ্ধে এক গ্রীক-সৈন্যই 
জাতীয়তাবোধে উদ্ব,দ্ধ হইয়। যুদ্ধ করিতে পারে, ট্রোজান-সৈনিকদের সন্ম.থে 
সেরূপ কোন মহান আদর্শ উপস্থাপিত হইতে পারে না। ভীমসিংহ এবং 
রাজপুত-সৈম্তদের অবস্থা হইতে ইহা সম্পুর্ণ পৃথকৃ। যবন-সৈন্ব চিতোর 
অবরোধ করিয়! বসিয়া আছে, তাহার দাবী রাজপুত জাতির মান- সম্ত্রম-- 
রাণী পদ্মিনীকে তাহার পায়ে উপহার দিতে হইবে। একাদশ পুত্রের পিত! 
ভীমপিংহ এক-একটি করিয়া তাহার সমস্ত পুত্রকেই যুন্ধক্ষেত্রে বিসর্জন 
দিয়াছেন,অসংখ্ রাজপুত সৈন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়! জাতি-গৌরব,কুল-গোরব, 
দেশ-গৌরব অক্ষু্ রাখিতে পারিতেছে ন1| যবন-সৈন্যের জয়োল্লাসে রাজ- 
পুত জাতির বৃকে পাষাণ চাপ! পড়িতেছে। অস্তঃপুরে, রাজসতায় ভীমসিংহ 
শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় জাতির অপমানে, মাতৃভূমির লাঞুনায়, দশটি পুত্রের 
শোকে অস্থির হইয়! পদচারণ! করিতেছেন । ভীমসিংহের এই ট্রযাঞ্জিক-রূপ 
ফুটাইয়া তুলিতে কবিকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত ন! এবং হস্তপদবন্ধ 
তীঁমসিংহ রাজপুত-সৈন্তকে যুদ্ধেউৎসাহিত করিবার চেষ্টা! করিলে সে উৎসাহের 
মধ্যে প্রকৃত জাতীয়ভাবোদ্দীপন! সহজেই উৎসারিত হইতে পারিত। রঙ্গলাল 
কিন্ত এই মহৎ কাবা-সম্ভাবনাকে এড়াইয়! গিয়া! পদ্মিনীর সতীত্ব ও বীরত্ব 
বর্ণনা করিবার বৃথ। চেষ্টা করিয়াছেন । এবং সেই প্রসঙ্গে সুলভ দেশপ্রেমের 
বার্ণগাড়ম্বর করিয়াছেন। যে ঘটনাটির মধো একটি বৃহৎ কাবোর সম্ভাবনা 
ছিল, তাহ! পদ্মিনী-উপাখ্যানের অতি গৌণ অংশ। রঙ্গলাল ইহার বর্ণন! 
দিয়াছেন এইতাবে-_- 


“হেথা ভীমসিংহ বায় কদন্থ কুসুম প্রায়, 
লোমাঞ্চ শবীর বীববর । 

প্রবেশিয়ে অস্তপুরে, নয়নস্পীরদ ঝুরে 
নীরস হইল বিশ্বাধর ॥ 

উপনীত হন তথা, পল্লিনী ব্লীপসী যথা 
সখী লহ করেন রোদন। 


৮৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বিমুক্ত কুম্তল-জাল, অশ্রু-ধার! মুক্তামাল, 
সুশোভিত পণেন্দু-্বদন | 
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে, 
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে। 
জিজ্ঞাসেন মৃদ্রতাসে বসিয়ে রাজার পাশে, 
“আজি হে উদয় কিকারণে? 
দশ নন্বনের মায়া, কেমনে সহিল কায়।?, 
ছায়! প্রায় ছিল হে তোমার? 
রণশায়ী পুত্রগণ আছে মাত্র একজন, 
প্রিয় শিশু অজয় কুমার ॥ 
আর কেন হে রাঁজন, যদি দিবে সেই ধন, 
বালা মাত রাক্ষসীর পায় ? 
পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল, 
বাপ্লারাও বংশ লোপ প্রায় । 
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি, 
আর পাঠায়ো ন। সে সম্ভানে। 
তুমি যাও রণস্থলে আমি স্বীয় দলে বলে, 


অনলে প্রবেশি তাজি প্রাণে ॥” 


রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখযান যে একসময় বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়া- 
ছিল এই কাব্যের দেশাত্মবোধক উচ্ছ্াস-সর্ধ্বঘ বক্তৃতাগুলিই ইহার কারণ, 
নতুবা কাব্য হিসাব ইহা অতি তুচ্ছ রচনা । এই সুলভ জাতীয় ভাব প্রচার 
রঙ্গলালের একট] মুদ্রাদোষ গধীাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার জন্ম বহু কাবা- 
সভাবন] তাহার দড়ি এড়াইয়। গিয়াছে। 

রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের ভাবে মৌলিকত্ব দাবী করিতে 
পারিলেও রচনা-রীতিপন দিক দিয়! তিনি প্রাচীন ধারারই অন্ুবর্তন কিয়া 
গিয়াছেন। পদ্দিনীর রূপবর্ণনার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, ম্বগপতিঃ যৃখপতি। 
দ্বিজপতি, গঞ্জপতি প্রভৃতি উপম! “নব কবিজনের বাঞ্চিত নয়” তথাপি তাহার 
কাব্যে গতানুগতিক প্রথাবন্ধতারই অনুবর্তন দেখা যায়। 

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে ধে অপ্রস্তত বিষয়ের অপবর্ধ দেখাই! 
প্রদ্ধত বিষয়ের উৎকর্ধ করিবান্স ্ীতি প্রাচীন যুগের কবিদের মধ্যেই দেখা 
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যায়, বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রে। বঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানের বহু বহু 
জায়গায় এই রীতির অনুবর্তন দেখা যায়-_ 
"জালিয়ে ঘ্বৃতের বাতি প্রথর ভাস্কর ভাতি 
বৃদ্ধি কর। হুরাশ! কেবল। 
কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজ মুক্ত1 ফল রাজি 
মাজিলে কি হয় সমুজ্ঘল ? 
সেইরূপ ভূপজার রূপ গুণ চমৎকার 
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন ॥' 


অনুপ্রাসের বালা বহু জায়গায় হাস্যকর হুইয়াছে-- 

“তেজোহীন জনগণ যেন সব শব।” 

“চল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল ।” 

“বল বল বলে ধরাতলে 

লোকবল বল মাত্র ফলে। 

সেই বলে যেই বলী বলবান্‌ কারে বলি 
যদি বল প্রকাশে কৌশলে ॥” 

“ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে।” 
স্থানে স্থানে একেবারে গগ্ভাত্মক রচনা রঙ্গলালের ক্ষীণ কল্পনাশক্তির পরিচস্ 
দেয়-- 

“এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া! ? 

বাদশাহী অধর্মের আশ্রয় লইয়1? 

এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর ? 

নিপট লম্পট শট কুনীতি-আকর |” 


রঙ্গলালের কতকগুলি উক্তি প্রবচন বাকাবূপে চলিয়া গিয়াছে। এই 
প্রবচন সৃষ্টির ক্ষমতা তিনি কাব্যগুরু ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট 
হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়! মনে হয়_- 


“যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর ॥” 
“অবল। তরল তৃশ তরঙ্গের প্রায়। 
যেদিকে বাতাস বছে সেই দিকে ধায় ॥” 
“কুকুর হইয়। কর যজ্ঞত্বতে আশা 1” 
প্রকাশতঙ্গীর জড়ত! এবং অন্ভুত গন্ভাত্বক শব্দশচয়নের দ্বারা তাহার কল্পনা” 


৮৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


দৈন্য প্রমাণিত হইলেও পদ্লিনী-উপাখ্যানের কয়েকটি উপমায় এবং কয়েক 
জায়গায় বর্ণনার সাবলীলতায় রঙ্গলালের কবিশক্তির পরিচয় পাঁওয়! যায় 

“কোন স্থলে মৃহ্ব ওর করি নিরস্তর । 

উপরে নিঝ রচয় মুকুতা-নিকর ॥ 

তরুণ অরুণ ভাতি জলে কোন স্থলে । 

প্রবালের বৃষ্টি যেন হ'য়েছে অচলে ॥ 

কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে। 

শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা করে ॥ 

যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার। 

ঝলমল ভান্ব করে করে অনিবার ॥” 


॥ ৫। 

পদ্মিনী-উপাখ্যান কাবাখানি মধুসুদনের কোন কাব্য প্রকাশিত হইবার পূর্বে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল, তাই রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষ! এই কাব্যখানির 
গুরুত্ব কিছু বেশি । সেই কারণে পদ্মিশী উপাখ্যানের একটু বিস্তৃত আলোচন! 
কর! গেল। রঙ্গলালের অন্যান্য কাবাগুলি সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোঁচন। 
করিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

রঙজলালের দ্বিতীয় কাব্য কর্ম্মদেবী প্রকাশিত হয় ১৮৬২ শ্রীষটাব্বে। ইহার 
পুর্বে মধুসূদনের প্রায় সমস্ত কাব্যগুলি প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, স্থতরাং 
অনিবার্ধ্যভাবেই মধুসৃদন-রীতির কিছু প্রভাব এই কাব্যে এবং রঙ্গলালের 
পরবত্তী কাব্যগুলিতে পড়িয়াছে। তবে দে প্রভাবও আংশিক, মূল কাব্- 
পরিকঞ্জনায় নয়। কর্ম্মদেবীতে পূর্বববর্তী-কাব্য পদ্িনী-উপাখ্যান অপেক্ষা 
উপমা প্রয়োগে ব1 বন্ত বর্ণনায় কবি-শক্তির সামান্য স্ছুরণ ঘরিয়াছে। 


ঘেমন, “তাবভরে কেঁপে ওঠে মানস-কমল । 
প্রভাত সমীরে যথ! ফুল্প শতদল ॥” 

কিংব।  “আরভ্িল! সন্ধযারাগে কর্মদেবী কথা। 
প্রদোষেতে পল্পকোষে ভূঙ্গনাদ যথ। ॥” 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭ 


অথবা, *গুনি কর্্মদেবী নাম, ভূদেব নয়নে, 
গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,_ 
উদয় হুইবামাত্র ঘনীভূত হয়, 
যথা নীহারের বিন্দু হেমন্ত সময় ॥” 


কর্ম্মদেবীর স্থানে স্থানে এইরূপ তাবসমৃদ্ধ সূঙ্গম উপমা-প্রয়োগ লক্ষ কর! 
যায়! তবে ঘটনা-বিন্যাস, চবিব্র-বূপায়ণ ও কাহিনী-পৰিকল্পনার অতিনবত্ধে 
মূল কাব্যের সামগ্রিকভাবে কোন উন্নতি লক্ষ্য কর! যায় না। সেই শিথিল- 
অবিন্যন্ত উপস্থাপন-ভঙ্গী, সেই দুর্ববল চরিব্র-চিত্রণ, সেই নীরস ঘটনা-বিন্াস, 
সেই উচ্ছাস-সর্ধব জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বক্তৃতামাল| কাব্যকে অতি সাধারণ 
স্তরে নামাইয়! লইয়া! আপিয়াছে । পগ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের কাহিনীর খুব 
ঘন-একত্ব না থাকিলেও অতি দূর-অন্বিত বা অসংলগ্ন ঘটনা সে কাবো স্থান 
পায় নাই, কিন্তু কর্মাদেবীতে ঘটনার অসংলগ্রতা এবং কাব্র মূল লক্ষ্যের, 
অনিদ্ধিউত! বড় বেশি। প্রথম সর্গে ব্যবসায়ী ঘবনদের উপর সাধুর আক্রমণ 
ব্যাপার ষে কোন অর্ৃশ্ত বন্ধন-সূত্রে মূল কথা-বস্তর সহিত আবদ্ধ হুইয়াছে 
তাহা আবিষ্কার কর! হুবহ। এই সর্গের একটিমাত্র উদ্দেশ্থা এই, “ব্যবস!-চ্ছলে 
কত জাতি এসে করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানা দেশে ।' সুতরাং “ঘ্বাধীন যদেশ 
ধনী হ'ক এই চাই।” ইহা! একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় হইতে পারে। কিন্ত 
কাব্য মধ্যে ইহার উপযোগিত। কতখানি সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা যায়। 
এই সঙ্গে যবন আনীত ফল ও মেওয়ার (ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাবিত ) যে বিস্তৃত 
বর্ণন! কবি দিয়াছেন, আখায়িকা-কাব্যের বর্ণবুলদ ঘটনাসমাবেশের মধো 
তাহার প্রয়োজন কতখানি তাহাও বিচারসাপেক্ষ। 

পল্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাবটি জাতীয় তাবোদ্দীপক ও বীরত্ব- 
মণ্ডিত। সেই কারণে এই কাবোর মূল কাহিনীর ফাকে দেশপ্রেমের ষে মুখর 
বর্ণনা দেওয়! হইয়াছে তাহা অনেকথানি বক্তৃতার মত শোনাইলেও মুল 
'তাবভিত্তির সহিত গৃঢ় সম্পর্কে সম্পর্কান্থিত থাকায় সেগুলির একটা তাৎপর্য; 
আছে বলিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্ঘদেবী কাব্যের এই জাতীয় ব্ৃতাগ্ুলি 
একান্তই শুন্যগর্ভ এবং অসংলগ্র বলিয়। মনে হয়। 

কর্ম্মদেবী কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয় জাতীয়-ভাব নয়, প্রেম-ভাব। সংস্কৃত 
কাব্য-নাটকের নায়ক-নায়িকা ও ভারতচন্্রের বিস্তাস্থন্দরের অনুসরণে 
রঙ্গলাল লাধু ও কর্খদেবীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণন! করিয়াছেন এবং মধাযুগীয় 


৮৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


ইংরাজি সাহিত্যের নারীঘ্বার্থ-সম্পকিত দবৈত-সমর বর্ণনার আভাসে সাধু ও 
অরণাকমলের বিরোধের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন । এই প্রণয় এবং প্রণয়- 
যুদ্ধকে জাতীয় বা স্বাদেশিক ভাবের পটভূমিকায় বর্ণনার একটা 'ব্যর্থ চেষ্টা 
কাব্যখানির সাধারণ প্রেমকাবা হইয়। উঠিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি রঙ্গলালের কাব্যপ্রেরণার উৎসে আছে জাতীয়তাবোধ এবং 
জাতীয়তাবোধের এই দুরারোগ্য উৎকট ব্যাধি তাহার সহ্জ-স্বাভাবিক 
দষ্টিকে আবৃত করিয়া তাহার প্রায় প্রত্যেকখানি কাব্যকেই ব্যর্থ করিয়া 
ফেলিয়াছে। 


দর্শনজনিত পূর্ববরাগ, পূর্ববরাগ হইতে প্রবল মিলন-উৎকঠ, মিলন-উৎকঠায় 
নায়িকার মৃচ্ছ!, ইহ! বৈষব পদাবলীর নায়িকার প্রেম পর্যায়ের কথ স্মরণ 
করাইয়। দেয়। রঙ্গলালের কর্মমদেবী কাব্যের নায়িকার মধ্যে বৈষ্ণৰ 


|দাবলীর রাধিকা এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাব ব্যর্থ সমীকরণ চেষ্টা লক্ষা কর! 
খায়। 


“নয়ন মুদিলে নিরখি যারে । 
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে ॥ 
অনঙ্গ-্নন্দন অনল সম, 
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস মম ॥” 
বৈষ্ণব পদ্াবলীর নায়িক1 রাধিকার ন্যায় এই প্রেমাকুলতার মধ্যে আবার 
বিদ্যা চতুর গ্লেষোক্তি আছে-_ 


“যেইরূপ গোত্র রটে সেইরূপ প্রকৃতি বটে 
মোহিল রে মানস আমার ॥ 
দেখি নাই হেন নীতি সাধু হয়ে চোর-রীতি 


নাম সাধু কার্ধ্যকালে চোর।” 


নায়কের সহিত মিলনাকাজ্জায় প্রমোদ-উদ্যানে নায়িকার মৃচ্ছ। এবং 
সেইখানে নায়কের উপস্থিতি বহু সংস্কৃত নাটকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
এই কাব্যের তৃতীয় সর্গে এবং আরও বহু জায়গায় মেঘনাদবধ-কাবোর 
অনুসরণে মূল আখ্যানভাগের মধ্যে মধ্যে রিবিধ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বর্ণন] 
দ্বার কাব্যের গৌরব ও মহিম। বৃদ্ধি করিবার চে! আছে। 
“্অপূর্ধব হইল শোভা! গ্রভাত সময় । 
বলিচক্রে উপনীত বহু লোকচয় ॥ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৯ 


কেহ অশ্থে কেহ গজে কেহ রথোপরে। 
সমধিক অবস্থিত চরণ নির্ভরে ॥ 
একাধারে মঞ্চোপরে পুরনারিগণ। 
জিনিয়! কুস্থম কুঞ্জ অপুর্বব শোভন ॥ 
বিকচ কমলদল-গর্বব খর্বব করি। 
হাস্মমুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী ॥” 


এই বর্ণনা উপর মধুসুদনের প্রতাব অতান্ত স্পট | পূর্ববর্তী কাব্য পদ্মিনী- 

উপাখ্যানে এই রীতি রঙ্গলালের দৃষ্টি এড়াইয়া! গিয়াছে । বীরত্বব্যঞ্জক 
আখ্যায়িকা-কাবাকেও তিনি মঙ্গল কাবা. ও পাচালী কাব্যের ছাঁচে ঢালিয়! 
ছিলেন ; কিন্তু এই কাব্যে মধুসূদনের অন্দরণে একট! গভীর ভাব ফুটাইয়! 
তুলিবার চেষ্টা করিলেও কর্্মদেবীর অনুরাগ ও প্রেমাকুলতার অতি বিস্তৃত 
বর্ণনাঃ সাধু ও কর্মমদেবীর বিবাহ ও পিতৃগৃহ হইতে কর্মমদেবীর বিদায় গ্রহণ 
দৃশ্তের (পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ ) অতি পল্লবিত বিস্তার, অরণ্যকমল কর্তৃক 
সাধুর পথ অবরুদ্ধ হইলে অমঙ্রল পরিণতির আশঙ্কায় কর্মমদেবীর দীর্ঘ হতাশ- 
উক্তি, এই গম্ভীর ভাব ফুটাইয়া উঠিবার পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়াছে। কর্মমদেবী 
একবার বলিয়াছেন-- 

“বীরের নন্দিনী আমি, 

বীববর মম স্বামী 

বীর প্রসবিণী হব শেষ ॥” 

পরেই আবার খেদ করিয়াছেন এইভাঁবে-__ 

“কি হবে আমার দশা, 

কোথা! রবে এ ভরসা, 

কোথা রবে আশা মনোহারী 1” 


রঙ্গলাল কর্মাদেবী ও সাধুর-প্রণয় সম্পর্কের মধ্যে একট! বীরভারের আভাস 
আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কণ্মঁদেবী সাধুর বীরত্ব দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিল। 
কম্মদেবী ও সাধুয় বিবাহে একদিকে ষাধু তাহার বীরত্বের জয়মাল্যের পহিত 
বরমাল্য লাত করিল, আর একদিকে কর্াদেবীর বীর স্বামী লাতের আকাজ্ছ। 
পূর্ণ হইল। ইহাতে অনুমান করা অপজগত নয় যে কর্মাদেবী বাধত্বেরই 
পূজাঙ্গিবী। কিন্তু এই কর্মদেবীর মুখেই আধার শোনা খায় 


১৪ ্‌ আধুনিক বাংলা কাব্য 


“তুমি নিদ্রা গেলে সখে মম নিদ্রা নাই। 
তাহে শত্র নিকটেতে মনে তয় পাই ॥ 
কি জানি নিশীথকাল বুঝিয়ে সময়। 
ছলে বলে আসি যদি তব প্রাণ লয়।?? 


রঙ্গলাল তাহার অধিকাংশ কাবোই বীরত্বের বৃথা আড়ম্বর দেখাইয়াছেন, 
এবং প্রত্যেক বীরের বীরত্বকে তুচ্ছ-কুদ্র প্রণয়ের নিকট বলি দিয়াছেন । 
ভীমসিংহ তো৷ বীর-ই নয়, প্রেমিক। সাধুর উপরও ভীমসিংহের সেই প্রেম- 
ব্যাধি বিস্তারিত হুইয়াছে। সাধু যখন কন্মদেবীর নিকট যুন্ধ-যাত্রাকালে 
বিদায় লইতে আসিয়াছে, তখন তাহার সে-যাব্র! যে অস্ভিম যাত্র! ইহা! স্থির 


জানিয়াই যেন সাধু কহিতেছে-_- 
“দেহত্যাগে পুনরায় 


মিলন হইবে সূর্য্যলোকে হে। 
আর না ভুগিতে হইবে 
বিরহ ঘোর শোক হে ॥” 
সাধুর মৃত্যুতে সাধুর সৈন্তরাও যেভাবে বিলাপ করিয়াছে তাহা, 
অকালবিধবার করুণ বিলাপের সহিত তুলনীয়-_- 

“কি হইল কি হইল মুখে মাত্র সবাকার। 

আমাদের সবে ফেলে, কোথা সাধু কোথ! গেলে, 

বিষম শোকাণগ্ি জেলে করিলে হে ছারখার ॥” 


॥ ৬॥ 
রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য শ্রদুন্দরীর আখ্যানভাগ নগণা। প্রথম কয়েকটি সর্গে 
খুবই অস্প্টভাবে মোগলদের +সহিত পাঠানদের যুদ্ধের অতি দীর্ঘ ইতিহাস 

ক্ষেপে বর্ণনা! করিতে যাওয়ায় কাঁছিনী জট পাকাইয়! গিয়াছে এবং এই 
অংশে প্রতাপের সহিত মোগলের হুল্দীঘাটের যুদ্ধকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়! 
যাদেশিকতার ভাব ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা কর| হইয়াছে। পরে ছল্পবেণী, 
আকবর কর্তৃক নৌরোজ্কা-উৎসষে পৃ্বীসিংহের পত়্ীকে অপহরণ করিবার বার্থ 
চেষ্টার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া! দিল্লীর রাজসত! এবং নৌরোজা-উৎসবের: 


রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬ 


বর্ণনাকেই কাব প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে। শৃরহুদ্দরী বর্ণনা-প্রধান কাব্য 
হইলেও পল্লিনী ও কর্মদেবীর মধ্যে রঙ্গলাল রাজপুত নারীর যে তেজোদৃপ্ত 
মুত্তি জাকিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন, খুব অল্পের মধে; পৃথ্থীসিংহের পত্বীর 
চরিত্রে তাহ! তিনি ফুটাইয়! তুলিতে পাৰিয়াছেন। বর্ণনার বচ্ছ সাবলীল 
গতি দেখিয়া মনে হয় প্রকাশভঙ্গীতে রঙ্গলালের অধিকার কিছু পাক! 
হইয়াছে । 


*শিবরে ধরে জটাঁভার ধরণী চুম্বিত। 
পরিহিত মুগচর্মন আজানুলম্বিত ॥ 
ভল্ম বিভূষিত কায় তুষার-বরণ। 
প্রচুর রুত্রাক্ষমালা৷ কে আভরণ ॥ 
ললাটে ব্রিশূল-চিহ্ন লোলিত চন্দনে। 
মুখে বপদ গীত ত্রাম্ঘক-বদনে ॥ 
করেতে ব্রিতস্ত্রী বীণ। বিনোদ ঝঙ্কার। 
নান! সন্ধা! রাগিণীতে হয় অবতার ।” 
দিল্লীর প্রাসান্ব-অত্যন্তরে এবং রাজসভার বর্ণনাতেও কবি অনুরূপ কৃতিত্ব 
দাবী করিতে পারেন । 


॥৭॥ 
কাঞ্ধী-কাবেরী রঙ্গলালের শেষ কাব্য । ইহার প্রকাশকাল ১৮৭৯। এই 
কাবোই রঙ্গলালের কবিপ্রতিভ। স্ক্ষেত্রে প্রতিঠিত হইয়াছে এবং সেই কারণেই 
কাঞ্ধী-কাবেরী রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। কোন চমকপ্রদ ঘটন। নয়, কোন 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাহিনী নয়, কোন উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্র নয়, এই কাব্যের 
প্রধান বর্ণনীয় বিষয় একটি দেশ এবং তাহার কিংবদন্তী । প্রাচীন উৎকল 
দেশের ভৌগোলিক সতা,রাজতন্ত্রের পরিচয় পৌরাণিক ও লৌকিক কিংবাত্তী 
সমস্ত কিছুকেই রঙ্গলাল একখানি বৃহৎ কাব্য-মানচিত্রের মধ্যে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন। প্রাচীন অস্বথ রৃক্ষের বহু প্রসারিত মৃল-উপমুলের ন্যায় প্রাচীন 
উৎকল দেশের পৌরাণিক এঁতিহাসিক পরিচয় যে বিভিন্ন কাব্য-পুরাঁপ-লোক- 
স্বৃতির মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়। রহিয়াছে, কবি রঙ্গলাল প্রকৃত এঁতিহাসিক দড়িতে 
সেই কাহিনীকে কোথাও বিস্তৃত বর্ণনায়, কোথায়ও সামান্য একটুখানি 


৯২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


ইঙ্গিতের সাহায্যে এই কাব্যের মধো সংহত রূপ দিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে হস্তী, গণ্ডার,রৃষভ প্রভৃতি হিংল্র পশু-অধ্যুষিত অরণ্যময় উৎকল দেশে কি 
করিয়! মনুযাবাস সম্ভব হইল, শাল-অর্জুন-হরিতকী-গিরিমল্লী-জয়স্তী-কেশর 
প্রভৃতি বিশাল অরণ্য উত্পাটিত করিয়! কি করিয়! সেখানে লোকালয় ও 
নগ্ররসৌধ গড়িয়! উঠিল, অরণ্য হইতে সভ্যযুগে বিবর্তনের এই শ্তর-পর্ষ্যায়ে 
অতি সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যে রঙ্গলাল কৃতিত্বের সহিত ফুটাইয়া 
 তুলিয়াছেন। ইহা একদিকে তাহার সুষম কবি-দৃষ্টি অপর দিকে প্রথর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির একত্র সার্থক সমাবেশের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। 

এই কাব্যে মধুসূদনের ব্যর্থ অন্বকরণ করিয়! কৃত্রিমভাবে গান্তীর্ধ্য ফুটাইয়। 
তুলিবার চেষ্ট! নাই? সার্থক স্বনির্বাচিত শব্দে, সরল স্বচ্ছন্দ বর্ণনাভঙ্গীতে এৰং 
বিষয়-গৌরবে এই কাবোর মহিম! ও সমুন্নতি প্রকাশ পাইয়াছে--তাহ। 
রঙ্গলালের পূর্বববত্তাঁ কাবাগুলিকে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। এই কাব্যে ভাষার 
উপরেও যেন কবির পূর্ণ অধিকার আসিয়া গিয়াছে। পূর্বের ন্যায় সেরূপ 
দুর্ব্বল, অর্থহীন, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ এ কাবো নাই বলিলেও চলে । 
পূর্ববর্তী কাবাগুলিতে ভাবপ্রকাশের মধ্যে কৃত্রম সচেষ্টত1 লক্ষ্য করা গিয়াছে, 
কিন্তু কাঞ্চী-কাবেরীতে কবির নিজেকে যেন লিখিতে হয় নাই--কলম আপনি 
লিখিয় গিয়াছে । ইহাতেই অনুমান করিতে পারি কার্ধীস্কাবেরীতে কবির 
নহিত কবীর লেখনীর সহজ যোগাযোগ সম্পর্ক প্রতিচিত হইয়াছে, পৃব্ববর্তী 
কাব্যগুলিতে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাই কাঞ্ধী-কাবেরী স্বাভাবিক সৃষ্টি 
এবং সেই কারণেই ইহা কবির শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় রচন]। 

এই কাবোর কাহিনীও অন্যান্য কাব্যের সায় দ্ুবর্ল ও নীরস নয়। 
কার্ধীরাঁজ ও গজপতির বিরোধের একটা প্রকৃত যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে এবং 
তাহাদের যুদ্ধের ভিতর দিয়! বিশুদ্ধ বীর-রস পরিবেশিত হইয়াছে । পদ্মাবতীর 
প্রতি গজপতির পৃবর্বরাগও খুবই সংযম ও শালীনতার সহিত বণিত হইয়াছে 
এবং পরিশেষে মন্ত্রীর সহায়তায় তাহাদের মিলনও কাহিনীর দিক দিয়া 
অপরূপ চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে প্রেমের অতি 
মাদকত। লৌকিক বর্ণনায় প্রেমের মহিম! ও গৌরব নক হইয়া গিয়াছে । কিন্ত 
এই কাবোর সংযত প্রেম-বর্ণনা কাব্যের পটভূমিকার সহিত গভীরভাবে অস্থিত 
হইয়! রস-্কুরণে সহায়তা করিয়াছে । এই কাব্যের যুদ্ধ-বর্ণনায় মধুসূদনের 
প্রভাব পড়িলেও ইহার মধ্যে কবীর স্বকীয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
মণিক! গোয়ালিনীর কাহিনী মুল আখ্যায়িকার সহিত অতি ক্ষীণ ত্রে বিশ্বতসূ 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৩ 


'থাকিলেও এই কাহিনীটির একটা স্বতন্ত্র কাব্য-মূল্য রহিয়াছে । যে কবি যুদ্ধ- 
বর্ণনাতেই সিদ্ধহস্ত তিনি মণিক! গোয়ালিনীর মত চরিত্রের ভিতর দিয়া যে 
শুদ্ধ ভক্তিভাবটি ফুটাইয়1 তুলিয়াছেন, অতি সূক্ষ্ম তুলিকায় যে শান্ত চিত্রখানি 
অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহ! যথার্থই প্রশংসনীয়। 

ঈশ্বর গুপ্ত এবং মধুসূদন উভয়ের প্রভাব-ই এই কাব্যে পড়িয়াছে। 
কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে নিদাঁঘ-খতু বর্ণনায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আনুগত্য স্বীকার 
করিয়াছেন এবং যুদ্ধ ও রাজসভার বর্ণনায় মধুসূদ্নকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 

পলৌহময় কপাট বিমুক্ত সিংহদারে । 


শৃঙ্খলে উঠিছ্ছে অগ্নি ইরম্মদাকারে | 
শিন্মিত চনন-কাষ্ঠে অপূর্ব স্যন্দন। 
হস্তিদান্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥”? 
“প্রক্ষেদড়ুন ঘন ঘন দ্রবণ কুঠার। 
করে বধ, পরশ্বধ বিষম প্রহার ॥” 

গজপতি-শিবির বর্ণনায়ও রাবণের রাজসভ। বর্ণনার প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়-- 
“রত্ব সিংহাসনোপরে প্রতাপে (মহির। 
বার দিয়! বসিয়াছে গজপতি বীর ॥ 
শ্বেতছত্রে জলে কত মণিময় তার । 
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজম৩ ঝার॥ 
হীরার কলন উদ্ধে দিতেছে চমক। 
দণ্ড হীর। মণি পান্না করে ঝকমক |” 

এই কাব্যে কবি তাহার স্বতাব-্থলভ জাতীয়তাবাদের বক্তৃতার প্রভাবমুক্ত 
' হওয়ায় ইহার কাবামুল্য আরও বাড়িয়! গিয়াছে। 


॥ ৮। 
রঙ্গলালের কাব্যগুলির বিস্তৃত আলোচন] করিবার পর এখন যদি তাহার 
কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্টা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচন। কর! যায়, তাহ! হইলে 
বিস্তৃত কাব্যালোচনার পটভূমিকায় এই সাধারণ সনস্তব্যগুলি যু্ি-প্রতিষ্ঠ 
হইবে। 

১॥ রঙগলালের কাব্যের বিষয়-বস্তুতে কিছু নৃতনত্ব থাকিলেও কাব্যের 
রূপগঠন ও বর্ণনাভঙ্গীতে তিনি প্রাচীনপন্থী। তাহার কাবাগুলির উপর 
ভারতচন্দ্র ও ইশ্বর ওপরের প্রভাব-ই বেশী; প্রকাশভঙ্গীতেও তিনি স্বকীয়তা 
দাবী করিতে পারেন না। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুণ্ডের প্রকাশভঙ্গীই তিনি 
মোটামুটিভাবে যথাশক্তি অনুসরণ করিয়াছেন । 

২॥ দেশ-প্রেম প্রচারের মোহ, ভারতবর্ষের প্রাচীন এতিহা-কীন্তি- 
কলাঁপের দীর্ঘ বর্ণনা দিবার লোভ, রাজপুত জাতির বীরত্ব-আত্মত্যাগের 
উজ্জ্বল চিত্র আকিবার আকাজ্ষ। মূল কাব্যপরিকল্পনার উৎকর্ষ বিধানের প্রতি 
কৰিকে উদাসীন করিয়াছে । দেশবাসীকে দেশাত্ববোধে উদ্বোধিত করিতে 
হইলে কেবল শূন্ুগর্ভ দীর্ঘ ব্তৃতাই যে যথেউ নয়, কাবোর চরিত্রে দেশপ্রেমের 
অস্কুর উপ্ত করিয়া! পরে চরিত্র-বিকাশের স্তর-পরম্পরার ভিতর দিয়! ইহা! শিল্প- 
প্রক্রিয়ার আনুকুল্ ফুটাইয়া তুলিতে হয়, রঙ্গলাল তাহা! বুঝিতে পারেন 
নাই। অথব| সেইভাবে চরিস্র-রূপায়ণ করিবার ক্ষমত| হয়ত তাহার ছিল ন|।* 
তাই চরিত্রের ভিতর দিয় তিনি যাহা ফুটাইতে পারেন নাই বক্তৃতার মধ্য 
দিয়া তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন । বর্তৃতাগুলি যেন তাহার সৃষ্ট চরিত্রের 
পরিপূরক । বক্ততাগুলি ও চরিব্রগুলি যদি পাঠক একব্রিত করিয়া লইতে পারে 
তাহ! হইলেই রঙ্গলালের উদ্ধিউ চরিত্র সৃউ হইতে পাবে । বজতাগুলি প্রাণ, 
চরিত্রগুলি দেহ, বাণীগুলি তত্ব, প্রাণাগুলি সত্য--উতয়কে মিলাইলে প্রাণের 
এবং দেহের, তত্র এবং সত্যের মিলন হইবে। যেমন হইয়াছে মধুসূদনের 
ম্যেনাদ-বধ কাবো। 

৩॥ রঙ্গলালের কবি-প্রকৃতি কোন সৃজ্ম ভাব প্রকাশের উপযোগী নয়-- 
সে দেশ-তাবই হউক, আর প্রেম-ভাবই হউক । ইহা কবির ত্রুটি নয়--বৈশি্। 
কোন কবি গঞ্ধমাদন পর্ববতটিকে কাব্যে উপস্থিত করেন) আবার কেহ 
কেবলমাত্র বিশল্যকরণীটিকেই হাজির করেন। বঙ্গলাল প্রথম পর্যায়ের কৰি) 
তিনি বস্তর বোঝা বহুল করিতে পারেন, বন্ত হইতে ভাবসতা বাছিয়! লইবার 


মধুল্দন দত্ত ৯৫ 
ক্ষমত| তাহার ছিল না। তাই তাঁহার কবিশক্তি সেইখানেই বথার্থভাবে 
্ষুরিত হইয়াছে যেখানে রাজবংশের দীর্ঘ বর্ণন1 দিতে হইবে অথবা! যেখানে 
এতিহাদিক পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়া একটি দেশের সম্পূর্ণ চিত্র 
উপস্থাপিত করিতে হুইবে। তিনি ভাবের কবি নন, বন্তর কবি। তিনি 
0007:869 বিষয়ের বর্ণনা! দিতে পারেন, ৪0৪:৪০6 ভাবের বাপঞ্জন। দিতে 
পারেন না। কৰি তাহার এই বৈশিষ্টা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। তাই 
পূর্ববর্তী কাবাগুলিতে গভীর জলের তল খু*দ্ষিবার ব্যর্থ চেষ্টার লক্ষণ প্রকট ; 
কিন্তু তাহার শেষ কাবা কাঞ্চী-কাবেরীতে আসিয়! তিশি সতাই ভূমি স্পর্শ 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এত শেষ মুহূর্তে পাওয়। গিয়াছে যে তাহ! না 
পাওয়ারই সমান হইয়াছে । কাব্য রচনার উদ্যোগ-পর্ধেই যদি তিনি তাহার 
প্রতিভ! প্রকাশের উপযোগী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেন তাহ। হইলে রঙ্গলাল 
মধুগ্রহের আলোকদীপ্তিতে একেবারেই নিপ্রভ ন| হইয়া গিয়া বাংলা 
সাহিত্যের এক প্রান্ত ক্ষীণ আলোকে'ও আলোকিত করিতে পারিতেন। 


মধুসূদন দত্ত 
॥ ১॥ 
তারতচন্জ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত এবং ঈশ্বর গুপ্ত হইতে রঙ্গলাল পর্যাস্ত বাংলা 
কাব্যপ্রবাহ যেন পল্লীর ছোট নদীটির ন্যায় কুলের জনপদের সহিত মিতালি 
পাঁতাইয়। বাঙ্গালীর জীবন-সংসারের তটগ্রান্ত, দিয়! বহিয়! গিয়াছে । তাহার 
তরঙ্গ-বক্ষ কখন রাঞজসতার মদ্ির-বিহ্বল কলহাসিতে উচ্টসিত হইয়াছে, 
কখন লমাজ-শাদকের রোষহষ্কারে আতঙ্ক-পাঁওুর শীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে, 
আবার কখন অতীত ইতিহাসের গৌরব-কাহিনীতে উদ্বেলিত তরঙগ-বাহ 
তুলিয়! নৃত্য কিতে করিতে বহিয়] গিয়াছে। তটগ্রান্তের জনপদবাসীর 
হালিকান্না-বিরহ-মিলনপূর্ণ জীবন প্রতিবিদ্িত (বাংল! কাব্যের এই আক্ীর্ঘ 
রোম্যান্টিক ধারা, মধুসূদনের ক্লানিক-কাব্যের অস্ব্তরাগরে সীমাহীন অকুলতার 
মধো আলিয়া! নিঃশেবিত হইয়াছে 19 বাংলা! কাব্যপ্রবাহের নৃপুরশিষ্জিত 


নৃতাচপল যৃহ কুলুকুলুধ্বনি মহাসমুত্রের প্রবল জলকল্লোলের মধ্যে স্তব্ধ 


৯৬ আধুনিক বাংল কাব্য 


হইয়াছে । ছুই তীরের শ্যামল বনশ্রেণীর ষবনিকার উপর অঙ্কিত পল্লীর 
জীবন-চিন্ত দিশ্বলয়ের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে বিলীন হইয়াছে। 

মধুসুদন-ই বাংল! সাহিত্যের একমাত্র ক্লাসিক-কবি (ূঁমেঘনাদ-বধ কাব্যের 
দ্বিসহত্রাধিক শ্লোকের মধ্য হইতেই মহাকাব্যের দেই উদ্াততি-গম্ভীর হর ধ্বনিত 
হইয়াছে, যে স্থর মেঘের গর্জনের ন্যায়, সমুদ্রের কল্লোলের ন্যায়, প্রলয়কালের 
ঝটিকার ন্যায়। কিন্তু মধুসূদনের এই ক্লাসিক কবি-ভাবনার দিকটি তাহার 
কাবা-সমালোচকদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধুসুদনের 
কাব্যে মননে-কল্পনায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অসীম নীরদমালার মধ্য হইতে 
চকিতের বিহ্যাৎস্ফুরণের ন্যায় যে রোম্যান্টিক কবি-ভাবনার আলোক বিচ্ছুরিত 
হইয়াছে, তাহার কাবা-সমালোচকদের তীক্ষ সন্ধানী-দৃষ্টির সমগ্র শক্তি সেই 
বিছ্যৎআলোকের সন্ধানেই নিঃশেষিত হইয়াছে, তাই আষাট়ের জলতার-মম্থর 
মেঘরাজির গম্ভীর সৌন্দর্ধযা তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়। গিয়াছে | ) মধুসূদনের 
বিজাতীয় পোশাকের বাহাবরণের অন্তরালে ধুতি-উত্তরীয় আবৃত বাঙ্গালী 
প্রাণটি আবিষ্কার করিবার দিকে তাহার জীবনীকারের! যেমন দীর্ঘকাল বহু 
শ্রমঘ্বীকার করিয়াছিলেন, মধুসূদনের কাব্য-সমালোচকেরাও তেমনি দীর্ঘকাল 
ধরিয়। তাহার ক্লাসিকধন্মা -কাবোর মধো রোম্যার্টিক কল্পনার প্রভাব সন্ধান 
করিয়াছেন । রোম্যান্টিক গীতিকবিতাই বাংল। কাব্যের প্রধান ধার1। সৃত্ম- 
সংবেদনশীল কল্পনায়, প্রগাঢ় অনুভূতিতে, ললিতমধুর স্ৃরবঙ্কারে, বাংল! গীতি- 
কবিতার চরম উৎকর্ধ হইয়াছে মধুসূদনের পূর্ব্বে ও পরে । সুতরাং (বাংলা 
সাহিত্যে মধুসূদনের অনন্যসাধারণ ভ্বকীয়তা রোম্যার্টিক স্বরসৃষ্টিতে নয়, 
ক্লাসিক কবিতাবনায়। তাই বাংল! রোম্যার্টিক কাব্যধারায় মৃদ্-কলসঙ্গীতের 
্কতানের মধো যদি কেহ বজ-গন্ভীর স্বর সৃষ্টি করিতে পারেন, ক্ষুন্্র ভাবনা- 
কামনায় জীবন-সংসারের মধ্যে যদি কেহমহাকাব্যের উদাত্ত গাভীর্ধ্য ফুরাইয়! 
তুলিতে পারেন, যে কাব্যবীণায় কেবল ললিত সাধন! হুইয়াছে সেই কাব্য- 
তন্ত্রীতে যদি বিশ্বের অনাহত মহাসঙ্গীতের গান্ভীর্যয সৃষ্টির সাধন! কেহ করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে কবি-প্রতিভার সেই মৌলিকতার দিকটিতেই "তাহার 
কাব্য-সমালোচকদের প্রথম সজাগ দৃু্টি পড়া উচিত। যাহা প্রাচীন, যাহা! 
সনাতন, যাহা! অভ্যাসে জীর্ণ, যে বিশেষ স্বরে বাংল! কাব্যের গভীরতম 
প্রাণ-পরিচয়, সেই সহ্জ অভ্যাসের উর্ধে ধাহার সাধনা উঠিয়াছ্ে, যে 
যাতন্ত্রের জন্য তিনি বহুর মধ্যে বিশেষ, মধুসূদনের কবিপ্রতিভার 
সেই প্রধানতম বৈশিষ্টযটি--তাহার ক্লাসিক কবিশমানস--বিস্তৃততভাবে 


' মধুনদন দত্ত ৯৭ 
আলোচনার যোগ্য । 
ক্লাসিক ও ০১ দা ছুইটি বিশিষ্ট ভঙ্গী)৫ ক্লাসিক কি- 
কল্পনা আদিম মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, রোম্যান্টিক কবি-কল্পনা পরিণত 
যুগের সভ্যতার বেশিষ্ট্যসম্পন্ন |) . যুগের বিবর্তনে, সমাজ-পারিপাশ্িকের 
পরিবর্তনে মানুষের শক্তি-রুচি “বূপাস্তরে, ক্লাসিক-কাব্যাদর্শ ক্রমশঃ রোম্যার্টিক 
কাব্যাদর্শে বিবন্তিত হইয়াছে । মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ধারা অনুসরণ 
করিলে দেখা যাইবে যে এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বাহুবল হইতে 
বুদ্ধিল, বিশালত! হইতে নুম্্রতা, সরলতা হইতে জটিলতায় বিবর্তনের 
ইতিহাস। ক্লাসিক কল্পনা-ভঙ্গীও ঠিক অশ্ুরূপভাবে মানবসভ্যতার বিবর্তনের 
স্তর-পরম্পরা অনুসরণ করিয়া রোম্যার্টিক কক্পনাবৈশিষ্ট্যে বিবত্তিত হইয়াছে। 
মান্থষের দৃষ্টি যখন বহির্লোক হইতে অন্তর্লোকে গিয়াছে, সহজ সরল নিস্তরঙ্গ 
জীবন্যাত্রার উপরে যখন চিন্তামীলতার বহু-বৃদ্ধিম কুটিল রেখাপাত হইয়াছে, 
জগৎ ও জীবন-সম্পকিত প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলি যখন ব্যাপকতর ও সুল্মতর 
জীবন-জিজ্ঞসায় পরিণত হইয়াছে, মান্থুষের সমাজ-জীবনের অখণ্তা যখন 
ব্ক্তিস্বাতত্্য আবিষ্কারের ছ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তখন সাহিত্যের ইতিহাসে 
রোম্যার্টিক কল্পনার স্ত্রপাত। মানবসভ্যতা বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসই 
ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক কবি-কল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য স্ব্টি 
কারণ। 
এর -কল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট-_সরলতা ও প্রত্যক্ষতা । ইহা সমূতর- 
|খিত শুচিন্নাত কুমারী পৃথিবীর ন্যায় অপরূপ সরলতার তপঃজ্যোতিতে 
আবৃত। ক্লাসিক-কাব্য যেন সমুদ্র-পর্ধবত-অরণ্যানীর নৈসগিক সারল্যস্থ্যমা- 
মণ্ডিত নিসর্গের সহিত একই ছন্দে অদ্বিত। তাই যে সরল অনুতৃতিগুলি 
সহজেই মানুষের উপলব্ধিগম্য হয়, যে স্থুল অন্ুভূতিগুলি অতি সাধারণ মানুষও 
জন্মাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত হয়, সেই আদিম অন্ুভূত্তিগুলি ক্লাসিক কাব্যের 
বরনীয় বিষয় )|ক্লাসিক-কাব্যের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার গৌরব- 
সমুন্নতি বা %৫011015 । তাই যাহা বৃহৎ ও মহৎ, যাহা কল্পনী-অন্ুভূতিকে 
সহজেই ভাবের উদ্চগ্রামে তুলিতে পারে, যে জীবনের গৌরবোজ্জল বিকাশ 
পর্বতের ন্যায় অন্রভেদী, সমুদ্রের স্তায় অতলম্পর্শা, ঝড়ের ন্যায় গ্রলয়্কর, 
সেই জীবনের বিকাশ-ই ক্লাসিক-কবির কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করে । 
এই কারণে ক্লাপিক-কবি এমন একটি কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কল্পনার 
জাল বিস্তার করেন যে-কাহিনীর কেন্তরস্থ ঘটনা একটি বীরত্ব উদ্দীপনা পূর্ণ যুদ্ধ 


৯৮ আধুনিক বাংলা কাব্য 


এবং একজন অসমসাহসিক বীর নায়ক যে কাহিনীর কেক্ত্রস্থ চরিজ্ত (ক্লাসিক 
কাব্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য-_ ইহার গঠন-রীতি । ক্লাসিক-কাব্যের গঠন স্থাপত্যাধর্্বী, 
রোম্যান্টিক-কাব্য চিন্রধক্মী। (ষ্টতা-ধজুতাই ক্লাসিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য? 
(কাসিক-কাব্র অনুভূতিগুলি যেমন সরল তাহার প্রকাশও তেমনি ম্পষ্ট। 
রোম্যার্টিক-কাব্য কিছু বলে ভাষায়, কিছু বলে আভাসে। 'ক্লাসিক-কাব্য 
বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা রাখে না(পাঠকের কল্পনার উপর তাহার 
নির্ভরতা নয়, সর্বপ্রকার সুক্্সতাকে সে পরিহার করিয়া চলে 1) (ক্লাসিক-কাব্যের 
গতি নিরধিবশেষ হইতে বিশেষে) রোম্যার্টিক-কাব্যের গতি বিশেষ হইতে 
নিব্বিশেষে । (তাই রোম্যার্টিক কবির অবলম্বন শবের বুক্ ব্যঞ্চন।-শক্তিু্োসিক 
কবির অবলম্বন শবের বাচ্যার্থের ধ্বনি-গৌরব। প্রথমটির উদ্দেশ্ত সৌন্দর্য, 
দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্ট উদদাত্ত-গান্তীর্্য (5011501 ) স্ট্টি। একটিতে কল্পনার 
হুল্পতা, অনুভূতির বিচিত্র লীলা, আর একটিতে কল্পনার এশ্বর্ধ্য-সমারোহ ও 
ব্যাপকতা 

ক্লাসিক-কল্পনার বাহন নাটক ও মহাকাব্য । তবে আধুনিক নাটক 
অনেকখাঁনি রোম্যান্টিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়৷ উঠিলেও মহাঁকাব্যে এই শ্রেণীর 
কবি-কল্পনা মধ্যযুগ পর্য্যন্ত অঙ্ুপ্ন ছিল। আধুনিক যুগ বিশেষভাবেই 
রোম্যার্টিক। আধুনিক যুগের মানুষের ব্যক্তি-সচেতনতা এমন উগ্র ও তীক্ষ 
হুইয়। উঠিয়াছে যে ক্লাপিক-কাব্যের গঠন-সৌকুমার্ধ্য ও এশর্ধ্য-সমারোহের 
দিকে কবির দৃষ্টি আর গ্রলুনধ হয় না। (বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে এই ক্লাসিক কবি-ভাবনা একবার মাত্র দেখা গিয়াছিল মধুস্থদনের 
মেধনাদ-বধ মহাকাব্যে) ; 

(মহাকাব্যই বোধ হয় সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা। প্রত্যেক প্রাচীন 
দেশে-ই সাহিত্যের প্রত্ুষ-যুগে এই শ্রেণীর মহাকাব্যের ভিতর দিয়াই 
জাতীয় সাহিত্যের অরুণোদয়-ক্ষণ সুচিত হইয়াছে । (াচীনকাল হইতে ষে 
বিভিন্ন লোকগাথা, কিন্বদস্তী, নীতিগল্প, রোমাঞ্চ কাহিনী দেশের 
আকাশে বাতাসে ধূলিকণায় অস্পষ্ট নীহারিকার ম্যায় ভাসিয়া বেড়াইত, সেই 
শল্পকথার নীহারিকাগুলি একদিন সংহত হইয়া মহাকাব্যের উজ্জল 
জ্যোতিফরপে দীপ্তি ক, [1150, 0955525, 02815 [10৩ 9018 
০৫ 7301870 মহাকাবাুলি এইরূপ দেশ-পরিব্যাপ্ত গল্প-শীহারিকার 
সংহত বপ। (এইগুলিকে হ্বতঃক্ফুর্ব মহাকাব্য (2505200 ৩০৫০) বলা হয়) 
পরবন্তী যুগের সাহিত্যিক মহাকাব্যের (1161815৪91০) সহিত এই প্রেদীর 


মধুশুদন দত্ত ৯৯ 


মহাকাব্যের একটা সুনির্দিষ্ট ও স্থপরিচিত পার্থক্য আছে। সেই পার্থকাগুলি 
সকলের কাছেই পরিচিত, তথাপি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধ একটু আলোচনা 
করিবার প্রয়োজন আছে । কারণ মধুস্থদনের মেঘনাদ-বধ মহাকাব্য সাহিত্যিক 
মহাকাব্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও বতঃন্কুর্ত মহাকাব্যের কিছু গ্রভাব ইহার 
উপর পড়িয়াছে। 

স্বতঃ্র্ড মর্থাকাব্য অনেকখানি নিসর্গধন্ী। তাহা হ্রদের ন্যায়, নদীর 
ন্যায়-_যেন প্ররুতিদেবীর শ্বহস্তের রচনা ৷ সচেতন মানব-শিল্পীর স্থূল হস্তাবলেপ- 
চিহু ইহার মধ্যে আবিষ্কার করা যায় না। ইহার রচয়িতা বৃহত্তর যুগমানস ; 
নির্দিষ্ট কধি-মানস হইতে ইহার উদ্ভব নয়। সাহিত্যিক মহাকাব্য সচেতন- 
শিল্পীর রচনা, ইহা! স্বতংক্ফুর্ত মহাকাব্যের ন্যায় মৌখিক (০:91) কাব্য নয়, 
লেখ্য (অ?052) কাব্য ) শ্রুতকাব্য ও পাঠ্যকাব্যের গঠনভঙ্গীতে যে 
পার্থক্য এই ছুই শ্রেণীর মহাকাব্যের মধ্যে সেইরূপ পার্থক্য বর্তমান । (প্রথম 
শ্রেণীর গঠন কিছু অবিন্বন্ত, শিথিল ও পারম্পর্ধ্যহীন | কোথায়ও কাহিনীর 
সবত্র হয়ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অন্তরালে লুপ্ত হইয়! গিয়াছে, প্রাসঙ্গিক বিষয়- 
গুলিও হয়ত যূল ভাবভিত্তির সহিত অখণ্ড তাৎপর্ধ্যস্যত্রে গ্রথিত হয় নাই। 
শ্রোতার উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্ত এই শ্রেণীর কাব্যে বিস্তৃত পটভৃমিকায় বহু বিষয়ের 
অবতারণা করা হর়ী? প্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা বিশৃঙ্খলা, একটা 
নিয়মানুগত্যহীন, পরিপাট্যহীন বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়, (ম্বতংস্্ত 
মহাকাব্যেও সেইপ একটা কেন্দ্র সংহতির অভাব স্পষ্টই ধর] পড়ে। ইহার 
তুলনায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের গঠন ্থচ্গ্রভাগের স্তায় তীক্ষ-হথনির্দিষ্ট। 
ইহাতে স্তস্তম্বরূপ প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলির উপর মূল ভাবটি অবলঘ্িত থাকে এবং 
কাব্যাভ্যন্তরস্থিত সমগ্র আয়োজন-তৃমিকা সমস্ত আড়ম্বর-সমারোহ একটা 
স্থনিদ্দিষ্ট উৎসব-রাত্রিতে আতস-বাজির ন্যায় পুড়িয়া ভম্বীভৃত হুইবার জন্য 
অপেক্ষা করে। ইহার প্রত্যেকটি সুচিস্তিত শব্-যোজনা,, প্রত্যেকটি হুনির্ববাচিত 
অলঙ্কার-প্রয়োগের পশ্চাতে সচেতন-শিক্পীর তীক্ষ-সজাগ দৃষ্টির প্রভাব অস্কৃভৰ 
করা যায়। )এই স্থদূঢ় কাব্যহর্দের কোন গোপন-অলক্ষ্যের বিন্দুমাত্র ছূর্বলত। 
কাব্যের অংশবিশেষে বিপর্যয়ের স্থট্টি করে না_ইহা। সমগ্র কাব্য-সৌধকে 
তাসের ঘরের ন্তায় ভূমিস্তাৎ করে। মহাকাব্য হৃঙিতে তাই কবির শক্তির 
অগ্নিপরীক্ষা । (রোম্যা্টিক কবির ভাগারে কিছু শব-সম্পদ ও কিছু ভাব-সম্পদ 
থাকিলে তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অগ্রসরে সাহসী হইতে পারেন? কিন্ত 
বিশবহু্টির প্রতিম্পর্থা আর একটি ভ্বগৎ্দাটর শক্ষি-কেবল শক্তি নঞ্চ 


১০৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


অটুট মনোবল থাকিলে তবেই মহাকাব্য রচনায় কবি সাহসী হইতে 
পারেন? 

গঠন-বিষ্তাস ছাড়া ভাব-ভিত্তিতেও স্বতক্ুর্ত ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের 
মধ্যে কিছু সাদৃহ্ট থাকিলেও একটা পার্থক্য আছে। (উভয় শ্রেণীর মহা- 
কাব্যেরই আখ্যানাংশ একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ও একটি বীর-নায়ক চরিত্রকে 
কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্ত শ্বতংস্ষুর্ত মহাকাব্যে এই বীরকাহিনী এক 
অপরূপ সরলতা ও স্বাভাবিকতার সহিত বর্ণনা করা হুইয়া থাকে, কারণ 
বীরভাব সেই যুগের সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ । সে-যুগে মানব- 
মহিমার চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল বিজয়ীর সম্মান ও জয়মাল্য অধিকারে । শক্তিশালী 
বীর নায়ক ত্যাগ-আদর্শে নয়, বৈরাগ্য-অধ্যাআসাঁধনায় নয়, চারিত্র-গৌরবে 
নয়__শোধ্য-বীর্ধ্যের অগ্নিপরীক্ষার দ্বারাই সাধারণের হৃদয় জয় করিয়া সমাজের 
শীর্বস্থান অধিকার করিতেন । -০সই শাক্তধর পুরুষ-সিংহের কাছে ধশ্ম, চরিত্র- 
নীতি, সমাজ-নীতি মন্তক অবনত করিত । এই বীরত্ব-সম্মানের কেন্দ্রাচগ 
সমাজ-জীবন হইতে স্বতংস্ফুর্ত মহাকাব্যের উদ্ভব । কিন্তু কালের বিবর্তনে 
মানব-শক্তির একটা স্বতন্ত্র মহিমা আবিষ্কৃত হইল, মানুষের শৌর্ধ্য-বীরধ্য ও 
অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে কেবলমাত্র শূন্য সাধুবাদ ও ক্ষণস্থায়ী জয়মাল্যের ছারা 
অভ্র্থনা না করিয়া এই শক্তির একট বাস্তব-তাৎপর্য্য ও কল্যাণকর বূপাস্তর 
সাধনের দিকে মানুষের সচেতনতা দেখা গেল। সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিতে 
এই নৃতনতর মহিমা ও তাৎ্পর্ধ্ের ক্ফুরণ দেখা গিয়াছে। প্রাচীনযুগের বীর- 
নায়কদের শোধ্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের অম্লান গৌরব-দীন্তি সাহিত্যিক 
মহাকাব্যের মধ্যে দেশাত্ব-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া অধিকতর উজ্জল 
হইয়াছে । যে শক্তি-চ্চার যূল উদ্দে্ ছিল নায়ক-গৌরব, সেই সন্কীর্ণ ব্যক্তিক 
উদ্দেশ্ত দেশ ও জাতির মঙ্গলকর ব্যাপক উদ্দেস্তে লীন হইয়া অধিকতর গৌরব- 
দীপ্ত হইয়াছে । তাই সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলি কেবলমাত্র বীরকাব্য নয়, 
ইহা! জাতীয়-কাব্য। ইহার নায়কও সাধারণ বীর নয়, জাতীয়-বীর। 
তাহাদের বীরত্ব কেবল দেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি-সম্মান আকর্ষণ করয়া-ই 
নিঃশেষিত হয় নাই, বৃহত্তর জাতীয় মঙ্গল-ব্রতে ব্যয়িত হইয়াছে । মেধনাদ- 
বধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদ এই প্রসঙ্গে ন্মরণীয়। রাবণকে ম্বতঃদ্দর্ভ 
মহাকাব্যের নায়কের সহিত তুলনা করা যায়, মেঘনাদ সাহিত্যিক মহাকাব্যের 
নায়ক-গৌরব লাভ করিতে পারে। পরে ইহাদের চরিজ্র আলোচন! গ্রসক্ষে 
এ সম্পর্কে পুনরায় ভাবিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে ।' 


মধুসুদন দত্ত ১১ 
(যুগ-প্রিবেশ সাহিত্যিক মহাকাব্য আবির্ভাবের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য 


উপাদান) সাহিত্যিক মহাকাব্যের মধ্যে একটি জাতির একটি বিশেষ যুগের 
আশা-আকাঙ্ঞা স্বখ-ছ্ঃখের কাহিনী বাণীরপ পায়। (সোহিত্যিক মহাকাব্যের 
কবি তাহার সমসাময়িক যুগের সমাজ-মনের প্রতিনিধিত্ব করেন, মহাকবির 
ব্ক্তি-স্বাতন্ত্য যুগ-মানসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্যের 
আবির্ভাব তাই যুগ-প্রতিবেশের প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়তিত 1) 
রোম্যার্টিক কবির রচন। তাহার আপন খেয়াল খুশির রচনা, সে রচন] কল্পনার 
ুক্তপক্ষ আশ্রয় করিয়া যুগ ও কালের ব্যবধান সীম অতিক্রম করিয়া যাইতে 
পারে। রোম্যাটিক কবি যুগ-অষ্টা, ক্লাসিক কবি যুগেরই স্্টি। যুগমানস ও 
কবিমানমের পরিপূর্ণ একীন্ভবন না হইলে, কবির ব্যক্তি-সত্তা ব্যাপকতর 
সমাজ-সত্তায় পরিব্যাপ্ত না হইলে, কবির সহিত সেই যুগের প্রবৃত্তি-সংঘাতগুলি 
একটা নির্দিষ্ট সামঞ্তস্ত-সমর্থনন্থত্রে বিধত না হইলে, সাহিত্যিক মহাকান্যের 
উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে না|) একটি বিশেষ-যুগে সমাজের সমস্ত বিরোধ- 
সংঘাত যখন একটা অখও্ ভাব-এঁক্যের মধ্যে বিরাম লাভ করে, সমস্ত চিন্তা- 
ভাবনা-প্রেরণা যখন একটি বৃহত্তর আদর্শ-লক্ষ্যে শরবৎ খু গতিতে ধাবিত 
হ্য়, তখনই সাহিত্যিক মহাকাব্যের আবিভাবের পক্ষে শুভক্ষণ। 

(এইরূপ শাস্ত, বিরোধী-তরঙ্গহীন যুগ-পরিবেশ জাতীয়-জীবনের 
গৌরবোজ্জল যুগে সম্ভব হইতে পারে না; সাহিত্যিক মহাকাব্য তাই জাতীয়- 
জীবনের গৌরবধুগে  আবিভূতি হয় না। অবশ্ঠ ইহার মূলে অন্য গুরুতর 
কারণও ক্রিয়াশীল। সাহিত্যিক মহাকাব্যে জাতির সঞ্চিত ভাবসম্পদের 
স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ-শক্তির পরীক্ষা বিশ্লেষণ করা হয়) কিন্তু রাজ্য-জয়ে, 
বাণিজ্য-বিস্তারে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে বিভিন্ন স্নায়ুতন্ত্রী দিয়! যে অর্থসম্পদ ও 
ভাব-সম্পদ দেশের ও জাতির মর্মকোষে সঞ্চিত হয়, তাহার কতটুকু স্থায়ী 
ভাব-সম্পদরূপে জাতির সংস্কৃতির ভাগারে সঞ্চিত হইতে পারিবে, কতটুকু 
উদশীরণে অপব্যদ্রিত হইবে, সে বিচারের জন্য কবির নিলিপ্ত-নৈর্ব্যক্তিক..দৃষ্টির 
প্রয়োজন ; কালের দূরত্বের আবরণ ভিন্ন তাহা সম্ভব হইতে পারে না । আহার্ধ্য 
মানব-দেহের শক্তির উৎস হইলেও আহার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই দেহের শক্তি 
বৃদ্ধি পায় না; স্ুলপরিমাণ আহার্যের বিন্দুপরিমাণ নির্ধ্যাসই দেহ-কোষে 
সঞ্চিত হইয়া শক্তিবৃদ্ধিতে. সাহায্য করে। সেইব্বপ জাতির গৌরব-যুগের 
জোয়ার-উদ্কাসে যাহা কিছু ভাসিয়। আসে তাহাকেই জাতির স্থায়ী সম্পদরূণে 
গণ্য কর! যায় না। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস ভাটার টানে যখন শীর্ণ হয় তখন 


১০২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


যে অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে সেইটুকু-ই জাতির স্থায়ী সম্পদ । [তরাই গৌরব- 
যুগের জলোচ্ছাস ভাটার টানে শীর্ণ না হওয়া পর্যযস্ত সাহিত্যিক মহাকাব্যের 
আবির্ভাব পস্তব হইতে পারে না ॥ একজন পাশ্চাত্য সমালোচক তাই 
বলিয়াছেন, “[10181 601০, 1 
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০] 90090 11051986012 1000 1006 11651215 ০01০," মনে হয় এই কারণে 
বাংলাকাব্যে মহাকাব্যের অন্তঃপ্রেরণা অতি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া 
গিয়াছিল এবং যে মহাকাব্যগুলি রচিত হুইয়াছে সেগুলির মধ্যেও বিশুদ্ধির অভাব 
লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ মহাকাব্য 
রচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না।১ 

(মধুহদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যে সাহিত্যিক মহাকাব্ের আদর্শ-ই অনুস্থত 
হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে স্বতংক্ষুর্ত মহাকাব্যের ছুই-একটি বৈশিষ্ট্যও হয়ত 
গ্রীক সাহিত্যের মাধ্যমে তাহার কাব্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,) যথাস্থানে 
তাহার আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে । এখানে সাধারণভাবে র্রণ রাখিতে 
হইবে যে দন মহাকাব্যর প্রেরণার (201০-175018001 ) জন্য পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের কাছে খণী। তাহার কাব্যে তিনি দেশীয় ভাবকেই জয়যুক্ত 
করিয়াছেন এ কথা যেমন সত্য, অনুরূপ সত্য এই যে তাহার কাব্যের মূল 
আদর্শ-পটভূমি বৈদেশিক 1) 

পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলির যে 9116 কোন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে সে 
8311 থাকিতে পারে না। এই কারণে পাশ্চাত্য স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের 
সহিত ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় একটা! হাস্যকর অসঙ্গতি দেখা 
যাইবে। (হত মহাকাব্যগুলির মধ্যে বীরত্ব-কাহিনী যে-ভাবে বণিত 
হইয়াছে, 'সে কাব্যের কীর-নায়ক-চরিত্রগুলি যে-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, 
রামায়ণ-মহাভারতের কোন ঘটনা বা চরিত্রের সহিত তাহার মৌলিক 
সাদৃশ্ত খু'জিয়া পাওয়া! যাইবে না। রামায়পণ-মহাভারতে বীর-চরিত্র আছে, 
সে কাব্যেও রাম-রাবণের ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু সে 





১,004. 9০72, ঢ010 ৬11) 60 7111001, সাহিত্যিক মহাকাব্যের 
বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এই বই-এয প্রথম অধ্যায়টি 50206 0281500715009 ০6. 
[4025 72০1০ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইল্লাছি। 


মধুস্দন দত্ত ১০৩ 
কাব্য-যুগলের যূল নর যুদ্ধের তৃর্ধ্যনিনাদ ও কোদণ-টক্কারের মধ্যেই নি:শেষিত 
হয় নাই, সে স্থুর যুদ্ধের ঘনঘটা, কীরের বীরত্ব-আত্মত্যাগ, শৌর্ধ্য-বীর্য্যের 
মহিমাকে ছাপাইয়া জীবনের উন্নততর তাৎপর্য্যকে ব্যঞ্চিত করিয়াছে । সে- 
কাব্যের চরিত্রগ্ুলিও বীরত্ব-গৌরবের সম্মানকে তুচ্ছ করিয়া, বীরের 
জয়মাল্াকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের মহত্তর সার্থকতার সন্ধান করিয়াছে । 
রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ বীরত্ব-প্রদর্শনের যুদ্ধ নয়-__অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অধর্শের 
বিরুদ্ধে স্যায়-ধন্টের যুদ্ধ | 4 

রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিলে অন্যান্য সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সহিতও 
সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলির মৌলিক সাদৃশ্য খু'ঁজিয়া পাওয়া যাইবে 
না। ছ্্পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলির মধ্যে যে জাতীয় স্থর (72200192] 
5011) আছে, দেশ ও জাতি একটা! অখও ভাবাদর্শরপে সে কাব্যের চিত্র- 
গুলির চিন্তা ও কম্মকে যে-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ভারতীয় মহাকাব্যগুলির 
চরিত্রের মধ্যে সেরূপ জাতীয় সচেতনতা দেখা যায় না ভারতীয় কৰি মর্য্ের 
মানুষের মধ্যে দেবছুর্নভ মহত্ব-মহিমার বিকাশ দেখিয়াছেন কিন্তু যে-কারণেই 
হউক জাতীয়তাবোধ তাহাদের মনন-কল্পনাকে কখনও অধিকার করে নাই। 
হয়ত ইহার কারণ ভারতীয় দৃষ্টির অখওতা টিটি জাতীয়তাবোধের মধ্যে কিছু 
খণ্ততা আছে, তাহা সকলকে এক করে না, বুকে গ্রহণ করে নাট জাতীয়তা- 
বোধ আপনাকে সঙ্কোচ করে; তাই বিশ্বমৈত্রীর বাণী ধাহারা উচ্চারণ 
করিয়াছেন, অখণ্ড ভূমানন্দের স্বাদ ধাহার পাইয়াছেন, জাতীয়তা-মন্ত্রের খণ্ড 
আদর্শ তাহাদের ধ্যানে ও সাহিত্যে আসিতে পারে নাই। অথচ/(এই 
1080002] 501 সাহিত্যিক মহাকাব্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এবং 
ষধুস্থদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য সে বিশেষ লক্ষণে বিশেষিত। মধুহ্ছদন এই 
জাতীয় আদর্শ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন সে বিচার গৌণ-_হয়ত 
ষুগপ্রভাব, হয়ত পাশ্চাত্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রভাব, কিংবা হয়ত 
উভয়ই । এখানে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয়, মধুস্থদনের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক 
মহাকাব্যের সহিত এই লক্ষণের চমৎকার সাদৃশ্ঠ এবং প্রাচ্য মহাকাব্যে এই 
লক্ষণের অবর্তমানত] 
এইবার মধুহ্দনের কাব্যালোচপায় প্রবেশ করা যাইতে পারে। 


॥ ২ 


মধুক্দনের প্রত্যোেকখানি কাবোর মধ্যে তাহার নবনবোন্সেষশালিনী হৃষ্টিশক্তির 
ক্ষুরণ লক্ষ্য করা যায়। তাহার তিলোত্রমাসম্তভব কাব্য ছন্দের অভিনবস্ে, 
মেঘনাদ-বধ কাব্য মহাকাব্যো চিত গাস্তীর্্যস্থট্টিতে, বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যের গঠন- 
বৈশিষ্ট, ব্রজাঙ্গনা রাধাকৃষ্ণের লীল।কাহিনীর নৃতন বিশ্যাসে এবং চতুদ্দিশপদী 
কবিতাবলী কবি-মনের সহজ প্রকাশে ও সনেটের গঠন-বৈচিত্র্যে বাংল। 
কাব্যধারায় রূপগত ও ভাবগত বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে । স্থতরাং 
মধুস্দনের যে-কোন একখানি কাব্য লইয়াই স্বতন্ত্ভাবে দীর্ঘ আলোচনার 
বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে । কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে মধুস্ছদনের এই দীর্ঘ 
কাব্যভূমি (নাটক-প্রহসনগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে ) পরিক্রমার অভিজ্ঞতা অতি 
সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ করিবার উপায় নাই। কবির বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে 
একটি বিশেষ দিক- তাহার ক্লাসিক কবিমানসটির যথাজ্ঞান পরিচয় দিতে 
চেষ্টা করিব। 

মধুন্দনের এই ক্লাসিক কবিমানসের পরিচয় রহিয়াছে তাহার মেঘনাদ-বধ 
কাব্যে। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সুর্যের প্রখর দীপ্তির পূর্বে যেমন প্রভাত-মুর্ধ্যের মৃদু 
কিরণছটা, মেঘনাদ-বধ কাব্যের পূর্বের তেমনি তিলোত্বমাসম্তব কাব্যে সহস্র 
রশ্মি কল্পনার কিরণ-প্লাবন । তিলোত্তমাসভ্তব কাঁব্যের রোম্যান্টিক-কল্পনার 
জলাভৃমির মধ্যে স্থানে স্থানে ক্লাসিক-কল্পনার কঠিন ভূসংস্থান বিক্ষিপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে । মেধনাদ-ব্ধ কাব্যে তাহা একত্র সংহত হইয়াছে। 

তিলোত্রমাসম্ব কাব্যের মহাকাব্যোচিত বিস্তার-ব্যাপকতা থাকিলেও 
ইহার কাহিনী-অংশের বস্তদৈন্ত ও সংহতির অভাব বিশেষভাবে অনুভব করা 
যায়। মহাকাব্য ও মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যের অন্ান্ত বৈশিষ্ট্যের 
কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা যে ঘটনাবহুল বর্ণনাত্মক কাব্য-_এই প্রাথমিক 
লক্ষণটি উপেক্ষা কর! যায় না। কল্পনার বিস্তার, গম্ভীর পরিবেশ হ্যটি, ভাষার 
ওজস্বিতা, পটভূমির ব্যাপকতা--এই বৈশিষ্ট্যগুলি একটি সংহত, আদি-অস্ত- 
বিশিষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে; কিন্ত একটি 
বিন্যস্ত কাহিনীর অভাবে তিলোত্তমাসস্ভব . মহাকাব্য বা মহাকাব্যোচিত 
আখ্যায়িকা কাব্যের গৌরবলাভ করিতে পারে নাই। ইহা কবির অক্ষমতা নয়, 
স্বচ্ছাকৃত বলিয়া! মনে হয়। কবি যেন ইচ্ছা করিয়া তাহার শ্থেচ্ছাবিহারিণী 
কল্পনাকে হ্বর্গ-মত্য পাতাল পরিভ্রমণের মুক্তাঙ্জ৷ দিয়াছেন । যে শক্তি একটু সংবত 


মধুস্দন দত ১৬৫. 


হইলে, একটু সচেতন হইলে বিরাট কাব্যসৌধ গড়িয়া! তুলিতে পারিত, সে 
শক্তি যেন খেলাছলে বালুতীরে ঘর গড়িয়া কেবল ঘর ভাঙ্গিয়াই ফেলিয়াছে। 
কৰি যেন শুন্য কাশের বনের তীর হইতে তাহার কল্পনা-প্রদীপকে কেবল 
অকারণেই ভাসাইয়া৷ দিয়াছেন, দেওয়ালি-রাত্রির আলোক-সজ্জায় ব্যবহার 
করেন নাই। তিলোত্তমাসম্ভবকে তাই পুর্ন কাব্যের মর্ধ্যাদা দেওয়। যায় না) 
ইহা কাব্যের ভূমিকা বা নকৃশা । কাব্যখানি দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, কৰি 
যেন মূল কাব্য-পরিকল্পনার প্রতি উদাসীন থাকিয়া ভাষা, কল্পনা ও ছন্দের 
উপর অধিকার আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন । পৌরাণিক হুন্দ-উপনুন্দর কেব্রুস্থ 
কাহিনীটি ঘিরিয়া কবি শব্দ-সঙ্গীত-অলঙ্কার এশ্বর্কে লম্বিত করিয়াছেন । 
কাহিনীটি এই কাব্য-আভরণ-উপকরণগুলিকে ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্বনম্বরূপ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ্‌ 

ক্লাসিক কবির দৃষ্টি বিশালতার দিকে, রোমান্টিক কবির দৃষ্টি সুম্মতার 
দিকে । তাই ক্লাসিক কবির তুলি স্থুল, রোম্যান্টিক কবির তুলি নুক্্ম। এই 
কাব্যে মধুস্থদনের কল্পনা রোম্যাটিক জগতেই পরিভ্রমণ করিয়াছে, তাহার দৃষ্টি 
সপ্পতার দ্রকে, জীবনের মহত্তম-বৃহত্বম বিকাশগুলিতে নয়-_সৌন্দর্য্যের 
রসাবেশে। তাহার লক্ষ্য যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কল্পনার পর 
কল্পনা, উপমার পর উপমার জাল বিস্তার করা। কাব্যের পরিণতি বা লক্ষ্য 
সম্বন্ধে কৰি উদাসীন । মহাকাব্যের নীরন্ধ বস্ত-বিন্তাসের মধ্যে এই বাক্‌-বিস্তার 
ও ভাব-অসংযম কাব্যের মূল উদ্দেস্তকে ব্যর্থ করে। বাক্‌-বিস্তার__রোম্যার্টিক 
কবির বৈশিষ্্য। একই অনুভূতিকে নানা আবেশে, নানা ভঙ্গীতে আস্বাদন 
করিয়াও রোম্যান্টিক কবির তৃপ্তি হয় না । কিন্তু ক্লাসিক কবির বাচন-ভঙ্গী ও 
বক্তব্যের মধ্যে কোন অম্পষ্টতা-অতৃপ্তির রেশ নাই, বাক্‌-সংযমই তাই ক্লাসিক 
কবির বৈশিষ্ট্য । তিলোত্তমাসস্তব কাব্যের প্রথম সর্গেই বাক ও অনুভূতি- 
অসংযমের প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে । 'ধবল শিখরো” নামক প্রথম সর্গ টিকে 
প্রকৃতপক্ষে ধবল শিখরে ইন্্-ইন্দ্রাণীর মিলন-কাহিনী বণিত হইয়াছে; এই 
মিলন-কাহিনীর এরূপ অত্তিপল্পবিত বিস্তারের কাব্যোপযোগিতা কতখানি সে 
বিচার না করিয়া কবি-মানসের পরিচয় লইতে গেলে দেখা যাইবে যে ক্লাসিক 
শিল্প-বৈশিষ্ট্য বঙ্জন করিয়া এই সর্গে কৰি অতি ক্ষুর্ব-খণও্ড বিষয়ের উপরও 
মনোযোগ আরোপ করিয়াছেন। অস্থ্র কর্তৃক পরাজিত ইন্দ্রের করণ 
ভাগাবিপর্ঘয়েক্র বিবরণ প্রনক্গে ইন্দ্রের অমরাপুরী বৈজয়ন্ত ধাম, কনকাসন, 
রাজছত্র; নন্দনকানম, পারিজাত-ফুল, উর্কশী-চিত্রলেখা-মিশ্রকেদী অপ্ণরী বৃন্দ, 


১০৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বজ, ধনু এমন কি ইন্দ্রের বিমান এবং বিমান-সারধি মাতলি পর্য্যস্ত কবির 
শ্মরণপথে আবির্ভূত হইয়াছে । -ধবল-শিখরে ন্বর্গৰিতাড়িত ইন্দ্রের নিঃসঙ্গ 
নির্জন বাসের অপমান-গ্লানিকে তীত্র করিবার জন্য ইন্দ্রের *পূর্ববকীর্তি- 
গৌরবেরও বিস্তারিত বর্ণন1 দেওয়া হইয়াছে । আবার ইন্দ্রের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের 
দুঃসহ শোকান্বকার বিদূরিত করিবার জন্য নিশি, নিত্রা ও স্বপ্ন দেবীর যে 
ব্যাপক-প্রচেষ্টা- ইন্দ্রাণীকে আনয়ন, কুগ্-কানন স্ষ্টি--তাহাও রোম্যান্টিক 
কবি-মনের হ্থত্টি। কাব্যের গতি যেন কুপ্-কাননে গিয়া একেবারেই কুদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে এবং কবিও সকল উদ্দেশ্ত-দায়িত্ব বিস্থৃত হইয়া বিভোর হইয়া 
কুপ্জ-কাননের সৌনর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। 

তথাপি তিলোত্তম।সম্ভব কাব্যের স্থানে স্থানে ক্লাসিক কবি-কল্পনার 
আভাসও পায়! যায়। কাব্যের স্চনায় ধঝল-গিরির যে বর্ণনা এবং দানবদল 
কর্তৃক দেববৃন্দের পরাজিত হইবার বিবরণ যে একটিমাত্র উপমার আশ্রয়ে 
ব্ক্ত করা হুইয়াছে তাহা ক্লাসিক কাব্য-রীতির লক্ষণ স্থচিত করে। ইহা 
ছাড়া স্বর্গ-মত্য-পাতাল__ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত কল্পনা-বিস্তারে, ব্রহ্লোকের 
সৌন্দর্য, দেবগণের অঙ্গছ্যুতি ও তীহাদের মন্্রণাচিন্তার চিত্রগুলির বর্ণনায় 
কৰি এক অপরূপ গাভীধ্য ফুটাইস্রা তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন । কোথাও 
লৌকিক ভাব প্রধান হইয়া উঠে নাই; বিষয় ও ভাবের বর্ণনা মহাকাব্যোচিত 
উদাত্ত পটভূমির সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে । এই শ্রেণীর বর্ণনায় 
কাব্যের একঘেয়ে" হইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা থাকে, কারণ এই কাব্যের 
বাহন মিলযুক্ত সহজ সঙ্গীত নয় এবং এই কাব্যের জগৎও পাঠকের পরিচিত 
নয়। তিলোত্তমাসম্তব কাব্যের ছন্দ ভাবের 91710-এ স্মিত কালের ব্যবধানে 
স্ষ্ট শব-সঙ্গীত ) এই শব্খ-সঙ্গীতের একতান প্রবাহ একটি অখও স্থর-ধারা 
সৃষ্টি করে। ইহ] বিহগকৃজনের সঙ্গীত নয়, ঝরণার একতান সঙ্গীত । একটিতে 
মিষ্টতা আর একটিতে গানভীধ্য, একটি সহজবোধ্য তাই প্রাথমিক স্তরের, আর 
একটি আয়াসলভ্য তাই উচ্চ শ্রেৌর। এই কাব্যে মধুহুদন সঙ্গীত-হৃষ্টিতে 
উল্লেখযোগ্য পারদশিতা দেখাইতে ন1 পারলেও পরিবেশের গান্তীর্ধ্য বজায় 
রাখিতে পারিয়াছেন | 

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, কবির কল্পনা সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতে 
পরিভ্রমণের ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। ব্রক্ছলোক, স্ুমের শির, উত্তর 
মেরুয় বিশ্বকর্মা সদন---এইরপ বিচিত্র অলৌকিক জগতে লাঁধারণ কবির মন 
বিচলিত করিতে পারে না। এই জগতের অতি-বিশুদ্ধ বাধুতে সাধারণ কবির' 
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নিঃশ্বীস রুদ্ধ হইয়া আসে এবং এই জগতে পরিভ্রমণের যে বাহন-_শব্ধ-মন্ত্র ও 
কল্পনা-_তাহা সাধারণ কবির পৃক্ষে আয়ত্ত ক্রা সম্ভব হয় না, এইখানে মহা- 
কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব । রোম্যার্টিক কবির মনও এইরূপ অলৌকিক জগতে পরিভ্রমণ 
করিষা থাকে, কিন্তু রোম্যার্টিক কবি এই জগতের পরিবেশ্ব-পারিপাশ্থিক সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকিতে পারেন, স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতা তাহার কাব্য-সাধনার 
আবশ্টিক বেশিষ্টা নয। কিন্তু ক্লাসিক কবি পাঠকদের যে-জগতে লইযা 
যাইবেন সে-জগতের পরিবেশ-পটভূমি জল-বাযু-আকাশের সহিত পাঠকদের 
সহজ-ম্পষ্ট সম্পর্কে তাহাকে গডিযা তুলিতে হয। তিলোত্মাসভ্ভব কাব্যের 
প্রারস্তেই ধবল-গিরির যে বর্ণনাটি আছে, সেটি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা 
নাইবে কবি কেবলমাত্র শব্ব-উপমা ও ছন্দের সাহায্যে ধবল-গিরি প্রদেশের 
পিজ্জন-নিঃসঙ্গতা, অটল-গাক্তীর্যা, অভ্রভেদী মহিমা কেমন চষৎকারভাবে 
শটাইযা তুলতে পারিষাছেন। এই বর্ণনা এই কাব্যের আরও বহু জায়গ।য 
শ[ছে- ব্রহ্ধপুরীর বর্ণনা! তাহাদের মধ্যে অন্যতম-_কিন্তু সে বর্ণনাগুলির 
:ধ্যে সংহতির অভাব আছে। ধবল-গিরির বর্ণনাটি তাহাদের ' মধ্যে 
সর্বোত্তম । 

“ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে 

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ দর্শন, 

সতত ধবল।কৃতি, অচল অটল, 

যেন উর্দাবান্থ সদা, শুত্রবেশধারী, 

নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শুলী 

যোগীকুলধ্যেযষ যোগী ।৮ 

অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন, সতত ধবলাক্কৃতি, অচল, অটল--এই 

ছয়ট বর্ণনাযূলক বিশেষণ পরের দীর্ঘ উপমাটির মধ্যে গভীর তাৎপর্ধ্যমণ্ডিত 
হইয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রথম কাব্য বলিয়া হয়ত এই ছয়টি বিশেষণের 
অপব্যয় ঘটিয়াছে, মেঘনাদ-বধ কাব্যে এইরূপ শব্দের অপব্যয় সম্ভব হইত না। 
তথাপি সংহত্তির অভাব লক্ষ্য কর! যায় না এবং শব্দ-উপমা-ছন্দ একত্র মিলিত 
হইয়া ধবল-গিরির ভাব-ূপ ও চিত্র-রনপ পাঠকের মানসপটে সহজেই স্পষ্ট 
রেখায় অঙ্কিত করিয়া দেয়। 


॥ ৩ ॥ 


'মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যেই মধুস্থদরনের ক্লাসিক কঙ্পনা-বৈশিষ্ট্যের চূড়াস্ত 
প্রকাশ। এ কাব্যে গ্রা্য-পাশ্চান্তা-মহাকাব্যের আদর্শ কতখানি অনুম্থত 
হইয়াছে এবং মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও গঠন-রীতির প্রচলিত আদর্শ অনুযায়ী 
মেঘনাদ-বধ আদৌ মহাকাব্য কিনা-সে বস্তযলক বিচার-ব্যাখ্যা এ 
আলোচনায় অবাস্তর বলিয়া মনে করি। প্রীচ্য-পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের বাহক 
সাদৃশ্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও উভয় দেশের অেষ্ট কাব্-বাহন-_মহাকাবে)র 
পরিণতি একটি লক্ষ্যে আসিয়া মিলিয়াছে। সেই গভীরতম আস্তর বৈশিষ্ট্যেই 
মহাকাব্যের মহাকাব্যত্বঃ তাহা হইল মহাকাব্ের গৌরব-সমুন্নতি। 
রর কাব্যের গৌরব-সমুন্নতি তাহার ভাষাক়-উপমায়-ছন্দে, চরিত্রে- 
ঘটনায়-পটভৃমিকায়, ভাবে-রসে-অন্ভূতিতে ১ সুতরাং এই কাব্যের মর্শগত 
মহিমাটুকু ধাহার। ধরিতে পারিয়াছেন তাহাদের কাছে এই কাব্যের মহ।- 
কাব্যোচিত বাহ্‌-বৈশিষ্ট্য বিচার অনাবগ্তক 9) এই কাব্যে মধুক্দনের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাব-গন্ভতীর পরিবেশ সৃষ্টিতে, তীব্র আবেগ-অন্থভূতি 
উদ্বোধনে, উদাত্ব-চরিত্র কল্পনায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে, দৃঢ়পিনদ্ধকায় 
গঠননৈপুণ্যে, কল্পনার ব্যাপকতায় ও গ্রভীরতায় ; আবেগ-উচ্ছাস নিয়ন্ত্রণে ও. 
শ্বতঃক্ফুর্ত মানবিক-রস উতৎ্পারণে। এই, সমস্ত মিলাইয়া এবং সমস্ত কিছুর 
অতীত হইয়া নগাধিরাজ হিমালক্বনের মহিমার ম্যায় এই কাব্যের গৌরব- 
সমুন্নতি। 
এই কাব্যের পটভূমিকায় আছে স্বরণঙ্কা। কিন্ত যে-সময়ের ঘটনা এই 
কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় সেটি লঙ্কার সমৃদ্ধ-যুগ নয়, পতনের ষুগ। এই 
পতনের চিত্র কবি অপরূপ দৃঢ়তার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন । তাহার 
তুলিকা কোথাও কম্পিত হয় নাই। যে-সময়ে লঙ্কার গৌরব-্য অন্তমিত 
হইতে চলিয়াছে সেই প্রদোষান্ধকারের ধূসর পাওুরতাঁর আন্তরণে আবৃত 
লঙ্কাকে কবি অপরূপ দক্ষতার সহিত তাহার পূর্ববগৌরব-পট্মিকার সহিত 
সমন্বিত করিয়! দেখিয়াছেন। পতনের বিষগ্নচিত্রেরে পশ্চাতে কবি অতি 
সতর্কতার সহিত গৌরবের উজ্জল দীপ্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন । জোয়ারের 
জলোচ্ছাস যখন পতনের ভাটার শোতে শুক হইয়াছে, তখন সেই পষ্ঠ- 
কন্ধালপরিকীর্ণ কদিমাক্ত নদী-রেখার চ্যায় শীর্ণ লঙ্কার নিঃশ্ব-রিক্ততা, শ্রীহীন 
জানত দেছের লাবগ্য-ন্যমার অন্তরালে কলঙ্কের অস্থিমালার ন্তায় কৰি 
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কৌশলে গোপন রাখিয়াছেন। | 
পতনের চিত্র আকিতে অসাধারণ শক্তি-সংযম-দৃঢ়তার প্রয়োজন । সমৃদ্ধির 
চিত্রে স্বাভাবিকভাবেই গৌরব ও দীপ্তি সঞ্চারিত হয়, কিন্তু গৌরব-সমৃদ্ধির 
উচ্চগ্রাম হইতে পতনের নিম্নতর গ্রামে যখন স্থর নামিয়া আসে, তখন সেই 
নিষ্গ্রামে সমতা রক্ষা করিয়া উদাত্ত-গম্ভীর স্থরের মধ্যে অস্তঃশীলা করুণ-রসের 
মিশ্রণ করিতে গেলে দুর্বল শিল্পীর হাত কীপিয়া যাইবে, কারুণ্যের অশ্রপ্লাবনে 
উদ্াত্ত-গান্ভীরধ্য ভাসিয়া যাইবে, আবেগ-অনুতূতি উচ্ছুসিত হইয়া চরিত্রের 
অভ্রভেদী চূড়া অবনমিত করিবে। “ মধুস্থদনের কৃতিত্ব, তিনি আশ্্যযভাবে 
স্থরের সাম্য রক্ষা করিয়াছেন । তিনি পতনের চিত্রের মধ্যে ক্লাসিক-কাব্যের 
50110165 ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ,বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মেঘনাদ-ব্ধ 
কাব্যে বীর-রস ও করুণ-রস, বলিষ্ঠতা ও কারুণ্য একাধারে পরিবেশিত 
হইয়াছে, একটি আর একটিকে গৌণ করিয়া ফেলে নাই। কেহ কেহ মেঘনাঁদ- 
বধ কাব্যকে করুণ-রসপ্রধান বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্ত প্রকৃত বিচারে 
এ কাব্যে বীর-রস ও করুণ-রস পরস্পরের পরিপোষক ও পরিপুরক। একটিকে 
বাদ দিয়া আর একটির সার্থকতা নাই । কবি দাবী করিয়াছেন তিনি মেঘনাদ- 
বধ কাব্য 1)21010 501 অনুসারে রচনা করিয়াছেন ; সমালোচকরা বলেন 
সেটা কবির মুখের কথা, কবি করুণ-রসের কাব্য লিখিয়াছেন_-সেটা ভুল 
ধারণা । | 
মধুন্থদন বীর-কাব্যই লিখিয়াছেন এবং তাহার পরিকল্পনাও ছিল তাই। 
তবে অমিশ্রিত বীর-রসের কাব্য এ-যুগে রচিত হওয়া সম্ভব নয়, তাই কৰি 
বীর-রসের কাঠিন্য করুণ-রসের কোমলতা! দ্বারা সিক্ত করিয়া লইয়াছেন ৷ যে- 
যুগে মেঘনাদ-বধ কাব্যের সৃষ্টি সে-যুগে রাম-রাবণের পৌরাণিক যুদ্ধের 
পুনরাবৃত্তিতে যে বীর-রস স্থা্ট হইবে, সে বীরত্ব-আবেগকে এ-যুগের পাঠক 
উৎকঠিত হইয়া গ্রহণ করিবে না; এ-ফুগে কাব্যে অবিমিশ্র বীর-রস প্রকাশের 
উপযোগিতা! নাই। তাহা ছাড়া, আধুনিক যুগ রোম্যার্টিক ভাবের যুগ । এ-যুগে 
কবির মনেরঈএকমূধীনতা প্রত্যাশা করা যায় না এবং একই লক্ষ্যে ও একই 
আদর্শে যুগমনকে নিয়ন্ত্রিত করা পূর্বযুগে সম্ভব হইলেও এ-যুগে সম্ভব হইতে 
পারে না। তাই পূর্বুগে ক্লাসিক কবির মনে ক্লেরূপ একই আদর্শের ও একই 
ভাবের অন্থবর্তন দেখা যাইত; বর্তমান যুগের ক্লাসিক-কবির মধ্যে সেরূপ 
বিশুদ্ধি দেখা যায় না। সাহিত্যিক ইন্তিহাসে রোম্যার্টিক-যুগের আবির্ভাবের 
পয় যখস আবার কৃত্রিম ফ্লাসিক-আদর্শের অন্ব্র্তন কর] হয়, তখন সে ক্লালিক- 
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কাব্যের যধো রোম্যান্টিক কবি-মনের প্রভাব জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, প্রকান্ঠে 
অগ্রকাস্টে বাহির হইয়া পড়ে । তাই মেধনাদ-বধ কাব্যে "শুধু বীর-রস নাই, 
বীর-রসের সঙ্ষে আছে করুণ-রস। এই করুণ রস কবির ব্যক্তি-মনের হ্যা । 
তাই মেঘনাদ-বধ কাবো যেখানে সম্ভব হইয়াছে সেইখানে কবি তাহার মনের 
অব্যক্ত ভাব, প্রচ্ছন্ন আশা-আকাঙ্ষা, রুদ্ধ আবেগ-অন্ুভূতি ছ্যার্থক ভাষায় 
বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন । কেহ কেহ রাবণ-চরিত্রকে 
কবির আত্ম-প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিধি বিড়দ্বিত শক্তিধর পুরুষ 
রাবণ কবির আত্মার-ই প্রতিরূপ-_ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে 
এ ব্যাখ্যাকে একেবারে উপেক্ষা করাও যায় না। সে যাহা হউক, মোটের 
উপর ইহা অস্বীকার করা যায় না যে যুগপ্রভাবে নিতাস্ত অনিবার্ধ্ভাবে 
রোম্যান্টিক কবি-মনের প্রকাশ এই কাব্যে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে এবং 
সেই কারণে মেঘনাদ-বধ কাব্যের ব্যক্তিক আবেদন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে । 
তবে ইহার জন্য কাবোর 1)67010 36515 কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নাই। কাব্যের 
ূচনায় বীর-বাহুর পতনের চিত্রে বীর ও করুণ-ভাব মিশ্রিত যৌগিক-রস 
যেরূপ উদাত্ব-অনুদাত্ত ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই মেঘনাদ-বধ কাব্যের 
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যুদ্ধে বীরবানুর পতন হুইয়াছে, কিন্তু এ পতন তো! কাপুরুষের পত্তন নয়; 
প্ররূত বীরের পতন । কবি তাই উদাত্ত স্বরে আরম্ভ করিলেন, “সম্মুখ সমরে 
পড়ি বীরচুড়ামণি বীরবাহু”। প্রথমেই “সম্মুখ” শব্দটির সংযুক্ত ধ্বনিতে যেন 
সমুদ্র-শঙ্খের উদাত্ত স্থুর ধ্বনিত হইয়াছে । ইহার সহিত 'সমরে” কথাটি যুক্ত 
হইয়া সন্ুখ যুদ্ধের তীব্রতা, ভয়াবহতা, প্রচণ্তা৷ যেন পূর্ণ হইল; মধ্যে "পড়ি 
কথ|টি বীরবাছুর গৌরবন্থচক নয। তাই কবিও এমন জায়গায়, এমনভাবে 
শব্দটিকে স্থাপিত করিয়াছেন যে শব্দটি উচ্চারণে শ্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হয় 
না-_আল্লায়াসে অসতর্কভাবে, আপনা হইতেই এই অমঙ্গলস্থচক কথাটির 
খাদ হইতে পাঠকের উচ্চকণের স্থর একপ-প্রযত্রেউচ্চারিত, “বীরচুড়ামণি 
বীরবাছতে আসিয়! যেন তুঙ্গ স্পর্শ করে। 'সন্মুখ হইতে 'বীরবা' পর্য্যস্ত 
একটি ভাব সম্পূর্ণ হইলে তবে যতি পড়িয়াছে। ইহাকে বলিতে পারি 
বীরভাবের অন্ধ 0মট। কবি শব্দে, ভাবে, ছন্দে বীরবাহুর যুদ্ধ-বীরত্বকে 
সার্থকভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ন ভাব-২3৫৮এর ইহা একটি 
জংশ। বীরবাহুর বীরত্ব সদ্বেও ভাহার যে পরাজয় ঘটিয়াছে সে কথ! তো 
বিখ্য। নয়, তাই 'বীরবাছর পরে ছনাও যেন জরন্ধন করিয়াছে--চলি । যধে? 
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গেলা । যমপুরে। অকালে ।- পূর্ব-বাক্টির হ্যায় দীর্ঘ বাক্যে ভাবের 
সম্পূর্ণতা নয়। প্রত্যেকটি শব যেন অশ্রবিন্বুর মত ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন 
ও নিরাভরণ ; সংযুক্ত ধ্বনির প্রয়োগ একটিও নাই। বাক্যটিকে উচ্চারণ 
করিতে বক্ষ স্ফীত করিয়া নিশ্বাস লইতে হয় না। কথাগুলি এমন মর্মান্তিক 
যে ইহার! যেন এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিবার মত নয়; সহা করিয়া থাকিয়া, 
সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে সেই নিদারুণ বাক্য শেষ করিতে হয়। প্রথম 
বাক্যের. বীর-ভাবের অর্ধ-81 দ্বিতীয় বাক্যের করুণ-ভাবের অর্ধ-12এর 
সহিত যুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ হইল। প্রথম বাক্যের বজ্ঞ-নির্ঘোষে, বীরত্ব-আবেগে 
হৃদয় সমুদ্র-বক্ষের ন্যায় স্কীত হয়, দ্বিতীর বাক্যে সে ম্ফীতি বিষাদ-কাক্ণ্যে 
সঙ্কুচিত হইয়া যায়। এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে পাঠক-হৃদয় একবার উচ্চৃসিত 
হইবে, একবার সন্কৃচিত হইবে; একবার উত্তাল উন্মিযালার শিখরে উন্নীত 
হইবে আর একবার পতনের পাতালাদ্ষকারে নিমজ্জিত হুইবে। এইভাবে 
সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের উদাত্ত শ্লোকরাশি পাঠক- 
হৃদয়কে অশ্রাস্ত আবেগে আন্দোলিত করিয়াছে এবং ইহা হইতে যে-স্থুর 
বাঞ্তিত হইয়াছে তাহা বীরও নয়, করুণও নয়) বীর ও করুণ সবরের সমবায়ে 
হট এক স্বতন্ত্র হর-_তাহ]1 901011076| 

তাই মেঘনাদ-বধ কাব্য পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে ভুলিতে হইবে যে এই 
কাব্য করুণ-রসের কাব্য, স্মরণ রাখিতে হইবে এ-কাব্য 1561:010 516-এ 
লেখা । "গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত,-__কাব্যাধিষ্টাত্রী দেবীর কাছে 
ইহাই কবির প্রতিশ্রতি। মেধনাদ-বধ কাব্যের বীর-রস 1,6101০ 0০৪-র 
গ্রকৃতি অনুযায়ী স্থষ্ট। করুণ-রস রোম্যান্টিক কবির স্যট। এই কাব্যের প্রধান 
চরিত্র রাবণের দুইটি রূপ- একটি নৈর্ব্যক্তিক, আর একটি ব্যক্তিক। এক- 
দিকে রাবণ লঙ্কাধিপতি, সমগ্র লঙ্কাবাসীর আশ্রয়, লঙ্কার সন্ত্র-গৌরব রক্ষার 
গুরুদায়িত্ব তাহার মস্তকে_-আর একদিকে রাবণ মেঘনাদের পিতা, প্রমীলার 
শশুর, মন্দোদরীর স্বামী । তাহার বিস্তৃত বক্ষপট লঙ্কাবাসীর দুর্দশায় যেমন 
অস্থির হইয়াছে তেমনি বীরবাহুর মৃত্যুতে বিচলিত হইয়াছে। রাবণের 
সমরাট-রূপে অনুভূতি-কল্পনা বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়াছে, পারিবারিক-রূপে 
আবেগ গভীর ও ঘনীভূত হইয়াছে। একটিতে উৎসারিত হইয়াছে বীর-রস, 
আর একটিতে করুণ-রস।) এই কাব্যে রাবণের 'যে দুইজন মহিষী পাঠকদের 
সপ্ুখে তাহাদের অবওঠন উন্মোচন করিয়াছে, তাহার একজন চিত্রাঙ্গদা আয় 
একজন মধ্ধোগরী। চিত্রাঙ্গদার সহিত রাবণের সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক, মন্দোদরীর 
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সহিত রাবণের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিক সম্পর্ক । বীরবাছুর মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গদার শোকের 
মধ্যে ব্যক্তি-শোকের সক্কীর্ণতা নাই, রাবণের বিরুদ্ধে তার অভিযোগের মধ্যে 


ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ হুর ধ্বনিত হয় নাই-_ 


“একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 

কপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে 
রক্ষা হেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি, 
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি 
পাখী।” 


এ অভিযোগ রাজার কাছে দীন প্রজার অভিযোগ; স্বামীর কাছে 
সহধন্সিণীর অভিযোগ নয়। চিত্রাঙ্গদার বিলাপ-ধ্বনির সহিত স্থর মিলাইয়াছে 
আরও বহু পুত্রহারা জননী। কিন্তু মন্দোদরীর বিলাপ একক-কগ্ের | 

ইভাবে | মধুস্থদন রাবণ-চরিত্রে মহাকাব্যোচিত উদার বিস্তৃতি আনিয়া 
রে ক স্থখ-ছুঃখের অতীত করিয়া দেখাইয়াছেন, আবার তাহার 
রিক রূপটিকে উদঘাটিত করিয়া রাবণ-চরিত্রের পূর্ণ মানবিকতার দিকটিও 
উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন । রাজা, প্রজার সহিত মিলিত হইয়া বহু; 
ব্যক্তি, নিজেতে স্বতগ্র হইয়া একক | রাজ-পরিচয়ে রাবণ সমগ্র লঙ্কাবাসীর 
সহিত মিলিত; ব্যক্তি-পরিচয়ে রাবণ সমগ্র লঙ্কাবাদী হইতে স্বতন্ত্র 
মধুন্থদন রাবণের মিলিত-ূপ ও একক-রূপ উভয়ই দেখাইয়াছেন, ইহাতে 
তাহার কন্পুনা-অনুভূতির ব্যাপকতা যেমন বাড়িয়াছে, গভীরতাও তেমনি 
বাড়িয়াছে। 

খতবে ইহা বিশুদ্ধ সাহিত্যিক মহাকাব্যের আদর্শের পরিপন্থী । পাশ্চাত্য 
হ্বতঃস্ফুর্ভ মহাঁকাব্যে চরিত্রের ব্যক্তি-পরিচয় প্রধান, সাহিত্যিক মহাকাব্য 
চরিত্রের ব্যক্তি-পরিচয় গৌণ, দেশ ও জাতির পরিচয় মুখ্য।) 01367 
০017021005665 01 1701৮100915, 2180 03617 065013163...1181] 
970৬9 0396 1013 5060191 50030211) 13 610০ 49300 1506 0৫ 21091) 
1006 ০ 21390025000 0৫ ৪. 45205890606 0039. (মেঘনাদ-বধ 
কাবো 40015108215 2100 00611 206907125ও যেমন আবার 
4৫290119068 29000 তেষনি আছে । রাবগও যেমন আছে, 
র্ণলন্কাও তেমনি আছে। বদি তুলনামূলক বিচার কর! হয় তাহা হইনে 
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রাবণের কাছে হ্বর্ণলঙ্কা গৌণ হইয়া যাইবে এবং রাবণের প্রতিনিধিত্বের রূপ 
তাহার ব্যক্তিত্বের রূপের কাছে ম্লান হইয়া যাইবে । মেঘনাদ-ব্ধ কাব্যকে সে 
বিচারে চরিত্র-গ্রধান কাব্য বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে__20761700 মহাকাব্যের 
এই মৌলিক লক্ষণটি গ্রীকসাহিত্যের প্রভাবেই আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। 
ইহার পিছনে গ্রীক সাহিত্যের ৭২21 15 06100685016 ০৫ 211 10106, 
মানববাদের এই নীতির বুস্পষ্ট ছাপ আছে ।' 


॥ ৪ ॥ 


(মেঘনাদ-বধ কাব্যের চরিত্র-পরিকল্পনায়, প্রেম-অনুভূতি প্রকাশে, নিসর্গ-বর্ণনায়, 
উপমা-প্রয়োগে ও চিত্র-উপস্থাপনে ক্লাসিক কাব্যাদর্শনের অন্বর্তন দেখা যায়। 
এইব)র সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইবে । 

সিক আদর্শে রচিত মহাকাব্যে বা মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা-কাব্যে 
একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কাহিনী গড়িয়া উঠে। এই কারণে 
বীরত্ব গৌরবই এই কাব্যের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ।) আবার বুদ্ধিবল 
অপেক্ষা বানুবলের উপর যাহাঁদের নির্ভর তাহাদের মনের গড়ন সাধারণত 
সরল, সহজ ও নির্ঘন্ব হয়। এইবপ দ্বন্বহীন সরল, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরণীল, 
বীরত্বশৌরবী চরিত্রই ক্লাসিক কাব্যের উপযোগী । তাহাদের বিরোধ অস্ত- 
প্রবৃত্তির সহিত নয়, বহিঃ-শক্তির সহিত। এই শক্তি কোথায়ও রূপ পায় 
বিরোধী শক্রপক্ষে, কোথায়ও অনৃষ্ট নামক এক অদৃশ্য নিয়ামক-শক্তিতে। 
আবার ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে বিরোধী শক্রপক্ষ অনৃষ্ট নামক 
তত্বের বাস্তব রূপ। এই বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়াই 
তাহাদের চরিত্র-গৌরব, পৌরুষ, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা প্রকাশিত হয়। জয়- 
পরাজয়ের পরিণতির দ্বারা এই শক্তির শ্রেষ্টতব-নিকষ্টত্ব প্রমাণিত হয় না; 
সংগ্রাম-শক্তিতেই সে শক্তির অগ্নি-পরীক্ষা'। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের শক্তি 
কোথায়ও সাফল্যের জয়-ঘোষণায় অভ্যর্িত হয় নাই, তথাপি এই চরিত্রের 
অনমনীয় দৃঢ়তা, বন্্-কঠিন পৌরুষ অন্তাস্ত চরিত্রের সাফল্যের কাছে মান 
হইয়। যাস নাই। প্আষনাদ-বধ কাব্যের রাঘণ ও মেঘনাদের এই শক্তি- 


৬ 
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গোরবই তাহাদের চরিক্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

€মেঘনাদ-বধ কাব্যের বিধি-বিডম্বিত” শক্তিধর রাবণের ভাগ্যবিপর্ধ্যয়ের 
করুণকাহিনীকে কৰি শুর্ধ্যাম্তকালের ব্ণসমারোহের দীপ্তি ' আনিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন 1). কিন্ত রাবণের শক্তি যেন চ৪8£217 শক্তির সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। 
সে-শক্তি যেন নিসর্গ শক্তির ন্যায় আদিম, অনিয়মিত বীরবাহর মৃত্যুতে 
শোকাকুল রাবণকে মন্ত্রী সারণ এই বলিয়। পাত্বনা দিয়াছে 


“অভ্রভেদী-চূড়া যদি যায় গুড়া হয়ে 
বজ্াঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর 
সে পীড়নে |” 


রাবণের শক্ষির মহিমা ভূধরের ন্যায় দুর্জয় দুস্তর, অভ্রভেদী । “কি সন্দর 
মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ__এই উক্তির মধ্যে রাবণের চরিত্রের 
গভীরতম সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্রের নিসর্গ-শক্তি রাবণের শক্তিরই 
সমধন্ী। এই নিসর্গশক্তির অন্রভেদী চূড়া অবনমিত হয় না। সে-শক্তি 
প্রলয়ের দীবাগ্রি স্ট্টি করিয়া ভম্বীভৃূত করে অথবা ভত্মীভূত হয়, প্রকাশের 
গ্রচণ্তাই সে শক্তির পরিচয় । সেই শক্তিকে প্রস্তর-শৃঙ্খল ধারণ করিতে দেখিয়া 
রাবণের নিজ-শক্তি যেন ক্ষুব্-অপমানিত হইয়া বলিয়াছে-_“রেখো৷ না তব ভালে 
এ কলঙ্ক রেখা ।, 

এই শক্তিকে একদিকে বিধি আর একদিকে রাম দিনে দিনে হীনবীর্ধ্য 
করিতেছে । রাম ক্ষুত্রমতি নর, বাছবলে তাহাকে পরাস্ত করা যায়। 
রাবণের ক্ষোভ-আশঙ্কা-ভয় রামের জন্য নয় (সে ভয়শৃন্ত হৃদয় মনুম্যভয়ে 
কখনও ভীত হয় না; সে ব্জ-কঠিন হৃদয় শতপুত্রের মৃত্যু-যন্ত্রণায় ব্যথিত হয়, 
কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়ে না। রাবণের অভিযোগ-আক্রোশ তাহার অদৃশ্ঠ 
ভাগ্যনিয়স্তার উদ্দেশে; যে গোপন অলক্ষ্যে থাকিয়া তিনি রাৰণের 
শক্তিক্ষয়ের কৃটচক্রজাল বিস্তার করিতেছেন রাবণের দন্ভোলী সে স্থানের 
নাগাল পায় না, তাই রাবণের শক্তির অপমান বিধির কাছে, তাহার হৃদয়ের 
বিলাপ সেই অদৃষ্ঠ ভাগ্যনিযস্তার উদ্দেশ্টে। রামের শক্তিকে 'সে তৃণসম জান 
করে। 

বিধির ভ্রুতগতি রখচক্রের তলে রাবণ পিষ্ট হইয়াছে, তথাপি রাবণ-চরিত্রে 
কোন হিষা-সংশয়-ুন্ঘ স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাবণের রাজসভার সারি 
সারি স্তদ্ধেয় গ্যায়ই রাবগের মনের গড়ন উন্নত, .সরল। কোন বিরোধী 
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চিন্তার আবর্ত, অন্তায় অধর্থের অভিযোগ কোনরূপ আত্ম-বিশ্লেষণের চেষ্টা 
রাবণ-চরিত্রে নাই। পুত্রহারা জননীর কাতর বিলাপে, স্বামীহারা বিধবার 
করুণ আর্তনাদে রাবণের মনে কোন সংক্ষোভ, কোন আলোড়ন, কোন 
দুর্বল্তা স্থ্টি করিতে পারে নাই। রাবণ যাহা করিয়াছে, সঙ্গানে ষত্য 
জানিয়! তাহা করিয়াছে ; দশে তাহাকে ছুষবর্ম বলুক, রাবণের নিজের কাছে 
তাহার জন্ত কোন অনুশোচনা, কোন অন্থতাপ নাই। রাবণ যে-পথে 
চলে সে পথ শুধু আগাইয়া যাইবার পথ, পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার পথ নয়) 
চিত্রাঙ্গদার কঠোর অভিযোগে নিরুত্তর রাবণ-_-শোকে, অভিমানে, ত্যজি 
ন্ুকনকাসন, উঠিলা, গঞ্জিয়া৷ রাঘবারি'। শোক বীরবাহুর পতনে, চিত্রাঙ্গদার 
বিলাপে। কিন্তু অভিমান কেন? এ অভিমান কিসের জন্য, কাহার উপর? 
অভিমান চিন্রাঙ্গদার উপর। ন্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-_ত্রিভুবন রাবণের বিরুদ্ধে) 
সকলেই জানে রাবণ অধর্াচারী ; ঠিক সেই অভিযোগই নিজের স্ত্রীর মুখে? 
স্ীর কাছে তাহার শক্তির মর্যাদা স্বীকৃত হইল না, তাহার পৌরুষ সন্মানিত 
হইল না, তাহার দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হইল না; তাই অভিমান 1 এইরূপ বলিষ্ঠ 
উন্নতশীর্ধ, একমুখী চরিত্রই ক্লাপিক কাব্যের উপযোগী । মধুস্ছদন শোকের 
অগ্নিশিখায় রাবণের শক্তিকে উজ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন। রাবণের ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের করুণ পটভূমিকায় রাবণের শক্তিই সহন্মগুণিত হইয়াছে । তাহার 
শক্তির অগ্রি-পরীক্ষার জন্য এইবূপ একটি পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল। তাই 
বলিতে পারি, এ-কাব্যে করুণ রস থাকিলেও সে ককণ-রস বীর-রসকেই পুষ্ট 
করিয়াছে; এবং সে বীর-রস প্রধানত শক্তিশালী রাবণ-চরিত্র হইতে 
উৎসারিত হইয়াছে । কবি 1921:01০ 2০০0:%-র বীরত্ব-গৌরব কোদও-্টঙ্কার 
ও গদাম্ষালনের দ্বারা বর্ণনা করেন নাই। কৰি বীরত্বের বস্ত-পিগকে 
পরিহার করিয়া কৌশলে বীরত্বের 99111টুক গ্রহণ করিয়াছেন । রাবণ- 
চরিত্রের শক্তি কেবল যুদ্ধশক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সে-শক্তি 
চরিত্রের মর্শযুূল পর্য্স্ত পৌছিয়াছে ।্পাহিত্যিক মহাকাব্যের নীরন্জ ও 
সচ্যগ্রতীক্ষু গঠন-রীতির উপর বৃহৎ পরিমাণ বস্তভার চাপাইতে গেলে 
ভারসাম্য রক্ষিত হয় না; তাই বুঙ্ৃষ্টিশক্কিসম্পন্ন কবিকে বন্ত হইতে অধ্যাত্- 
শক্তি (5911) নিষ্ষাশন করিতে হয়) দেদিক দিয়া মধুক্দেনের কৃতিত্ব 
অনস্তসাধারণ। এ কাব্যের কেন্ত্রে যুদ্ধের বর্ণনা মাত একবার, কিন্তু 
পটতৃমিকায় আছে একটা বিরাট প্রলয়ন্থয় যুদ্ধের আয়োজন ) কৰি কৌশলে 
সেই প্রলয়াস্তকর যুদ্ধের 50116-টুকু গ্রহণ করিয়া মুদ্ধের আড়ুরকে 


১১৬ আধুনিক বাংলা কাব্য 


কাব্যের নেপথ্যেই রাখিক়। দিয়াছেন । সেই যুদ্ব-অবরোধের ভূমিকায় রাবণ- 
চরিত্রের শক্তি স্থপ্রকাশিত হইয়াছে । 

হিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক/চরিত্রের আবেগ-অনুভূতিগুলিতেও সন্ীর্ণ 
ব্যক্তিভাব অপেক্ষ! সার্বজনীন-ভাবই প্রধান হইয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি 
রোম্যার্টিক-কাব্যের গত্তি বিশেষ হইতে নির্বিশেষে, ক্লাসিক-কাব্যের গতি 
নির্বিশেষ হইতে বিশেষে । ইহার আরও একটি কারণ এই যে সাহিত্যিক 
মহাকাব্যের নায়ক-চরিত্রের মাধ্যমে একটি দেশের-_ একটি জাতির আবেগ- 
অনুভূতি বাণীরূপ পায়, তাই এ কাব্যের অন্ুভূতিগুলি যদি ব্যক্তি-মনোভাব- 
প্রধান হয়, তাহা হইলে সেগুলির মধ্যে সমাজ-মনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় 
না। তাই মহাঁকাব্যের কবিকে অত্যন্ত কৌশলে একটি বিশেষ চরিত্রের 
ভিতর দিয়া নিব্বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষ চরিত্রের 
মাধ্যমে বিশেষ অন্ুভূতি-ই প্রকাশ পায়, সেইটিই সহজ ও শ্বাভাবিক। কিন্তু 
মহাকবির দায়িত্ব ইহা! অপেক্ষা অধিক, তাই কাব্যের বিশুদ্ধ 0১1০০৮৮০ কল্পনার 
আশ্রয়ে আত্মভাবকে পরিপূর্ণরূপে বঞ্জন করিয়া কবিকে পাত্র-পাক্রীর ভাবে 
ভাবিত হুইয়া যাইতে হয়। মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম সর্গেই বীর-নায়ক 
রাবণের শোক-বর্ণনার মধ্যে এই নিব্বিশেষে অনুতৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। এই 
শৌক-বর্ণনায় যে সংযম ও সংহতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মেঘনাদ-বধের ন্যায় 
ক্লাসিক কাব্যের-ই উপযুক্ত হইয়াছে । (ক্ষরণ রাখিতে হুইবে, "গাইব মা 
বীররসে ভাসি মহাগীত'_-এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবি পুত্র-শোকাকুল 
রাবণের যে চিত্র অস্কিত করিয়া কাব্যের স্থচনা করিলেন, তাহা করুণ রস 
বর্ণনার উদ্দেশ্তে নয়। চিত্র-শিল্পী যখন হুর্ধয্যোদয়ের চিত্র আকেন তখন পূর্ব 
" দিগন্তের ভূমিকাটিকে তিনি এক ধূসরপাওুর বর্ণে অঙ্কিত করেন, সেই 
পাও্রতার উপর অরুণ-রাগ-রেখা অধিক উজ্জল হয়। মধুক্দনও সুচনায় এই 
কন্চণ-রদপের অবতারণা করিয়াছেন, পটভূমি গ্রস্তত করিবার উদ্দেস্ঠটে। আবার 
অনেক শিল্পী আছেন ধাহারা পটভ্মিকেই উজ্জল ও বৃহৎ করিয়া মুল 
বিষয়টিকে দর্শকের অনুভবের 'উপর ছাড়িয়া দেন; মধুহ্দনও রাবণের 
কাকুণ্যের দিকটি মুখা করিয়া তাহারি বীর্ধয-গরিমার দিকটি পাঠকের অনুভবের 
উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন । তবে এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহা 
রোম্যাটিক-আর্টের ম্যায় অস্পষ্ট ও ব্যঞ্নাধন্ী হয় নাই, অত্যান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে 


প্রকাশিত হইয়াছে! 
এই ফাবো রাবণের পাপের চিজ নাই, দিনীরিি উনি 


মধূস্দন দত্ত ১১৭ 


বর্ণনায়; এ কাব্যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের চিত্র-ই অস্কিত হইয়াছে । বে ইহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত বলা যায় কিনা তাহাঁও ভাবিয়৷ দেখিতে [লে শাহ 
রাবণ যেন এক অপরূপ বিশুদ্ধি ও অধ্যাত্বশক্তি লাভ করিয়াছে । প্রথমেই" 
রাবণের যে যৃত্তিকে কবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা শোৌক- 
বিধৌত এক রমণীষ পবিত্র মৃর্তি__ 

“এ হেন সভায় বসে রক্ষ কুলপতি 

বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে 

অধিরল অশ্রধারা--তিতিয়া বসনে, 

যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 

বাজিলে, কাদে নীরবে ॥” 

প্রথমেই “তরূ'-বিশেষণটিকে কবি রাবণের শক্তিকে নিসর্গ-শক্তির সহিত 
এক করিয়া দেখিলেন। “তরোরিব সহিষ্ণ রাবণের প্রথম উক্তি বীরবাহুর 
পতনে অবিশ্বাস, “নিশার স্বপন-দম তোর এ বারতা, রে দূত"। যে বীর, 
যে শক্তি-নির্ভর, সে শক্তির পরাজয় কল্পনা করিতে পারে না। তাই বীরবাহুর 
পতন-সংবাদ সত্য হইলেও সে-ঘটনা যেন কালরাত্রির ছুংস্বপ্রের ন্যায, 
অবচেতন মনের ঘনান্ধকারে তাহ! সংঘটিত হইয়াছে । “অমরবৃন্দ যার ভুজবলে 
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী বধিল সম্মুখ রণে? এ সংবাদ স্বপ্নের 
্তাযই অবিশ্বাস্ত, প্রত্যক্ষ দিবালোকে সচেতন বুদ্ধির জগতে এ অসম্ভব হইতে 
পারে না। ইহার পর রাখণের যে শোক তাহা বীরবাহু-পিতা রাবণের ।শোক 
নয, লঙ্কাধিপতি রাবণের শোক । রাবণের ব্যক্তি-হ্বদয়ের হাহাকার লঙ্কার সন্্রম 
রক্ষার চিন্তায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে-_ 
“কে আর রাখিবে 
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে !” 
রাব্ণ-চরিত্রের মধ্য হইতে উৎসারিত হইলেও এ-শোকে রাবণ-চরিত্রের 

বিশেষত্বও যেমন আছে, লঙ্কাবাসীর সাধারণত্বও তেমনি আছে। রাবণের 
চরিত্র-উৎসারিত হইয়া ইহার গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, লঙ্কাবাসীর শোকের 
ছাযা পড়িয়া ইহা বিপুল ব্যাপ্তি ও উদার সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছে। 
একবার মাজ্ব রাবণের রাজাভরণের অস্তরাল হইতে তাহার পিতৃহদয় প্রধান 
হয়৷ উঠিয়াছে--. 

*..- হদয়-বৃদ্কে। ফুটে যে কুন্থম 

তাহারে ছি'ড়িলে কাল বিকল-হৃদয় 


১১৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


ডোবে শোক-সাগরে, মণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয ধন লয কেহ হরি ।% 
কিন্তু এই ক্ষণিকের দূর্বলতা, এই মুহূর্তের আত্মবিশ্বৃতি দূর 'করিযা রাবণ 
যেন বীর-হৃদযকে দ্বিগুণ শক্ত করিযা বলিয়াছে, 
“কহ দূত, কেমনে পডিল 
সমরে অমর-ভ্রাস বীরবাহু বলী ” 
ইহার পর দূত বীরবাুর বীরত্বের যে বর্ণনা দিয়াছে তাহার সার্থকতা! 
কি? হতপুত্রের পতনের বিস্তৃত পুঙ্থান্পুঙ্খ বিবরণ শুনিবার জন্য পিতৃ-হৃদয 
উৎকন্ঠিত হয় কেন? দুর্ধল-হ্বদষ শোক প্রকাশ করে ক্রন্দনে অথবা আবেগ- 
উচ্ছ্বাসে র্‌ রাবণ জানে তাহার পুত্র সন্মুখ-যুদ্ধে বীরের ন্যাষ প্রাণ দিযাছে, 
তাই বীরবা্ছর সেই অপূর্ব্ব কাহিনীর বিবরণ শ্রবণ করিষা রাবণ শোককে লঘু 
ক'রতে চাহিয়াছে 1 পুত্রের মৃত্যুর পটতভূমিকায় পুত্রের বীরত্ব আস্বাদন, 
পুত্রের মৃত্যু পুত্রের খীরত্বের আবরণে আবৃত করিবার চেষ্টা। 
ইহা বীর নাকের উপযোগী । সে বীর-কাহিনী শ্রবণ করিয়াও হৃদয পরিতৃপ্ত 
হইল না। ভগ্ন রথ, মৃত হস্তী-অশ্বের মধ্যে শব-কঙ্কাল-পরিকীর্ণ রণক্ষেত্রে 
পুত্রের রক্তাগুত পূলিধূসরিত দেহ না দেখিতে পারিলে হৃদয শান্ত হইবে না-_- 
.* চল, সবে, 
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌ জন, 
(কেমনে পড়েছে রণে খীর চুডামণি 
বীরবাহ £ চল দেখি জুডাই নমনে 1” 
তাই শোকের বর্ণনা দিষা আরম্ত করিলেও ইহ] রাবণের বীর-হৃদযকে, 
তাহার শোক-অকম্পিত হৃদযকেই উদ্দীপ্ত করিয়াছে )) কিন্তু বিধি বাম, তাই 
এই প্রচণ্ড শক্তি আত্মনিগ্রহেই নিঃশেষিত হইয়াছে । 
ণর ন্যাষ মেঘনাদও শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর । তবে রাবণের শক্তি 
আদিম শক্তি, তাহ প্রেম ও কল্যাণের মন্ত্রে শোধিত নয়) সেই কারণে রাব্ণ 
কেবল তীব্র দহুন-জালাই সহা করিয়াছে এবং মেধনাদ নিমেষের মধ্যে জলিয়! 
সকল জ্বালা-যন্ত্রণার অতীত হইয়াছে । রাবণের শক্তিতে পাপ যুক্ত হুইয়াছে ৯ 
তাহার শক্তি জগতের কল্যাণ, মঙ্গল ও শুত্রপবিত্রতাকে ভন্মীতৃত করে। 
তাহা জগতের বুকে শ্রলয়ের ঘূর্ণিবাত্যা। তাই রাবণের অমঙ্গল দানব- 
শক্তিতে ক্ষয় করিবার জন্য দেব-নর যুক্ত হইয়াছে। রাবণ তাহার পতনের 
অন্য অবস্ত বিধিকেই দায়ী করিয়াছে, কিন্ত সে-বিধি কে? জগতের কল্যাণ "ও 


মধুস্দন দত ১১৯ 
মঙ্গল-শক্কিই সেই বিধি । এই কল্যাণ-শক্তির কাছে রাবণের দানব-শক্তি 
পরাজিত হইয়াছে । মেঘনাদের শক্তি অপাপবিদ্ধ, ভাহা প্রেমে-ভক্তিতে, 
কর্তবো-পৌকষে, মাধুর্য্যে মহিয়সী। সে শক্তিতে জালা নাই দীপ্তি আছে। 
সে অনির্বাণ প্রচণ্ড কুর্ধ্য-দীপ্তিও মুহূর্ত মধ্যেই নির্বাপিত হইয়াছে এবং তাহা 
রাবণের বক্ষের ক্ষতকেই গভীর করিয়াছে । কিন্তু এ অল্লান দীপ্তি সহজে 
নির্বাপিত হইবার নয়, এ অপাপবিদ্ধ বীরের পতন সহজে হইতে পারে না) 
মায়া দেবী স্পষ্টই বলিয়াছেন__ 

“কিন্ত হেন বীর নাহি ক্রিভুবনে, 

দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে 

রাবণিরে 1» 
কিন্তু “মরে পুত্র জনকের পাপে" । 

প্রমোদ-কাননের রম্য পরিবেশে মেঘনাদের প্রথম আবির্ভাব। তাহার 

উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি উৎসবে-ব্যগনে, যুদ্ধে-বীরত্বে, মাধুর্য্য-শোধ্ে সমানভাবে 
ব্যয়িত হইয়াছে । কিন্তু মনের কি সহজ সরল গতি! যখন প্রমোদোগ্যানে 
লীলা-সহচরীদের সহিত মেঘনাদ প্রমোদ-রত তখন যুদ্ধের কোন চিন্তা, কোন 
উদ্বেগ, কোন চঞ্চলতা মনে ছাম্নাপাত করে নাই। এ শক্তি যেন ঝরনার 
ধারার মত কেবল বহিয়াই যায়, অশ্রান্ত গতি-ই এ-শক্তির বৈশিষ্ট্য । এ 
প্রবাহে কোথায়ও আবর্ত, কোথায়ও স্থিরতা, কোথায়ও কুগুলী, কোথায়ও 
বক্রতা নাই। তাই ধাত্রী প্রভাষার রূপধারী লঙ্কার রাজলক্ষমী রমা যখন 
বলিল-_“হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী", তখন “জিজ্ঞাসিলা৷ মহাবাছু 
বিস্ময় মানিয়া”। এই বিম্ময় তাহার চরিত্রগত বিন্ময়। সে শক্তিমান, 
তাহার শক্তির উপরই সে নির্ভরশীল; সে যুদ্ধে একবার যাহাকে পরাস্ত 
করিয়াছে, যাহাদের 'খও খও করিয়া! কাটিন্ু বরষি প্রচণ্ড শর বৈর-দলে_ 
সেই পধুণদন্ত-পরাভূত বৈরীদল আবার শক্তি-সঞ্চয় করিয়া প্রিয়-ভাই 
বীরবাহুকে বধ করিয়াছে এ অদ্ভুত সংবাদ মেঘনাদের বিশ্বাসের অতীত, 
অভিজ্ঞতার বাইরে । বাহু-শক্তির অতীত ষে কোন দৈব-শক্তি আছে, সে 
ধারণা মেঘনাদের নাই । মেঘনাদের সরল বীর-হৃদয় জানে না শক্তির অগম্য 
কোন্‌ অনৃশ্ত বিধির অঞ্চুলিসঙ্কেতে নাগপাশের বন্ধন গরুড় সন্দর্শনে পলায্ননপর 
নাগেরা খুলিয়া ফেলে, করার়ত্তসিদ্ধি মুহুর্ঘমধ্যে এমন করিয়া শ্খলিত 
হইয়া যায়, পরিপূর্ণ আনন্দের আয়োজন কোন্‌ মন্ত্রে করুণ ভৈরবীর মধ্যে 
শেষ হয়। .এইকপ সরল এক মনোভাব-সম্পন্ন বীর-চরিঅ এপিক্‌-কাব্যের 


১২০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


উপযোগী । দ্বন্ব-সঙ্থুল, ব্যক্তিমনোভাব-প্রধান চরিত্র অপেক্ষা রাঁবণ-মেঘনাদের 
যায় ঘন্বহীন, একমুখী চরিত্রই মহাকাব্যে চিত্রিত করা হয় 0) 
প্রভাষার মুখে বীরবাহুর পতন-সংবাদ শুনিয়া__ 
“ছি"ড়িয় কুম্থমদাম রোষে মহাবলী 
মেঘনাদ ; ফেলাইল! কনক-বলয় 
দুরে ; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময় 1” 
যে-শক্তি শরতের লঘু মেঘখওডর হ্যায় পর্বতের সাহদেশে ক্রীড়ারত ছিল, 
ূহূর্তমধ্যে সে মেঘের বক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। প্রমীলা যুদ্ধের সে 
মর্শাস্তিক সংবাদ তখনও শোনে নাই, তাই প্রণয়মুগ্ধ প্রেমিকার ন্যায় প্রমীলা 
মেঘনাদকে জিজ্ঞাসা করে-_ 
হি কোথা প্রাণসখে, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?” 
ইহার উত্তরে ইন্্রজিতের উক্তি লক্ষ্যণীয়__ 
রি ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সত্তি, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাধে? (ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া 
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে 
রাঘবে |” 
এই উক্তির মধ্যে প্রেম ও কর্তব্য, বীরত্ব ও প্রণয়-গভীরতা, পত্বীর প্রতি 
অকৃত্রিম অঙন্রাগ এবং আত্মশক্তির উপর অকুঠ আস্থা, যৌবন-ধর্ম ও দেশ-ধর্্ 
যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া এই প্রেমকে প্রকৃত বীরকাব্যের উপযোগী করিয়া 
তুলিয়াছে। ) এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে কোনপক্ষেই অশ্রমোচন নাই, এই প্রণয়- 
রক্গনাট্যের উপর আকন্মিক তাবে যবনিকা পড়িল বলিয়৷ কাহারও মনে কোন 
খেদ নাই, যেখান হুইতে এই আহ্বান আসিয়াছে তাহার কাছে ক্ষুদ্র প্রণয়- 
লীঙগ তুচ্ছ, কোন বীর-হ্ৃদয় মে আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারে ন]। 
(কিন্ত বীর-হৃদয় তো লৌহনিশ্মিত নয়, তাই প্রণম্াকাজ্ষা, যৌবনাবেগকেও 
লখু করা হয় নাই, তাই ত্তরায় আমি আসিব ফিরিয়া” । কর্তব্য-কর্ম 
লমাপিত হইলে. আবার এ প্রেম-উৎসব অন্ুঠিত হইবে। বীর-নায়কের 
প্রেম । এই উক্ভিতে প্রেমের গুরুত্ব যেমন হ্বীরৃত হইয়াছে, বীরধর্দও তেমনি 


মধুস্দন. দত ১২১ 


অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, দেশ-ব্রতের আদর্শ ও নায়ক-হৃদয়ে উজ্জ্ল-_-এই তিনটি ভাবের 
মধ্যে কবি সংক্ষেপে অতি অদ্ভুতভাবে এক অপরূপ সাম্য-স্থ্ষমা বজায় 
রাখিয়াছেন এই প্রেমে মাদকতা আছে কিন্তু আত্মনিমজ্জন নাই, এ প্রেমে 
গভীরতা আছে, রস-বিভোরতা৷ নাই। এ প্রেমে শৌরধ্য ও মাধুর্যের সম্মিলন 
প্রমীলার মধ্যেও কবি প্রেমিক-স্থলভ আন্তি ও বীরকাব্যের নায়িকা -স্থলভ 
সাহসিকতা একত্র করিয়৷ দেখাইয়াছেন । (প্রেম ও বীরত্ব, কোমলতা ও তেজ 
একই চরিত্রের মধ্যে একটি ঘটনার আশ্রয়ে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন । মেঘনাদের 
দীর্ঘ বিলম্বের হেতু বুঝিতে না৷ পারিয়া সাধারণ নায়িকার ন্যাক়ই প্রমীলার 
আবেগকম্পিত কণ্ঠে বিরহ-আই্তি ফুটিয়াছে__ 
«এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী; 
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না পারি । 
তুমি যদি পার, সই, কহ লো৷ আমারে 1” 
ইহার পর প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশের দৃষ্ঠটিও ম্মরণীয়_ 


বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে পে রোধে তার গতি?” ) 


স্বামী মেঘনাদের উদ্দেশ্তে প্রমীলার লঙ্কা-গ্রবেশে মহা সিন্ধু-অভিমুখী 
নদীর গতি। মেঘনাদ-প্রমীলার যে দৃঢ় প্রণয়-বন্ধন তাহা নদীর 
ও মহাসিন্ধুর প্রণয়বন্ধনের ন্যায়; তাহা উপলখণ্ডের বাধাকে দুর্বার গতিতে 
অপসারিত করে। প্রমীলার প্রেমে পার্বত্য নদীর দুর্বার আকর্ষণ, প্রমীলার 
প্রেমের শক্তিও পার্বত্য নদীর ন্তায় প্রচণ্ড । প্রেমের এই দুর্বার আকর্ষণ ও 
প্রচণ্ড শক্তি একটি উপমার মধ্যে কবি চমৎকার ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । কিন্ত 
এই তেজ, এই শক্তিই প্রমীলার সব নয়। এই তেজের সঙ্গে আছে প্রেমের 
কোমলতা, প্রেমিকার আত্মনিবেদন । যে নারী অগ্নিতেজে দীপ্চা, শ্বামীর 
কণ্ঠলগ্লা সেই নারী মৃগ-শিশুর ম্যায় নিরীহ প্রণয়মূগ্ধী। মেধনাদের বক্ষে 
প্রমীলা যেন সাগরবক্ষে শান্ত নদী-ধারা, যেন হরবক্ষে পার্বতী । তাই 
প্রমীলা শ্বশুর রাবণ এবং স্বামী মেধনাদের মতই বীরকাব্যের উপযোগী চরিত্র । 
মধুদ্দনের কৃতিত্ব এই যে এই নারীকে তিনি কেবল বীরাঙ্গনা করিয়াই গড়েন 
নাই, তাহার চিত্তে নারীত্বের মাধুর্য ও কোমলতাটুকু বজায় রাখিয়াছেন। 
মেধনাদের বিদায় লইবার . পর স্বামীর মঙ্গলকামনায় প্রমীলার উক্তিটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


১২২ আধুনিক বাংলা কাব্য 


*এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জ ল-পুটে 
আকাশের পামে চাহি আরাধিল! কাদি ;_ 
প্রমীলা, তোমার দাসী, নগেন্দ্-নন্দিনি, 
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লক্কাপানে, 
কপাময়ি! রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে । 
অভেগ্য-কবচরূপে আবর শূরেরে | 

যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত, 
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে ! 
দেখো, মা, কুঠার যেন, না স্পর্শে উহারে। 
আর কি কহিবে দাসী? আন্তর্ধ্যামী তুষি, 
তোমা বিনা জগদন্বে, কে আর রাখিবে? 


রে কাব্যের শোক ও প্রেম-বর্ণনায় কবির সংহত-সংযত-অনুচ্ছৃসিত 
বেগ যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি আর একটি বস্তও লক্ষ্য করিবার আছে ।) সেটি 
হইল মাতা ও পত্বীর নিকট হইতে মেঘনাদের বিদায় দৃশ্টে কবির সংযম অন্য 
কোন বাঙ্গালী কবির আবেগ-উচ্ছ্বাস-ত্রন্দন কৃলপ্লাবী হইয়া কাব্যের আরও 
অন্ততঃ দুইটি সর্গে বিস্তৃত হইত। রে অসাধারণ সংযম, আবেগ ও 
মানব-রস উদ্বোধনের অতুলনীয় ক্ষমতা একক, সেই আবেগকে কাব্যের তটবন্ধনের 
মধ্যে সংহত ও ঘনীভূত করিয়া রাখিবার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া আরও বন্ছু 
দৃশ্তের ন্যায় এই দৃশ্ঠেও পাঠক বিস্বয়-বিমুগ্ধ হইবে) কবি যেন মহাকালের ক্রুতগামী 
রথে আরোহণ করিয়া ছুর্বার গতিতে রথ-চালনা করিয়া গিয়াছেন, সে রথ-চক্র 
তলায় কত সতীসাধ্বীর স্বামী প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত পুত্রবৎ্পল! জননীর 
সম্ভানের মন্তক চূর্ণ হইয়াছে, কত প্রমোদ-কানন সমতৃমি হইয়াছে, কবি ফিরিয়াও 
তাকান নাই। অশ্রপজল নেত্রে পথের দুইধারে যাহার! ব্রন্দনরত হইয়াছে 
কবি অধরে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাদের চুপ করিতে বলিয়াছেন,_কবির 
নিজের বুক তো৷ পাষাণে গড়া। (খপ নিষ্ঠুর, এইরূপ ভয়ঙ্কর, উদাসীন, 
ধুমকেতু-ওঠা আকাশের মত এইরূপ ভরঙ্কর কবিই__মহাকবি। 

(রেসিক-কাব্যের নিসর্গ-চিগুলি অত্যন্ত মোটা তুলিকায় আকা )) মোটা 
তুলিকা না বলিয়া 'ব্রাস বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। সেই 'ত্রাসের” এক- 
একটি টানে কৃর্ধ্যোদয় ও তুর্ধ্যান্তের ন্যায় এক-একটি বৃহৎ চিত্র আকা হয়। 
রোম্যার্টিক কবির তুলি সুল্্ম। রোম্যান্টিক কৰি প্ররুত্তির সহিত সহমশ্সিতা 


মধুতুদন দত্ত ১২৩ 


বোধ করেন, প্রকৃতির সহিত ভাবের আদান-প্রদান করেন, প্রকৃতির 
সক্লীলা-পর্ধ্যায় প্রত্যক্ষ করেন । ক্লাসিক-কাব্যে ফুল ফোটা, সন্ধ্যা- 
প্রভাত হওয়া, নদীর জলধারা ছোটা, ঝড়-তুফান ওঠা__এইরূপ বৃহৎ ও স্থল 
রষ্ঠগুলি ছাড়া অন্য কোন হ্ুস্্র প্রাকৃতিক দৃশ্টের অবতারণা করিলে কাব্যের 
পটভূমিকার সহিত তাহা গভীরভাবে অন্বিত হইতে পারে না। (্রাসিক- 
কাব্যের কীর-ভাবের মধ্যে সুম্ম প্রারৃতিক-সৌন্দর্ধ্য সঙ্কুচিত হয়। মেঘনাদ- 
বধের কবিও সুক্ষ প্রারৃতিক-পৌন্দর্য্য পরিশ্মুটনের কোন চেষ্টা করেন নাই। 
নিসর্গের সর্বপ্রকার স্থক্মতা পরিহার করিয়া কৰি অত্যন্ত মোটা ও স্বল্প রেখায় 
প্রকৃতির অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন) একটি উদাহরণ দিলেই বিষষটি 
পরিষ্কার হইবে-_ 

“অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,__ 

একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুী , 

মুদিলা সরসে আখি বিরসবদনা 

নলিনী , কৃজনি পাখী পশিল কুলাষে ; 

গোষ্ঠ-গৃহে গাভীবুন্দ ধায় হাম্বা রবে; 

আইলা স্থচাক-তারা-শশীদহ হাসি, 

শর্ধরী ১ সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 

স্ুত্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী, 

কোন্‌ কোন্‌ ফুল চুমি কি ধন পাইল! ? 

এই নিসর্গ-চরিত্রের সহিত একই কারণে রাবণের রাজসুচ্ঞা বা অনান্য বত- 

চিত্রগুলিও ম্মরণীয়। স্থচনায় কবি রাবণের রাঁজসভার যে চিত্র আকিয়া কাব্য 
আরম্ভ করিয়াছেন__সে চিত্রের তুলির টানগুলি শ্বেত, রক্ত, নীল, গীত বর্ণের 
স্থুউচ্চ-উন্নত সারি সারি স্তন্তের ন্যায়। প্রথমেই রাজসভার মধ্যস্থলে 
কনকাসনে উপবিষ্ট দশাননবলীর রূপ-উশ্ব্্-তেজ একটি উপম। দ্বারা প্রকাশিত 
হইয়াছে_“হ্মকৃট-হৈমশিরে শৃক্ষবর যথা তেজঃপুঞ্' ৷ দশাননের পর শত শত 
পাত্রমিত্র আদি সভাসদ । সভাসদের! সকলে মিলিয়া ষেন একখানি বহুূল্য 
মণিমাল্য । সেই মণিমালার মধ্যমণি রাঁবণের রূপৈর্রয্য ব্যক্ত হইয়াছে, তাই 
স্বতগ্ত্রভাবে কোন সভাসদের রূপ ও দেশের বর্ণনা নাই। রাজা ও সভাসদের 
পর সভাতলের বর্ণনা । সভাগৃহের ভূতল স্ষটিকে গঠিত “তাহে শোভে 
রত্বরাঁজি, এই শ্কটিক-নিশ্মিত ও রত্বখচিত সভাতলের বৈভব ও ছ্াতি 
বাঞ্নের জন্ত আর একটি উপমার প্রয়োজন হইয়াছে--মানপ-সরসে সরস 


১২৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


'কমলকুল বিকশিত ,যথা” | , সভা-তলের বর্ণনা সমাপ্ত হইল। ইহার পর স্তম্ভ 
সারি সারি, তাহাদের উন্নতশীর্ষে অবল্ষিত হ্বর্ছাদ। এখানে আর একটি 
উপম1--ফণীন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন ,আদরে ধরারে'? 
স্ভাগৃহের মূল গঠন-চিত্র (৪৮0০6016 ) এইভাবে কয়েকটি মোটা রেখায় 
অস্বিত হইয়াছে। এই মূল গঠন-চিত্র বর্ণনার পর সভাগৃহের কারু-চিত্র 
(৫০০029001. )-এর বর্ণনা, সে বর্ণনাও হুক নয়। ঝালর ঝুলিতেছে, কিস্করী 
চামর ঢুলাইতেছে, ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিয়া 
ফিরিতেছে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুক্্রতা পরিহার করিয়া রাজসভার নাম 
করিতেই পাঠকের মানসপটে যে অপরিচিত ও সাধারণ একখানি চিত্র ভাসিয়া 
উঠে, কবি সেইরূপ একখানি চিত্র অস্কিত করিয়াছেন। তবে এই সাধারণ 
চিত্রের মধ্যে অসাধারণ এই্বর্ধ্-বৈভবের কিরণ-ছটা ও গান্ভীর্ধ্য ফুটাইয়া 
তোল] এবং ছ্যুতি ও দীপ্তি সঞ্চার করা অসাধারণ শিল্পীর দ্বারা ভিন্ন সম্ভব 
হয় না। মধুন্থদন তাহা করিয়াছেন স্থনির্ববাচিত শব ও ভাবগন্ভীর উপমা 
প্রয়োগে । 

ক্লাসিক-কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যক্ষতা ও স্পষ্টতা । তাই ক্লাসিক- 
কাব্যের উপমা-চিত্রগু'ল একটা অনির্দেশ্ত রহস্তের ব্যঞ্জনা দেয় না; একটা 
পরিচিত (০0.০75%6) বন্ত ও বিষয়ের যৃত্তিকে হুষ্পষ্ট করিয়া তোলে ।)] সব ক্ষেত্রে 
হয়ত সেগুলি মৃত্ির রূপ পায় না, তবে ০07০:20 হয় এবং এমন অনুভূতি 
জাগায় যাহ সাধারণ পাঠকের বোধ-সীমার মধ্যে । (মেঘনাদ-বধ কাব্যের 
প্রত্যেকটি উপমা-চিত্র এইভাবে ভাবকে পাঠকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ও অনুভূতির 
সীমার মধ্যে আনিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ছাড়া এই কাব্যের 
উপমার আর একটা বৈশিষ্ট্য ইহার ভাব-গভীরতা৷ ও গান্ভীর্ধ্য। ভাবগন্ভীর 
পরিবেশ হ্তিতেই ক্লাসিক-কাব্যের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়, সথতরাং এই শ্রেণীর 
কাব্যের উপমাখুলিও যে পরিবেশ-পটভূমির সহিত একই স্বরে, একই ছন্দে 
অন্বিত হইবে, ইহা বলাই বাছুল্য। এক কথায় বল! যাইতে পারে ক্লাসিক 
কবি যে যে উপকরণে কাব্যে ভাবগন্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেন--উপম-চিন্প 
'তাহার মধ্যে একটা প্রধান উপকরণ। মেঘনাদ-বধ কাবোর ইতস্ততঃ 
কয়েকটি উপমা-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এ কথার যথার্থ প্রমাণিত হইবে। ) 


॥ ৫ ॥ 


মেঘনাদ-বধ কাব্যের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার উদেশ্ঠ নয় । 
এই স্থরম্য কাব্যহর্দ্যের বিচিত্র কারুকার্ধযখচিত কক্ষে কক্ষে যে অফুরস্ত 
সৌনদর্ধ্যদী্তি, যে হীরা-মুক্তামাণিকোের ইন্্ধনুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়াছে তাহার 
বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র চাই। এই সংকীর্ণ আলোচনায় তাহা 
সম্ভব হইবে না, তাই আর একটি প্রসঙ্গ উথথাপন করিয়া আলোচনা সমাপ্ত 
করিব। 

মেঘনাদ-বধ কাব্যে মধুস্থদনের কবি-কমণওলুর, সমস্তটুকু করুণা-বারি রাব্ণ- 
মেঘনাদের উদ্দেশে নিঃশেষিত হইয়াছে, এমন একটা ধারণ! প্রত্যেকেরই 
আছে। কবি চিঠিতেও স্বীকার করিযাছেন রাবণ-মেঘনাদ তাহার কবিচিন্তকে 
উদ্দীপ্ত করিয়াছে । মেঘনাদ-বধ কাব্যেও কবির এই ম্বীকারোক্তি সমধিত 
হইয়াছে । রাবণ-মেঘনাদের চিত্রকে কবি এমন উজ্জল রেখায় অঙ্কিত 
করিয়াছেন যে সে-চিত্রের পাশে রাম-লক্মণের চিত্র মান ও অস্পষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছে। রাম-লক্ষ্ণকে কবি হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিনা, তাহাদের 
আদর্শ-মহত্বের মহিমাকে খর্ব করিয়াছেন কিনা, সে বিচার যথাসময়ে করা 
যাইবে। এখানে কবির এই ন্েহ-পক্ষপাতের কারণটি বুঝিয়া লইতে হইবে। 
যেরাম-লক্মণের আদর্শ সত্যনিষ্টা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি নর- 
নারীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, সেই রাম-লগ্মণের গুরুত্ব খর্ব করিয়া 
তাহাদিগকে কাব্য-রঙ্গমঞ্চের পাদ প্রদীপের সক্মুখে না আনিয়৷ কৰি নেপথ্যে কেন 
রাখিয়া দিলেন সে কারণটি অনুসন্ধান কর! দরকার । 

কাব্যখানি মনোযোগের সহিত পড়িয়া একটা কথা মনে হইয়াছে যে 
রাবণের শক্তি কবি-মনকে প্রলুব্ধ করিলেও, রাবণের শক্তির অপমান কবিকে 
কষব্ব-বিচলিত করিলেও রাবণ-চ'রজ্রের আদর্শে কবির বোধ হয পূর্ণ সমর্থন ছিল 
না। রাবণের শক্তির লীলা, তাহার প্রচণ্ড তেজ-্দীপ্তি কবির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 
করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই শক্তি-ই যে জগতের কল্যাণের, মঙ্গলের ও শাস্তির 
_-কাব্যের কোথাও কবির এ সমর্থন আছে বলিয়া মনে হয় না। কবির চিত্ত- 
ফুল-বনের প্রস্ফুটিত কুহ্ম মেঘনাদ, তাহার শক্তি পুপ্পের সৌরভের ন্ভায়; তাই 
কবি তাহার হৃদয়-পল্ম মেঘনাদকে বধ করিতে অনেক চোখের জল 
ফেলিয়াছেন, কাব্যে ও চিঠিতেও। রাবণ সম্পর্কে কবির মনোভাব চিঠিতে 
মাজ একটি জায়গায় ব্য হইয়াছে--€176 1162. 0৫ [২৪৮৪0 216229 210 
10100195 0 17088778000 5 106 ৪5 & 81230 61107. মেধনাদের 


১২৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


জন্য কবির অশ্রু উদ্বেলিত্‌ হইয়াছে, কিন্তু কবি রাবণের তেজোদ্দীপ্ত শক্তির 
দহন-জালাটুকুই দেখাইলেন--কাব্য যখন শেষ হইল তখনও জালা 
নির্বাপিত হয় নাই, তখন সে অগ্নিকুণ্ডে পূর্ণাহুতি পড়িয়াছে মাত্র । ১ যে-শক্তি 
মঙ্গল ও কল্যাণ-বোধের দ্বারা শুদ্ধ নয়, তীব্র অন্তজ্লাই তাহার পরিণতি। 
কাব্যের ঘটনা-বিস্তাসে এই সত্যই'কি ব্যঞ্জিত হইয়াছে? 

রাবণ-চরিত্রের এই শক্তি, এই তেজ, এই ভুর্ধযদীপ্তিই 1১০:010 0০০০০:5-র 
নায়কের উপযোগী । রামের চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া! উচ্চ নৈতিক আদশ- 
জ্ঞাপক নীতিকাব্য রচনা করা যায়, সীতা-বিসঞ্জনের কাহিনী লইয়। করুণ- 
রসাত্মক কাব্য রচনা কর। যায়, কিন্তু 1901০ 5051০-এর কাব্য রচনা করা 
যায়না । তবেকিরাম বীর নন্? রাম অসাধারণ বীর, তাহার বাহুবল 
রাবণেরই মত। কিন্তু সে-শক্তি 2991০, সে-শক্তি আত্মদংহত, সে শক্তিতে 
নক্ষত্র-দীপ্তি আছে, সূর্য্যের তেজ নাই। সে-চরিত্র ত্যাগে-বীর্ষে, করুণায়- 
দৃঢ়তায়, বৈরাগ্য-সং্যমে মহিমময়; সে-শক্তি নিসর্গ-শক্তির ন্যায় দুর্বার-ছুত্তর- 
দুঃসহ নয়। সে-শক্তি সমন্ত কিছুর মধো সামপ্রস্য করিয়া, সমস্ত কিছুর সন্ত্রম 
বাচাইয়া, শুধু ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য প্রকাশিত হয়। তাহার 
প্রকাশ ভূমিকম্পের মত নয়, গ্রলয়-ঝঞ্জার মত নয়। রাম নরশ-চন্দ্রমা; তাহার 
শক্তি আছে, এবং শক্তির অতীত আরও কিছু আছে। রামের শক্তি ধীর- 
অচঞ্চল-নআ ; রাবণের উগ্র-চঞ্চল-উদ্ধত। রাবণের শক্তি এশ্বর্রের, রামের 
শক্তি বৈরাগ্যের ; রাবণের শক্তি-ই 1১21010 0০০৮-র উপযোগী এবং সেই 
কারণে রাবণ-চরিঅই মেঘনাদ-বধ কাব্যে প্রধান । এবং রাবণের শক্তির ধ্ধ্য 
গ্রকাশ করিবার জন্য রক্ষ-পুরী ও রক্ষ-সেনার এ্ব্ধ্যও কবি উজ্জল রেখায় 
আকিয়াছেন। | 

রাবণ-চরিক্জ প্রধান বলিয়া এই চরিত্রের ধর্মই যে কাব্যের যূল ধর্ম-_সে 
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মধুস্দন দত্ত ১২৭ 
সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া শক্ত । রবীন্দ্রনাথের বিসঞ্জন নাটকখানি এই প্রসঙ্গে 
স্মরণ করিতে পারি। মেধনাদ-বধ মহাকাব্য ও বিসঞ্জন নাটক উভয়ই 
091900৮০ কবি-কল্পনার সৃষ্টি, সুতরাং ইহাদের সাদৃশ্ট-কল্পনা অসঙ্গত 
হইবে না। বিসর্জন নাটকের গোবিন্দমাণিক্য মেঘনাদ-বধ কাব্যের রামের 
মত আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ট। সে চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তন নাই (1991-রূপ 
তত্বের বিকাশ-বিবর্তন আশা করা যায় না)। ইহার তুলনায় রঘুপতির 
চরিত্র হিংসা ও প্রথাবদ্ধ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মত্ত হস্তীর ন্ায় 
আস্থর চঞ্চল হইয়! থুরিয়৷ ফিরিয়াছে। রঘুপতির শক্তিও প্রচণ্ড কিন্তু সে শক্তি 
নীচতা-আশ্রিত, সে শক্তি চঞ্চল দীপের ন্যায় অকম্পিত অচঞ্চল নয়; তাই 
শেষ পর্য্যন্ত গোবিন্দমাণিক্যের কাছেই সে চঞ্চল শক্তি স্তব্ধ হইয়াছে । রাবণের 
অনেকখানি মিল যেন রঘুপতির সহিত। বিসঙ্জনে রঘুপতি-চরিত্রই প্রধান, 
তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে রখুপতির আদর্শে ও ধর্মেই কবির 
সমর্থন? অনুরূপ প্রশ্ন মেঘন[দ-বধ কাব্যের রাঁবণ-চরিজ্রর সম্পর্কেও করা 
যায়। 

রাবণের শক্তি যে প্রলয়ঙ্কর, সে শক্তির গীড়নে যে বন্ুদ্ধরা কম্পিত, সে 
শক্তি যে দুঃশাসনের কলুষ-হস্তে জগতের সৌন্দর্ধ্-লক্ীর বন্ত্রহরণ করিতেছে, 
কল্যাণী-শক্তির বুকে পাষাণ চাপা দিতেছে, এ-কথা বছ জায়গায় বহু চরিঞ্জের 
ভাষণে প্রকাশিত হইয়াছে-_ 
“কতাঞ্লি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ৮ 
“পরম অধন্মাচারী নিশাচর-পততি-_ 
দেবদ্রোহী ! আপনি, হে নগেন্দ্-নন্দিনী, 
দেখ বিবেচনা করি । দরিদ্রের ধন 
হরে যে দুর্মৃতি, তব কৃপা তার প্রতি 
কভু কি উচিত, মাতঃ 1." 
পরধন, পর-দার লোভে সদা লোভী 
পামর |” 
রাবণের ইষ্ট্দেবতা মহাদেবও বলিয়াছেন, 
“পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন 
কিন্ত নিজ কর্ম-ফলে মজে ছুষ্টমতি |” 
দেবভাদের ষড়যন্ত্র রাবগের বিরুদ্ধে। রাবণের পুত্র মেঘনাদও হন্্র-বিজয়ী, 
তথাপি মেধনাদের প্রতি বা রক্ষঃ-কুলের অপর কাহারও প্রতি দেবতাদিগের রুষ্ট 


১২৮ আধুনিক বাংল কাব্য 


মনোভাব প্রকাশ পায় নাই । রাবণকে বধ করিবার জন্যই মেঘনাদকে বধ 
করিতে হইয়াছে--“মরিলে রাবণি রণে, অবশ্ঠ মরিবে রাবণ । দানব-শক্তি 
দমনের জন্য ধরিত্রীর বক্ষের একটি কোরক অকালে ৃস্চ্যুত হইল ।" 
সীতা হরণকালে পরম ধর্মচারী জটামুর উক্তিটিও ন্মরণীয়__ 
“চিনি তোরে, কহিল! গম্ভীরে-_ 
বীর-বর,_-“চোর তুই, লঙ্কার রাবণ, 
কোন্‌ কুলবধূু আজি হরিলি দুর্মতি? 
কার ঘর আধারিলি, নিবাইয়া এবে 
প্রেম দীপ" ? 
জটায়ু যেন শুন্য হইতে পুণ্য দৈববাণীর ন্যায় রাবণের দুর্বত্ব-কীত্তির উপর 
রোষ-হঙ্কার জানাইয়াছে, তাহার দাঁনব-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে স্পদ্ধিত প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছে । 
অনেকের ধারণ! মধুন্থদন গ্রীক-সাহিত্যের আদর্শে এ কাব্যে দেব-দেবীর 
চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাই কাব্যের দেখ-দেবীরা যুদ্ধ-বিবাদে এক পক্ষের 
অংশ গ্রহণ করিয়া সেই পক্ষের জয়লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন । এই কাব্যে 
দেব-কুল রামের পক্ষাবলম্বী, সুতরাং তাহাদের উক্তিতে রাবণের যথার্থ ম্বরূপ 
প্রকাশিত হইয়াছে-_ইহা মনে করা ভুল হইবে। তবে এ কাব্যে মধুন্থদন 
দেব-দেবীকে যে খুবই কর্ম-তৎপর করিষা দেখাইয়াছেন, তাহ] যে গ্রাক- 
সাহিত্যের দেব-দেবীর প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, এমন কথা কেমন করিয়া 
মানিয়া লইব? আমাদের প্রাচীন মঙ্গল-কাব্যগুলিতেও দেব-দেবীর তৎপরতা 
কি ইহা অপেক্ষা বেশী নয়? সে কথাও যাক্‌, ধরিয়া লওয়া৷ গেল দেবতাদিগের 
এই কর্শ-তৎপরতার পিছনে গ্রীক-সাহিত্যের প্রভাব-ই ক্রিয়াশীল । সে-বথা 
যদিও মানিয়া লওয়া যায় তবু ইহা ন্বীকার করা যায় না যে গ্রীক দেবকুলের 
নীচ প্রবৃত্তিগুলিও অক্ষম অন্থকারকের ম্তায় কবি মধুস্দন ভারতীয় দেব-দেবীর 
মধ্যে ফুটাইয়৷ তুলিয়াছেন । মেঘনাদ-বধ কাব্যের ,কোথায়ও ভারতীয় দেব- 
মাহাত্ম্য খর্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।% ভারতবর্ষের দেবকুল ধর্শ ও 
সত্যের সহিত অভিন্ন । যখন সেই ধর্ম ও সত্যের বিলোপ সম্ভাবনা দেখা দেয়, 


১॥ দ্বিতীয় সর্গের জন্ত মধুন্দন ইলিয়াডের কাছে খপ শ্বীকার করিয়াছেন 
0 200 1806 29109106000 5৪5 026 212৮6 10621700211, 
170165020 1৮001505 51516 60 130162 02 00000৮ 142” মধুষ্দদের 


মধুস্দন দত্ত ১২৯ 


তখন তাহাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়; তাই এই কাব্যের দেব-দেবীর যে কর্ম্ম- 
তৎপরতা তাহা অধর্্ম ও অসত্যকে বিলুধ করিবার জন্য । রাম সত্যাবলম্বী, তাই 
দ্বভাবতই দেব-অনুরক্ত ও দেব-মমধিত। এ কাব্যের দেবতারা গ্রীক-দেবতাদের 
ন্যায় হীন নন্‌্, অন্যায়ভাবে তীহারা কাহাকেও দমন করিতে চান না। তাই 
রাবণের বিপক্ষে তাহাদের উক্কিগুলিকে একাস্তভাবেই স্বার্থ-গ্রণোদিত বলিয়া মনে 
করিবার কোন হেতু নাই। 

দেবতাদিগের কথা৷ যদি ছাড়িয়াও দিই, তাহা হইলে নভঃ-চারী জটাযু 
পক্ষীর তিরস্কারকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না কেন? স্বার্থ-বিদ্বেষ-সন্থুল 
জগতের উর্ধে উচ্চ পর্বত-চুড়ায় তাহার বাস; এবং রাবণ ষে সীতাকে হরণ 
করিয়া! লইতেছে সে খবরও তিনি জানেন না, 'কোন্‌ কুলবধূ আজ হরিলি 
ুর্মাতি? স্থতরাং জটায়ুর সাক্ষ্যকে মিথ্যা ও ্থার্থগ্রণোদিত মনে করিবার 
কোন হেতু নাই। গ্রীক-আদর্শে ভারতীয় দেবচরিত্রের- উপর অসতর্কভাবে 
দুই-একটি কালো! তুলির দাগ টানিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও জটায়ু 
পক্ষীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া মধুস্দনের কোন গোপন উদ্দেস্তা নিশ্চয়ই 
সিদ্ধ হয় নাই। 

এই সমস্ত কিছুই যদি ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলেও মেঘনাদ-বধ কাব্যের 
চতুর্থ সর্গটির সার্থকতা কি-_এ প্রশ্ন ্বতঃই মনে জাগে । বন্প্রধান মহাকাব্য 
এতবড় একটি স্বর্গের অবতারণ! কি কেব্লমান্তর 1510 £9119£ দিবার জন্য? যে 
কাব্যে একটি অবাস্তর শব্দ-চিত্র-উপমা সন্নিবেশ করিবার স্থান নাই-_স্চ্যগ্র- 
ভাগে সরিষা ধারণের স্থান হইতে পারে, কিন্ত মহাকাব্যে একটি অবাস্তর 
শব্দের স্থান হইতে পারে না (কৰি রাজনারায়ণ বস্থকেও লিথিয়াছিলেন, 
৭5০৮, 10096 6151) ৪92৮ 80008100, ৪51 1018989) 9591 920:০- 
88010. ৪ 111” )-_সেই কাব্যে মূল ভাব-সত্রের সহিত অসংলগ্ন একটি 
বৃহৎ সর্গ কেবল লিরিক-সৌনর্ধ সৃষ্টির জন্ত স্থান পাইয়াছে, ইহা কোন ফরাসী- 


এই স্বীকৃতির সঙ্গে আর একটি বিষয়ের ম্বীকৃতিও আছে, সেইটিই এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়“ ০0015 1০ ] 1১859 £15910 1115 1170150906 ৪৪ 
61১0:02817 & 7700 812 8৪ 0088119. (রাজনারায়ণ বন্থ-কে )। এই 
প্রসঙ্গে আর একথানি চিঠিও উল্লেখযোগ্য--+ড০00. 913828, 1389 60 9010- 
01880. 85819 609 0:0-73000, 01181890691 ০ 6119 20091, 1 811811 
096 0০৫90 77951: 9601198 0৫6 দ166) 29692 67811 60 6০ 165 
৪3 (5158 ফা০০]৭ 1259 00009,” (রাজনারায়ণ বসু-কে )। 


১৩৩ আধুনিক বাংল। কাব্য 


সমালোচক তে! দূরের কথ! কোন সাধারণ লমালোচকেও মানিয়া লইবে না 
( ৭] 02100 11095 90119600690 689 00910 ০0 6104 10086 £1£10 
01170110199 2100 991 & 1001) 02100 লা0010 206 ঠি00 & ছি৩1 
1610 20১৮ )। কবি ঘে দাবী করিয়াছেন এই কাব্যের গঠন প্রমাদশূন্ত-_-সে 
দাবী অনঙ্গত নয়। এই কারণে চতুর্থ সর্গটির কেবলমাত্র কাব্য-সোন্দর্ধটুকু দেখিলে 
চলিবে নাঃ উহ! যেমন কাহিনীর অথগ্ত্ব (92611965 ) বজায রাখিয়াছে তেমনি 
আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করিষাছে। 

রাম-সীতার শান্তরসাম্প্দ আরণ্য-দাম্পত্য-জীবনের বিস্তৃত বর্ণনায় পাঠকের 
মন এমন একটা অনির্বচনীয় আবেশে অভিভূত হয়, ঘে তখন সেই সেই শাস্ত- 
পরিবেশের মধ্যে, সেই পবিজ্র বনম্থলীতে যোগী-বেশী রাবণের আবির্ভাব কি 
রুতান্তবপী ব্যাধের আগমন বলিয়া মনে হয় না? 


“ছিল মোরা, স্থুলোচনা, গোদাবরী তীরে 
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চুডে 
বাধি নীড়, থাকে সুখে ।” 


সেই স্থখের নীড ভাঙ্গিয়া অমঙ্গলরূপী রাবণ কি পাতিব্রত্য ধর্মের পবিত্রতা 
নষ্ট করে নাই? ভারতের নারীর শুদ্ধ মঙ্গলঘট পদাঘাতে দুরে নিক্ষেপ করে 
নাই? রাবণের এই ক্রুর-কর্ম্ে “বনদেবী বুঝি দাসীর দশায় মাতা কাতরা 
কার্দিলা। কিন্তু বুধ! এ ক্রন্দন | ইহাতেই কি অনুমান হয ন! যে, যাহা শুদ্ধ- 
পবিত্র অথচ দুর্বল, রাঁবণের দানবীয় শক্তির রথ তাহার বুকের উপর দিয়া শক্তির 
ধবজ! উড়াইয়া চলিয়! গিয়াছে? আমার তো মনে হয়, চতুর্থ স্গে রাম-সীতার 
পবিভ্র দাম্পত্য-চিত্রের পাশে সেই অপবিত্র অগ্নিশিখাকে স্থাপিত করিয়া কৰি 
উভয়ের পার্থক্যটি স্পষ্ট করিয়াছেন । 

এই সর্গের সীতার ছুঃখ-দগ্ধ চিত্রখানি কৰি এমন পবিভ্রভাবে, এমন সংষম 
ও শুচিতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন যে মনে হয় ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম 
বাণীটি কবি সীতা-চরিত্রের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। এখবর্ধ-মদ- 
মত্ত স্বর্ণলক্কার একান্তে অশৌক-কাননে কবি ঘখন প্রবেশ করিয়াছেন তখন 
স্পষ্ট অনুমান করিতে পারি, কবির পরিধানে কৌবিক-বন, স্বন্ধে উত্তরীয়- 
হজ্জোপরীত, অন্তর শান্ত শুদ্ব-পবিতর, মুখমণ্ডল পুণ্য তপঃপ্রভায় দীথ। যে-কৰি 
প্লাহ্ণকে বদক্ষিত করিয়াছেন এ যেন মে কবি নন। শ্তর্ণপক্কা হইতে দাঁহিত্ব 
হইয়া, লু্র-পানে শুচি হইয়া, বেপ-পৰিবর্তন করিয়! কৰি নিভৃতে নাখগূরীর 
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কোলাহল হইতে দূরে অশোৌক-কাননে গোপনে একান্ত আবেগতরে সীতাদেবীর 
চিত্রখানি অস্থিত করিয়াছেন। কবির অব্যক্ত অস্তর-ভাব যেন এই সীতা-চরিত্রের 
মধ্যেই ব্যঞ্রিত হুইয়াছে, কবির নিভৃত গোপন অস্তর্লোক যেন এই অশোক- 
কাননেই উন্মোচিত হুইয়াছে। রাঁবণের রাজসভায় কবির বাহ্‌রূপ উনুক্ত হইয়াছে, 
অশোক-কাননেই কবির অন্তর-রূপ প্রকাশিত। সীতা চিত্রের পার্থখে কবি আর 
একটিমাত্র নারীকে স্থান দিয়াছেন। তিনি বক্ষঃবধূঃ কিন্তু ভারতীয় আদর্শের 
ত্যাগ-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। সীতার পদ্দতলে সরম-_- 


“আহা মরি, স্বর্ণ-দেউটি 

তুলমীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি 

দশ দিশ।” 

স্বর্ণ দেউটি--সরমা ; তৃলসীর মূল-_সীতা। লসরমা-_-সীতার ছুঃখে ছুঃখী, 

রামের সত্যাদর্শে অন্ুপ্রাণিত। কিন্তু তিনি রক্ষঃকুলেরই তো বধূ হ্বর্ণলঙ্কার 
পুরনারী, তাই তিনি স্থবর্ণ-দেউটির ন্যায় দ্বর্ণোজ্জলে ভাস্বর । কিন্তু সীতার 
শশ্র্য-সমারোহ নাই, তিনি তুলসীর মূলের ন্যায় পবিত্র, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রতীক-_যে-সংস্কৃতির মূল কথা এখ্ধ্যে নয় বৈরাগ্যে, ভোগে নয় ত্যাগে, বাহু- 
শক্তিতে নয়, আত্মশক্তিতেই কল্যাণ । সেই সংস্কৃতির প্রতীক সীতা, তাই তিনি 
তুলসীর মূল। এই ভারত-নারী, ভারতের সন্বম-মর্ধ্যাদা-পবিভ্রতা হরণ 
করিয়াছে রাবণ। জগৎ এই পাপ, এই অন্তায় করুণার চোখে দেখিতে 
পারে না, তাই নিসর্গ-প্রকৃতির মধ্যেও রাবণের এই অনাচারের প্রতিবাদ 
উত্থিত হইয়াছে-_ 


“ম্বনিছে পবন, দুরে রহিয়। রহিয়া 
উচ্ছাসে বিলাপী যথ। ! লড়িছে বিষাদে 
মন্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে 
শাখে পাখী । বাশি রাশি কুস্থ্ম পড়েছে 
তরুমূলে, ধেন তরু তাপি মনস্তাপে, 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ । দৃরে 'প্রবাহিনী, 
উচ্চ বীচি রবে কাদি, চলিছে সাগরে । 
কহিতে বারীশে যেন এ ছুখ-কাছিনী ॥৮ 

ইহাই চতুর্থ লর্গের মন্মকথ।। 

রাবণ তাছার নিজের পতনের জন্ত পুনঃ পু বিধিকে দোষারোপ 


১৩২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


করিয়াছে । অধিকাংশ সমালোচকই এই বিধিকে গ্রীক কাব্যের £৪$৪-এর 
সহিত তুলন! করিয়া রাবণকে বিধি-বিড়স্বিত শক্তিধর পুরুষের মর্যাদা দিয়া 
আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীক সাহিত্যের অনুষ্টবাদ-ই হউক, বা দেব- 
যন্তরবার্-ই হউক, কোনটিকেই মধুস্দন অক্ষম-অনুকারকের ন্যায় অন্গসরণ 
করিয়াছেন বলিয়। মনে হয় নাঁ। তীহার কাব্যে অনৃষ্টবাদ ও দেব-যন্ত্বাদের 
প্রভাব থাকিলেও উহা হইতে স্বতন্ত্র কিছু আছে। 

রাঁবণের পতনের জন্য বিধিকে দৌষী করিলে চলিবে না-_রাবণের পতনের 
কারণ সে নিজে। নারীহরণ, সতীত্বনাশ, অক্ষম-অসহায়ের উপর অত্যাচার 
তাহার নিত্য অভ্যাস। মীতাহরণ সেই বহু অপকর্ের একটি। সীতাহরণের 
অন্ত কোন কারণ কেহ কল্পনা করিয়াছেন__স্থর্পনথার অপমানে নিতান্ত 
রাজনৈতিক কারণেই রাবণ সীতাহরণ করিয়াছে) কিন্তু সে ব্যাখ্যা কাব্যের 
কোথাও নাই। সুতরাং কাব্যে রাবণের পতনের জন্য যে প্রত্যক্ষ ও নিদিষ্ট 
কারণ রহিয়াছে, হাতের কাছের সেই কারণটিকে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত 
কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মেঘনাদ-বধ কাব্যকে শ্রীক-সাহিত্যের, 
্তন্যরসপুষ্ট করিয়া তোল! হুইবে। মেঘনাদ-বধ কাব্যে রাঁবণের পতণের কারণ 
তাহার দানবীয় শক্তি। ইহাকে ঘদি বিধি বলা হয় তাহা হইলে বলিব, সেই 
বিধি আর কেহই নয়--তাহ! সনাতন ভারতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল-বুদ্ধি। এই 
তত্বরূণী বিধির বাস্তবরূপ-_রাম 1. 

আরও একটি কথা আছে। 107960 1397010 709610-এর সংজা 
দিয়াছেন, "106 99810. ০1618 10 1900 0129 1011)0 109 1197010 
1199 10৩ 9380010198 ৮619 0010%95690. 21] 6756 61086 16 1009 
06118176, আ12115 16 17180065- রাবণ-চরিত্রে 091889 আছে কিন্ত 
17967096197 নাই । রাবণ-চব্রিত্রের আদর্শে কোন মহাকবি পাঠক-সম্মুখে 
উজ্জল করিয়া ধরিয়া তুলিতে পারেন না) 10967008190 আছে রাম- 


চরিজ্রে। 


“হাসিয়া কহিল দূত “শুন রঘুমণি, 
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিগ্র পালন, 
ইন্দ্রিয় দমন, ধর্ম পথে সদা গতি, 
নিত্য সত্য দেবী-সেব! $ চন্দন কুম্থম। 
নৈবেন্ক, কৌধিফ বন্ত আদি বলি যত 


মধুস্দন দত্ত ১৩৩ 


অবহেল! করে দেব, দাতা৷ যে যগ্যপি 
অসত্য!” ৃ 
এই চিরস্তন নত্য রাম-লক্ষ্ণ চরিজ্মেই বাণীরূপ পাইয়াছে। রাবণের অপরিমেক্র 
শক্তি আছে, কিন্তু তাহাতে পুণ্যকিরণসম্পাত নাই, তাহা আছে বাম-লক্ণ 
চবিভ্রে ॥ 


॥ ৬ ॥ 


কিন্ত এ ব্যাখ্যাকে মেঘনাদ-বধ কাব্যের মর্ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। রাবণকে পাপ-অধর্শের 85290০] এবং বামকে ধর্ম ও সত্যনিষ্ঠার 
8500] মনে করিলে কবির উপর, কবির যুগের উপর অবিচার করা হইবে। 
মেঘনাদ-বধ বৃত্র-সংহার নয়। রাবণ-চরিত্রে যর্দি কবি পাপের চিত্র উজ্জল 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা-ই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কাব্যখানির পরিণতি 
কি দাড়াইবে- ট্র্যাজেডী বা কমেভী ? এবং রামের আদর্শে ই ষদ্দি কবির সমর্থন 
থাকে, তাহা হইলে যুগের সহিত কবির সম্পর্ক কোথায়? এই প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মেঘনাদ-বধ কাব্যের তাৎ্পর্ধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেটি 
স্মরণ করিতে পারি--মেঘনাদ-বধ কাব্যের কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা 
প্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একট! অপূর্বব- 
পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্থত নহে। ইহার মধ্যে একট! 
বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে 
অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একট! যে কাধাবাধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে 
ম্পদ্ধীপূর্ব্বক তাহার শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্রণের চেয়ে 
রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো! হুইয় উঠিয়াছে। যে-ধর্্মভীরুতা সর্বদাই কোন্টা কতটুকু 
ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি হুক্্মরভাবে ওজন করিয়া! চলে, ' 
তাহার ত্যাগ দন্ত আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হাঁয়কে আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। তিনি ম্বতঃক্ষুর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে বোধ, করিয়াছেন। এই 
শক্তির চারিদিকে প্রভূত এর, ইহীর হর্দাচ্ড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; 
ইহার বখ-রধী-অশ্ব-গঞ্জে পৃথিবী কম্পমান ) ইহা স্পর্ধা হবার! দেবতারদিগকে 
অভিভূত করিয়া বাযুঅপ্রি-ইন্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে ১ যাহা! 


১৩৪ আধুনিক বাংলা কাব্য 


চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্র বা কোন-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত 
নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী-এশ্বর্্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ 
হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারী রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণেন্স চেয়ে প্রিয় 
পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়গ্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের 
জননীর! ধিক্কার দিয়! কীদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের 
মাঝখানে বমিয়াও কোনোমতেই হার মানিতেছে না, কবি মেই ধর্্মবিপ্রোহী 
মহাদস্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্রশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উৎ্সংহার 
করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন 
মনে মনে অবজ্ঞ। করিয়া, যে-শক্তি অতি সাবধানে ম্পদ্ধাভরে কিছু মানিতে চায় 
না! বিদ্ায়কালে কাব্যলম্্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া 
দিল ॥” 

ইহাই মেঘনাদ-বধের মর্কথা। মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দে ও ভাবে 
এই বিদ্রোহের স্থরই ফুটিয়াছে; সে বিদ্োহ প্রাচীন জড়-অভ্যাসের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ। ইহা সেই যুগেরও বিদ্রোহ। কবির নিজের ব্যক্তি-জীবনেও 
এই বিদ্রোহের আভাস আছে। রাবণ-চরিত্র কবি-মানসের এবং যূগ-মানসের 
সেই বিদ্রোহের প্রতীক। রাবণ ধর্থের রথচক্রে দলিত হইয়া ধর্শের এবং 
সত্যের জয়স্তস্তকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। রাবণ অভ্যন্ত ব্ীতি-সংক্কারের 
লৌহুপিঞ্জরে মাথা হুঁকিয়া রক্তাক্ত-দেহ হুইয়াছে। কবির জীবন ও কবির 
সমসাময়িক জগৎকে মিলাইয়া! লইলে মেঘনাদ-বধের এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত মনে 
হয়। কিন্তু মধুস্দূন খুব দৃঢ়তার সহিত এই ভাব-সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারিয়াছেন বলিয়৷ 'মনে হয় না। বাস্তব জীবনে তিনি সনাতন আদর্শ, 
প্রচলিত সংস্কারকে যেরূপ দৃঢ়তার মহিত উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, 
কবি-জীবনে মধুহুদনের সে দৃঢ়তা ও প্রচণ্ডততার যেন কিছু অভাব দেখা 
দিয়াছে। তাই রাবণকে কবি নিজে যে ভাবে বুঝিয়াছেন ঠিক সে ভাবে 
চিত্রিত করিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে ঘেন মজ্জাগত হিন্দুসংস্কার এবং 
ঝান্ীকির প্রভাব প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তাই একদিকে উনবিংশ শতাবীর 
নবচেতনা এবং আর একদিকে প্রাচীন ভারতীয়-এঁতিহবোধ এই দুইটি ধারা 
মিশ্রিত হুইয়! কাব্যখানিতে একটি অখণ্ড অহ্ুভূতিকে স্থায়ী হইতে দেয় নাই। 
রাবণকে অধশ্থাচারী দঘানবশক্তি মনে হইয়াছে, আবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিধর 
বীরপুরুষ--নবীনযুগের আদর্শ বলিয়াও মনে হইয়াছে। কবি বন্দিনী সীতা 
চিজ গাকিতে গিয়াও অশ্রু গোপন রাখিতে পারেন নাই, আবার বিশদ, বঙ্জ, 
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বিশদ-উত্তরী, ধুতুরার মালা যেন ধুর্টার গলে" পুত্রশৌকাতুর রাবণের এই 
চিত্র জাকিতে গিয়াও চোখের জল ফেলিয়াছেন। ক্লাসিক কবির পক্ষে ইছা! 
একটা ক্রটি বলিয়াই ধর যাইতে পারে। ক্লাসিক কাব্যের পরিণতি অত্যস্ত 
স্পষ্ট, ৃচ্যগ্রভাগের ন্যায় নির্দিষ্ট ; মেঘনাদ-বধ কাব্যের পরিণতি সেরূপ নয়। 
ইহার একমাত্র কারণ ইহাই মনে হয় যে জাতীয় জীবনের যে সংগঠন-পর্কের 
মেঘনাদ-বধ কাব্যের স্যষ্ি, সে-যুগে জাতীয় আদর্শ কোন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী হয় 
নাই; সে-যুগের কাব্যে অনুরূপ ঘিধা-সংশয় অনিবার্য কারণবশতই প্রকাশ 
পাইবে। মধুস্থদন ক্লাসিক কবি-মন লইয়া! জন্মগ্রহণ করিলেও এ যুগটি 
সাহিত্যিক মহাকাব্য সৃষ্টি পক্ষে অনুকূল ছিল না। সে-যুগটি মহাকাব্য 
রচনার সম্পূর্ণ বিরোধী । সাহিত্যিক মহাকাব্য জাতির সংগঠন যুগে বা গৌরব 
যুগে স্থ্ হুইতে পারে না ( এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে )। 
তাই নিতস্ত শ্বাভাবিক কারণেই এই ক্রট দুর্বলতা কাব্যে প্রকাশ 
পাঠয়াছে। 
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॥£ ১ ॥ 


বাংলা! সাহিত্যে বিহারীলাল সার্থক কবি-খ্যাতিতে ন্মরণীয় নন্‌; নৃতন-নুরের 
প্রবর্তক হিসাবেই তাহার গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । বিহীারীলালের কবিতার স্থরে 
এঁ সময় বাংলা কাব্য একটা নূতন লক্ষ্যে-_বাহিকত! হইতে আত্তরিকতায়, বস্ত- 
তন্ময়তা হইতে আত্ম-তন্ময়তায়, আখ্যায়িকা-কাব্য হইতে গীতি-কবিতায় গতি 
পরিবর্তন করিয়াছিল । বিহারীলালের কবিতার শোধনমন্ত্রে বাংলা কাব্যের এই 
ধর্াস্তর হয় বলিয়া! বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁহার একটা স্থায়ী সম্মানিত আমন 
নির্দিষ্ট আছে। 

কবির প্রাপা সম্মান তাহাকে অবশ্তই দিতে হইবে, তথাপি যেন মনে হয় 
বিহারীলালের কবিতার গুরুত্বকে বহু সমালোচক একটু বাড়াইয়া 
দেখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রথম জীবনের কবিতার উপর বিহারীলালের 
প্রভাবকে উচ্চ কে ঘোষণা করায় ও নিজেকে তীছার শিশ্বরূপে প্রতিপন্ন 
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করায় বিহারীলালের গুরুত্ব েন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ 
নন্‌, ঠাকুর-পরিবারের একাধিক ব্যক্তি বিহারীলালের উদ্দেস্তে ষে ভক্তিপুত অর্ধ্য 
নিবেদন করিয়াছেন, সেই যুগের এবং পরবর্তী যুগের সমালোচকদের নিকট 
বিছারীলালকে আধুনিক কাব্য-ধারার গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে তাহা 
ঘথেষ্ট। বাংলা কাব্যে মধুস্থদনের আবির্ভাবের জন্ত যদি কোন পূর্বব-ভূমিকার 
প্রয়োজন না হইয়া! থাকে, তাহা হইলে মধুস্থদ্নন অপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন কৰি 
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নিজের শক্তিতে পথ প্রস্তুত করিয়া লওয়া সম্ভব হইত না, ইহা 
বিশ্বাস হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব কতটুকুই বা! 
যে-কাব্যগুলির উপর তাহার প্রভাব পড়িয়াছে, সে কাব্যগুলি ববীন্তর-প্রতিভার 
পরিচয়-জ্ঞাপক নয়। যে-পর্ব হইতে ববীন্দ্রনাথের কাব্য-ভূসংস্থানে “ডাঙ্গা 
জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে", সে কাব্যপর্ধবকে বিহাব্রীলালের কাব্য স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব তাই সাধারণের 
চোখে ধর] পড়িবার কথা নয়, ইহা! গবেষণার বিষয়। যে কারণেই হউক, 
এই প্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ করিয়! দেখিয়াছেন এবং ততোধিক উচ্চকণ্ঠে 
ঘোষণ] করিয়াছেন। 

এই কারণেই এক শ্রেণীর সমালোচকদের ধারণা, দয ০:৭৪৬০:-এর 
1+571081 7511809 যেমন ইংরাজী সাহিত্যে একটা নৃতন যুগের স্থচনা করিয়াছে, 
বিহারীলালের কবিতা-ও তেমনি বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম ব্লাদিক যুগের অবসান 
ঘটাইয়! রোম্যার্টিক যুগের প্রবর্তন করিয়াছে । কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ক্লাসিক 
যুগের অবসান ও রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্তন-ইতিহাসের সহিত বাংল! সাহিত্যের 
রোম্যার্টিক যুগের সুত্রপাতে কিছু বাহ্‌ সাদৃশ্ত থাকিলেও একটা মৌলিক পার্থক্য 
আছে। 

বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক যুগ পরিপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে না উঠিতেই ফেন 
রোম্যার্টিক যুগের হাওয়া প্রবেশ করিয়া ইহার ভিত্তিকে দূর্বল করিয়া 
ফেলিয়াছে। তাই বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক হইতে রোম্যান্টিক যুগের 
পরিবর্তনের মধ্যে একটা অতৃপ্রিকর আকম্মিকতার স্পর্শ আছে। একটি দৃশ্যের 
রূপ-সৌন্দরধ্য সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার পূর্বেই যেন পট পরিবন্তিত হইয়! ভিন 
রুচির ও ভিন্ন স্বাদের দৃশ্ট উপস্থাপিত হইয়াছে । ক্লাসিক বা রোম্যার্টিক-_ কোন 
যুগই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না রুদ্ধকক্ষেও যেমন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া 
আসে, শুন্ত বায়ু-মগুলেও তেমনি শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হয়। তাই র্লাসিক 
যুগের পর ত্বোমার্টিক যুগের আবির্ভাবের মধ্যে চক্রাবর্নের স্তায় একট! ক্রম- 
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পর্য্যায় লক্ষ্য করা যায়; বাংল! সাহিত্যে এই চক্রাবর্তন ষেন অত্যন্ত দ্রুত বলিয্না 
মনে হয়। 

ক্লাসিক যুগ শক্তিসঞ্চয়ের যুগ?) ইহা কাব্যের স্থিতিপর্ব। রোম্যান্টিক 
যুগ শক্তিগ্রকাশের যুগ; ইহা কাব্যের গতিপর্ধ । ক্লাসিক যুগের গম্ভীরভাব- 
জ্ঞাপক অলঙ্কার-শৃঙ্খল রোম্যা্টিক যুগে লঘু পক্ষ বিস্তার করিয়৷ কাব্যকে 
শূন্যাভিমুখী করে। প্রত্যেক রোম্যান্টিক যুগের পূর্ব্বে তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য 
ক্লাসিক যুগের উপক্রমণিকা থাকে । তখন দীর্ঘ অব্যবহারের মালিন্যে মরচে- 
ধরা ছুরহ শব্ধ প্রয়োগে, বিদেশী ভাব স্বীকরণে, গম্ভীর প্রকাশ-রীতিতে 
ঘনপিনদ্ধ নাটকীয় কাহিনীতে দ্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-_ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত পটভূমি 
বিস্তারে কাব্য-ধারার ভিত্তিভূমিকে গ্রাণাইট স্তরের ন্যায় দৃঢ় করিয়া তৃলিবার 
চে করা হয়। দূর্বল ভাবালুতা, চটুল-লৌকিক ভাববিলাস, লঘু-তরল 
ঘটনা বিন্যাস, আবেগ-উচ্ছবুসিত কাহিনী এইজন্য ক্লানিক যুগের কাব্যমালায় 
স্থান পায় না। ক্লাসিক যুগের এই সংযম রোম্যার্টিক যুগের ভাবোচ্ছবাসকে গ্রহণ- 
শক্তি দান করে। নতুবা কাব্য যদি একটানা রোম্যার্টিক-প্রলাপ বকিতে থাকে, 
তাহা হইলে কাব্যের দীর্ঘজীবিতায় সংশয় প্রকাশ করা যায়। আবার হিমালয় 
শৃঙ্গে সংহত-তুষাররাজির ন্যায় ক্লামিক যুগের সঞ্চিত ভাঁব-ভাগ্ার রোম্যান্টিক কবি- 
কল্পনার উত্তাপে গলিয়া গীতিকবিতার অপংখ্য ঝরনা-ধারায় বহিয়া আসিয়া 
রোম্যার্টিক যুগকে সজীব ও রসসিক্ত করে। তাই ক্লাসিক যুগ রোম্যার্টিক যুগের 
ভাবেরও উতৎসস্থল। 

এইভাবে ক্লাসিক যুগের সংযম ও কেন্দ্রসংহতিতে কাব্যের ভাব ও ভাষা যখন 
সমৃদ্ধ হয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি যখন কাবোর কোষে সঞ্চিত থাকে, তখন ক্লাসিক্যাল 
: ঝ্ীতির প্রথাবদ্ধতায় অচলায়তন ভাঙ্গিয়া রোম্যান্টিক যুগে গীতিকবিতার মুক্তধারা 
বহিয়। যায়। 

ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক যুগ খুবই দীর্ঘ-_-১৭*২ হইতে ১৭৪৭ পর্য্স্ত। 
একটু ব্যাপকভাবে ধরিলে ঘয ০:05.7০7610-এর 1757108] 73811809 (১৭৯৮ )- 
এর প্রকাশকাল পর্য্যন্ত ক্লাগিক যুগের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছে বলিয়! মনে 
করা যাইতে পারে। তাই ইংরাজী সাহিত্যের রোম্যার্টিক যুগকে অকাল- 
বসস্তের পুষ্পসন্তার বলিয়া মনে কর] যায় না। এই যুগের আবির্ভাবের জন্য 
কাব্ডূমি ও পাঠকের চিত্তভূমিতে একটা প্রত্যাশ! ও প্রতীক্ষার ভাব জাগিয়া- 
ছিল। ক্লাসিক যুগের একটানা দীর্ঘ অন্ুবৃত্তিতে পাঠক-সমাজ ক্লান্ত হইয়া 
পড়ে, অলঙ্কার-বহুগ ভাষাড়ম্বরে এবং মহাকাব্যোচিত বিশাল কাব্য-পটভূমিতে 


১৩৮ আধুনিক বাংল] কাব্য 


পদচারণা করিতে করিতে, স্থস্ বায়ব্য দার্শনিক তত্বেত্র অনুসরণে পাঠকের 
শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। তখন ক্ষুদ্র রোম্যার্টিক গীতিকবিতার একখণ্ড 
মুক্তাকাশে নিশ্বাস লইবার জন্য পাঠক-চিত্ত ষেন ব্যাকুল হইয়া! উর্ঠে। এইভাবে 
কৃত্রিম আড়ম্বরবহুল কাব্য-ধারায় পীড়ন সহ করিবার পর গীতিকবিতার ক্ষুত্ 
কমগুলুতে সমুদ্রমস্থনের স্থুধা যেন পাঠকের তৃষাতপ্ত কণ্ঠকে অমৃত-সিক্ত করে। 
তাই যে যুগের পাঠক-সমাজ গীতিকবিতাকে শুষ্ককঞ্ঠে পিপাসার্ডের ন্যায় তীব্র 
আবেগ-উৎকঠার সহিত গ্রহণ করিবে, সেই যুগটি-ই রোম্যার্টিক কাব্য-ধারা 
আবির্ভাবের পক্ষে শুভ ব্রাঙ্গমুহূর্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইংরাজী 
সাহিত্যের রোম্যার্টিক যুগ এইভাবে পাঠক-চিত্তে মুক্তির তৃপ্তি আনিয়! দিয়াছে। 
বাঙ্গালী পাঠক-সমাজ কিন্তু রঙ্গলাল-মধুস্থদন-হেমচন্দ্র প্রভৃতির কাব্যের রুদ্ধকক্ষ 
হইতে মুক্তি পাইয়া বিহারীলালের কবিতায় একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির আমেজ, 
একটা বদ্ধন-হীন মুক্তির উল্লাস বোধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ 
রঙ্গলাল-মধুস্দন-হেমচন্দ্রের কাব্য এবং বিহারীলালের কাব্য প্রায় যুগপৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে। তবে ক্লাসিক্যাল রীতির বিরুদ্ধে একটা ধুমায়মান অসস্তোষের চিহ্ন 
বিহারীলালের কবিতায় দেখা যায়__ 


“এখন ভারতে ভাই, 
কবিতার জন্ম নাই, 

গোরে বোসে অট্রহাসে ফেরে কার ছায়।? 
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে 
এই বাল্সীকির দেশে 

কে তোর বেড়াস সব উন্ধি-মুখী আয়া? 
নেকড়ার গোলাপ ফুলে 
বেঁধে খোপা পরচুলে 

চটের গাউন পোরে আহলাদে আকুল ! 
পরম্পবে গলা ধৰি 
নাচিছেন যেন পরী 

কি আশ্চধ্য বিধাতার বুঝিবার তুল ! 
কেন এই অলীক ভূষ৷ 
সরম্বতী অকলুষা। 

ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে। 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৩৯, 


হেলিয় নঙিনী-রাণী 

কোন্‌ প্রাণে খুজে আনি 
গীথিয়া দোপাটি মালা দিব শ্রীচরণে ? 
ছু-মিনিটে ঝ"রে যাবে মরে যাবে ক্ষুত্র গ্রাণী, 
দিও না মায়ের পায়ে প্রসাদী কুন্ধম আনি ॥” 


তথাপি বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক যুগের কল্পনা-দৈন্য বাঙ্গালী পাঠকের 
শ্বাসরোধ করিয়া ফেলে নাই। কারণ এই ক্লামিক যুগটির মধ্যে বিশ্ুদ্ধির 
অভাব আছে। এই যুগে যে কবি মহাকাব্য ব মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকা- 
কাব্য রচনা করিয়াছেন, তিনিও রোম্যান্টিক কবি-কল্পনাকে একেবারে উপেক্ষা 
করিতে পারেন নাই। তাহারা একাধারে ক্লাসিক-কাব্যাদর্শ অনুসরণ 
করিয়াছেন আবার হ্ষুত্র খণ্ড গীতিকবিতায় 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি: 
শিশিরবিন্দু'র সৌন্দধ্কে সহজে ও অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই 
গীতিপ্রবণতা ইহাদের ক্লাসিক কাব্য-রচনার উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়া 
ইহার নীরগ্ধুতার্র মধ্যে বহিঃপ্রকুৃতির মুক্ত বাতাসের প্রবেশ-পথ স্থগম করিয়া 
দিয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যের একজন বিখ্যাত এঁতিহাসিক ফরাসী সাহিত্যের 
তুলনায় ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাসিক যুগে বিশ্ুদ্ধির অতাব লক্ষ্য করিয়াছেন__ 
50185810191) 17) 10010612170 1)81015% 65619100৮79 169611 17) 8 5199. 
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প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া! তিনি বলিয়াছেন, 439208101- 
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বাংলা সাহিত্যে ইহার বিপরীত চিত্রই পাওয়া ধায়। ইংরাজী সাহিত্যোর' 
(সঙ্গে তুলনায় বাংল! সাহিত্যে ক্লাসিক যুগ আদৌ গড়িয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। 
কারণ এই যুগের কবির! সঙ্ঞানে সচেতনভাবে ক্লাসিক কাব্যের মধ্যে গীতকবিতার 
দখিন-হাওয়! আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। মধুস্দন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্ত্র একাধারে: 
ক্লাসিক ও রোম্যার্টিক কবি, ইহাদের অসংখ্য-গীতিকবিতার মধ্যেই তাহার, 
পরিচয় 'আছে--আখ্যায়িকা-কাব্ের বথা না হয় ছাড়িয়৷ দেওয়৷ গেল। 
তাই বাংলা সাহিত্যে ক্লাষিক যৃগ বলিয়া কোন নিদ্দিষ্ট বুগ-বিভাগ সম্ভব 


১৪০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


.নয়। ধাহাদের আমরা ক্লাসিক-আদর্শের কৰি বলিয়া শ্বীকার করি, ক্লাসিক 
কাব্যাদর্শের প্রতি তাহাদের অকুত্রিম সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল না; তাহাদের 
ক্লাসিক-প্রেরণার মধ্যে হূর্বববলতা ছিল। 

স্থতরাং ইংরেজী সাহিত্যে দ/০0:9০৮৮1১-এর [+511081 73811505 যে 
ভাবে নৃতন যুগের গোড়াপত্তন করিয়াছে, বিহারীলালের কবিতায় ঠিক 
তাহা নাই। বিহারীলাল বাংলা গীতিকাব্যের ধারাকে একটা নৃতন গতিপথে 
চালনা করিয়াছেন সত্য, কিন্ত ইংরাজী সাহিত্যের ন্যায় এই গীতিকবিতার 
উত্স কখনও শুকাইয়া যায় নাই 3 বরাবর প্রবহমান-ই ছিল। 


॥২। 


কোন প্রাচীনপন্থী সমালোচক বলিয়াছেন, “বিহারীবাবু সর্বদাই কবিত্তে 
মজগুল থাকিতেন, তাহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে, কবিত্ব ঢাল! থাকিত; 
তাহার রচন! তাহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহ। অপেক্ষা 
অনেক বড় কৰি ছিলেন।” ইহা ঠিকই, এবং এই কারণেই সাহিত্য- 
সমালোচকের কাছে বিহারীলালের, গুরুত্ব কিছু ক্ষুগ্ন হইতে বাধ্য। ভাঁব-কে 
যিনি রূপ দিতে পারেন না, সে নীরব কবিকে সাহিতা-সমালোচক খুব বড় 
আসন দিতে রাজী হইবেন না। কবির অনুভূতি যদি প্রব্ল হয়, তাহার 
প্রেরণায় যদি কোন দুর্বলতা না থাকে, তাহা হইলে অনুভূতি সহজেই 
প্রকাশের পথ খুঁজিয়া লয়; কবিকে তাহার 'জন্ স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টিত হইতে হয় 
না। অক্ষর-জ্ঞানহীন পল্লীকবিদের কথ! এই প্রসঙ্গে প্মরণ করা যাইতে পারে। 
কবির অনুভূতি আছে, কিন্তু অন্ভৃতিকে রূপ দিবার ভাষা নাই? সাহিত্য- 
তত্বের দিক দিয়া ইহার মধ্যে এরটি বিরোধ আছে। বিহারীলাল তাহার 
অনুভূতিকে স্পষ্ট রূপ দিতে পারেন নাই--ইহাতে তাঁহার ভাব-প্রকাশের 
অক্ষমতা প্রমাণিত হয় নাঁ, অনুভূতির অস্পষ্টতা প্রমাণিত হয়। কৰি বলিয়াছেন 
“কেবল হৃদয়ে দেখি দেখাইতে পারিনে*- কবির নিজ মুখের এই উক্তিকেও 
' সাহিত্য-তত্ব-অভিজ সমালোচক সহজে মানিয়! হইতে পারিবেন না! এবং 
কবির হৃদয়ে ধেখাও প্রকৃত দেখা কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিলেন। 
সে্িক দিয়া বিহারীলাল শ্বয়ং এবং তীহার কাব্য সাহিত্য-হুটি প্রক্রিয়ায় 


বিহারীলাল চক্রবস্থী ১৪৯ 
একটা দুললভ ব্যতিক্রম বলিতে হুইবে। তবে কবির সংজ্ঞা যদি এই হয়-_ 


£[006610 &90108 1৪ 69 100দ91 01 999170£ 200 00117001010861206 
09118111 10170801618] ০5 92000০01136 12) ০01101969 1098৪, তাহা 
হইলে বিহারীলালকে খুব উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিয়া মানিয়! লওয়া শক্ত। 
পরে বিহারীলালের কবিতা আলোচন! প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন! 
করিবার চেষ্টা করা যাইবে। 

তবে প্রারম্তেই বলিয়াছি বিহারীলালের গুরুত্ব কৰি হিসাবে নয়; তাহার 
গুরুত্ব শ্বতন্্ কারণে । সেই কারণটি আগে বুঝিয়া লইয়া পরে তাহার 
কাব্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কবির কাব্য বুঝিবার পক্ষে স্থৃবিধা 
হইবে 

বিহারীলালের সহিত ভা০:05০:৮0-এর একটি জায়গায় বেশ চমৎকার 
একটি সাদৃশ্ঠ পাওয়া যায়। সে সাদৃশ্য এই নয় ষে উভয়েই ক্লাসিক যুগের অবসান 
ঘটাইয়া রোম্যান্টিক যুগের স্ত্রপাত করিয়াছেন। তাহাদের সাদৃশ্ত হুইল 
গীতিকবিতার স্বরূপ এবং গীতিকবিতার ভাষা সম্পর্কে একটা নৃতন আদর্শ 
প্রতিষ্ঠার । ০:০৪ ৬০:৮-এর আদর্শ ]1571০91 1381199-গুলিতে কাব্যরূপে 
এবং তীহার 7:9৫৯০৪-এ মতবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; বিহারীলালের 
আদর্শের পরিচয় তাহার কবিতাগুলিতে ব্যক্ত হুইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্যে 
ঘ্ব় ০:৫৪২০:৮৮-এর পূর্বেও রোম্যার্টিক গীতিকবিতার হট হইয়াছে, তাই 
ডু/০195০:৮, 00151089, 91,6119ড প্রমুখ কবিগোঠী দ্বারা ষে রোম্যান্টিক 
যুগটি গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাকে 13005970610 95158] বা রোম্যান্টিক ভাবধারার 
পুনঃগ্রবর্তন বল! হয়। কিন্তু পূর্ধব যুগের ( এলিজাবেথীয় যুগে ) রোম্যান্টিক আদর্শ 
ভিন্নতর ছিল। 

বাংল। সাহিত্যও যে বিহানীলালের পূর্বের রোম্যার্টিক গীতিকবিতায় 
সমৃদ্ধ ছিল--এ-কথ! ঘোষণা করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না, কারণ বাংল! 
'কাব্য-প্রবাহ প্রধানত গীতি-কবিতার খাতেই বহিয়া আসিয়াছে । বৈঞ্কব 
কবিরা সঙ্গীতের রথে চড়াইয়াই প্রকৃত নর-নারীর প্রেম-কাহছিনীকে অপ্রাকৃত 
বৈকুঠ্-লোকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাধা-রুষের প্রেমলীলার যে সৌন্দর্য ও 
বিস্ময়, পরিচয়ের মালিন্তে ষে-সৌন্দরধ্য নান হয় না, মিলনের নৈকট্যে ষে 
প্রেমের রহস্ত স্পষ্ট হয় না বৈষ্ণব কবির! মুক্তাবিন্দুটির মত এক-একটি গানে 
সে শ্রেষের ব্হস্ত ও সৌন্দধ্য (98086706588. 09৪৩1 ) প্রকাশ 
কছিয়াছেন। এই সঙ্গীত-ধ্ধ ও রোম্যার্টিক বৈশিষ্ট্যই বাংল! কাব্যের মৌলিক 
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পরিচয়) এইখানেই বাঙ্গালী-কবির শক্তি। তাই চরম হুদ্দিনে এই মূল শক্তি- 
কেন্দ্রটির উপর নির্ভর করিয়াই বাংল! কাব্য বিনাশের হাত হইতে রক্ষা, পাইয়াছে। 
সঙ্কট-কালে আত্মরক্ষার জন্য প্রধান অস্ত্রটির উপরই সর্বাগ্রে হাত পড়ে--তাই 
আখ্যায়িক কাব্য নয়, মঙ্গল-কাব্য নয়, কবিওয়ালাদের অবলম্বন ছিল বৈষ্ণব 
কবিদের রস-সমূত্র, সঙ্গীতের আদি গঙ্গোত্রী। 

কিন্তু বিহারীলালের কাব্যেই বাংলা সাহিত্যে গীতিকব্তার মৌলিক স্থর-টি 
প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল__%6 19 1006 60 79 
1188: 00 ০৮910798707 | গায়ক আপন মনে গান করেন, শ্রোতারা যেন 
তাহা আড়ি পাতিয়া শোনেন। ইহাই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যেই' 
বাস্তব-প্রয়োজনের সন্কীর্ণতা হইতে, শ্রোতা-রগুনের লৌকিকতা হইতে সঙ্গীতের 
মুক্তি। বিহারীলালের কবিতা সংঙ্গীতের এই আদিম বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত, তাই 
কবির আত্মভাব প্রধান হইয়া তাহার কবিতাগুলি স্পষ্টতা হইতে অম্পষ্টতায়, রূপ 
হইতে রাগিণীতে সমাপ্ত হইয়াছে । বিষয়টিকে আরও একটু স্পষ্টভাবে আলোচন। 
কর] দরকার । 

আত্মভাবের উদ্বোধন ( ৪৮799101735 01 61১9 ৪91 ) বিহাবীলালের 
কবিতার একটা স্ুম্পট্ট-যুগ-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য । বৈষ্ণৰ কবিতাগুলিও সঙ্গীত- 
ধর্মী। বিশ্ময় ও লৌন্দর্যের মোহাঞ্চন বৈষুব-কবিদের চোখেও আকা ছিল, 
লাখ লাখ ষুগ হিয়ায় হিয়! রাখিয়াও তীহার্দের নায়িকার দাবদগ্ধ হৃদয় জুড়ায় 
নাই, নিসর্গ ও মানব মনের একটা গুঢ-গোপন সম্পর্ক তাহারাও দেখিয়াছেন। 
বৈষ্ণব কবি রাধিকা কৃষ্ণের কপ দেথিয়াছে কালিন্দীর তরঙ্গমালায়, বর্ষার 
জলভারমস্থর মেঘমালার শ্টামলতায়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা হায় হইতে 
হৃদয়ে কথা বলিতে পারেন নাই। কবি-হদয় ও পাঠক-হদয়ের মধ্যে সহজ 
নিকট সম্পর্ক স্থাপিত করিতে পারেন নাই। তাহাদের বানা-কামনা, আশা 
আকাঙ্ক্ষা, কবির অন্তর্লোকের ধ্বনিতরঙ্গ রাধা-কুষের বূপকল্পনার মধ্যস্থতায় 
প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ দৌত্যে আবেগ-অন্ুভৃতি যেন কিছুটা তীব্রতা 
হারাইয়াছে--তাহা বর্দি না হয়, তাহা হইলে প্রকাশের প্রত্যক্ষতা 
হারাইয়াছে। সব চেয়ে বড় কথা, কবির ব্যক্তিমানস রাধা-রুষ্ণের লীলা- 
উৎসবের বর্ণোজ্জল চিত্রের নেপথ্যে থাকিয়া সখীভারে পরিকরত্ব করিয়াছে। 
আত্মভাব বায় থাকিলে বৈধব-নাধনার় অধিকার জন্মে না। বৈষ্ণব 
সাধনার প্রথম কথা ব্যক্তি-ভাব বজ্জন। বৈষ্ণব কবিতা তাই কৰি- 
ভাবনার বৈচিঞ্ে খত নয়। 'একটি রলের একটি কবিতা হইতে আগ একটি 
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কবিতার পার্থক্য বিচার করা তাই খুবই শক্ত। সমস্ত কবিতাগুলি যেন একই 
উৎস হুইতে উৎসারিত রসের তরঙ্গ । বৈষ্ণব কবিতায় তাই গোষ্ঠী মনোভাব 
প্রধান, ব্যক্তি-মনোভাব গৌণ। মধ্য-যুগের বৈষ্ণব-কবি গাছিতে পারেন 
না-_-“আজি শরত তপনে প্রভাত ম্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়। 
শরৎ-তপনের প্রভাত স্বপনে তাহার মন যদ অকারণে পুলকিত হইয়াও 
ওঠে, সে পুলকানন্দ রাধা-কৃষ্ণের যিলন-স্থখ বর্ণনার জন্য গচ্ছিত রাখিতে 
হইবে। 

বাংলা লোক-সাহিত্যের মধ্যে কবিমানন বোধ হয় অতি-সহজেও অকপটে 
তাহার আশা-আকাজ্ষ! স্খ-ছুঃখকে বাণীবপ দিয়াছে। পাবনা জিলার 
মাঝির কণ্ঠে গানের যে কলিটি শুনিয়া! রবীন্দ্রনাথ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন 
_সেটি তো মন-ভার করা যুবতীর কাছে কবির সহজ-মনের প্রতিশ্রুতি। 
যুবতী, ক্যান বা কর মনভারী! পাবন! থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের 
মোটবী।” ইহাতে যুবতীর মন প্রপন্ন হইয়াছিল কিনা জানি না,__কিস্ত 
কবি যেতাহার অকুত্রিম প্রণযের সঙ্গে ট্যাহা-দামের মোটরী যোগ করিয়। 
প্রণয়ের গুরুত্ব ও ওজন বুদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন, কবির এই সহজ মনোভাব- 
টুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “দেখিলাম এই গোয়াল 
ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন 
এবং তাহার রোধারুণ কুটিল কটাক্ষপাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দোবন্ধে 
হরে তালে মাঠে ঘাটে জলে স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে ।” কিন্তু লোক- 
সাহিত্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ব্যক্তি-মনের পরিচয় থাকিলেও॥ ইছাতে 
প্রধানত সমাজ-মনোভাবই প্রধান এবং সমাজ-মানসের পরিচয়েই লোক- 
সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয় । তবে এই সন্ধি-পর্ধেই বাংল! কাব্যের গোঠী- 
মনোভাব হইতে ব্যক্তি-মনোভাবে, সমাজ-সচেনতা হইতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ে 
উত্তরণের প্রথম চিহ্ন পড়িয়াছে। 

মধুক্দনের চতুর্দশপদদী কবিতাবলীর মধ্যে এই ব্যক্তি-ভাব আরও ম্পষ্ট। 
কিন্তু সনেটের দৃঢ়পিনদ্বকায় গঠন-সংহতির মধ্যে আত্মভাব সংকুচিত, আবেগ- 
অনুভূতি নিয়ন্ত্রিি। কবিতার রূপের ফ্রেম অন্গসারে কবির ম্বতন্ফুর্ত আবেগ- 
অনুভূতিকে নিয়গ্রণ করিতে গেলে কবিতায় বিকৃতি আসিয়া পড়া অসম্ভব 
নয়। তাহা ছাড়া, মধুম্দনের কবি-মানপস মহাকবিদের রান্গপথেই বিচরণ 
করিতে অদ্সস্ত, পল্লী-পথে বিচরপ করিতে গেলেও মহাকবি রাজ-মর্ধ্যাদা 
তাহার পঙ্গে বিশ্বৃত হওয়া] সম্ভব নয়। টাই-হাট-কোট পরা কবির বাহু বেশ 
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যেমন খাঁটি বাঙ্গালী মনটি আবৃত করিয়াছে, চতুর্দশপদী কবিতার শবচ্ছটা, 
উপমা ও সুউচ্চ প্রকাশভঙ্গী তেমনি সহজ সরল সঙ্গীত-মাধূর্য্যের বুকে পাষাণ 
চাপা দিয়াছে । বিহারীলাল প্রথম সেই পাধাণ-ভার হুইতে বাংল! কাব্যের 
সঙ্গীতধারাকে উদ্ধার করিয়াছেন। কবি কাব্য-বীণায় আপন মনে সবরের পর 
স্থর সৃষ্টি করিয়াছেন, শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই । কবির মগ, চৈতনম্যের 
এই স্থাট্টি বাংলা কাব্যে একটা অলৌকিক স্থরলোক সৃট্টি করিয়াছে । কবির 
এই হ্থরলোককে তাহার ধ্যানলোকও বলা যাইতে পারে। সর্ষের কিরণম্পর্শে 
পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে একটির পর একটি পাপডি মেলিয় পু প্রন্ফুটিত হয়, 
কবির মানস-পদ্দও স্থুরসরম্বতীর স্পর্শে তেমনি নিভৃতে একটু একটু করিয়৷ পূর্ণ 
বিকশিত হুইয়াছে। সারদাঁ-মঙ্গলের পাঠকের দূর হইতে আড়ি পাতিয়া সে 
সঙ্গীত শুনিয়া! লইয়াছে। বিহারীলালের কাব্যসাধনা তাই কাব্যস্থট্টি নয়-- 
কাব্য-যোগ। 


| ৩ ॥ 


এইবার বিহারীলালের আলোচনায় প্রবেশ করা যাইবে । 
২৬ সারদা-মঙ্গল এবং সাধের আসন বিহাত্রীলালের কাব্মালার মধ্যমণি । 
এই কাব্য ছুখানিতেই তাহার কবি-প্রতিতা মধ্য-গগন স্পর্শ করিয়াছে-_যদিও 
এই ছুইখানি কাব্যই তাহার কবি-জীবনের একেবারে শেষ যুগের রচনা । 
তাহার প্রথম যুগের ছুইখানি কাব্য বন্ধুবিয়োগ ও গ্রেম-প্রবাহিণীতে ঈশ্বর 
গুণের অন্ুসরণ-চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট, বিশেষ করিয়া ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গীতে। 
বিহারীলালের হ্বকীয়তা এই কাব্য ছুখানির মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে 
কবির ব্বভাব-স্থুলভ উচ্ছবান ও আবেগ-অসংযম প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত 
কবিকে অনুসরণ করিয়াছে। 

বন্ধু-বিয়োগ কাব্যখানিতে স্বতি-মুষযার আবরণ উন্মোচন করিয়া কবি 
তাহার তিন্জন অস্তরঙ্গ বন্ধু-_পূর্ণচন্্, কৈলাস ও বিজয় এবং মন্ম পহচরী 
সরলাদেবীর উদ্যোস্তটে ছন্দোবদ্ধ স্থৃতি-অর্থয অর্পণ কত্িয়াছেন। কবির সহিত 
ইহাদের পরিচয়ের নিবিড়তা এবং অঙ্গরঙ্গতার স্থুরটি কবি ক্ষুত্র-তুচ্ছ বছ 
কা।ছনীর ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বন্ধুদের চরিক" 
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মহত্ব বর্ণনার তরল উচ্ছাসে ম্বৃতি-কাহিনীগুলি ইতস্ততঃ ভাসিয়! বেড়াইতেছে 
_একআ সংহত হইয়া চরিব্রগুলিকে পাঠকের মানস-সৌরজগতে নক্ষত্র- 
দীপ্থিতে উজ্জল ও স্পই করিয়া তুলিতে পারে নাই। কবি উচ্ছৃসিত হইয়াছেন, 
কিন্ত কল্পনার ভাবানুরপ্তনের বস্ত-তথ্যকে কাব্য-সত্যে পরিণত করিতে পারেন 
নাই। ম্ৃত-ব্যক্তি আমাদের স্থতিতে বস্তরূপে সঞ্চিত থাকে না, ভাব-বিগ্রহ 
রূপেই উজ্জল হইয়া থাকে, তাই মৃত-ব্যক্তিকে অতি সহজেই কবিতায় ভাব 
রূপ দেওয়া যায়। কারণ মৃত্যুর বিশাল কালে যবনিকার অস্তরালে স্থুল বস্ত- 
সত্তা পরিহার করিয়া তখন সে ্ক্্ ভাব-দেহ ধারণ করে। বিহারীলাল কিন্ত 
কোন চরিত্রেরই ভাব-সন্তা ফুটাইয়া! তুলিতে পারেন নাই। সাহিত্য সৃষ্টিতে 
9819061012. বলিয়া একট] কথা আছে । ভাবকে কাব্যে বাণীরূপ দিতে গেলে 
কিছু বঙ্জন করিতে হয়, কিছু গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে কক্পনায়-বাস্তবে 
প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষে, তথ্যে-সত্যে, বূপে-অরূপের মিলনেই গড়া হয় বাজ্ময় কাব্য- 
প্রতিমা। বিহারীলালের সে ক্ষমতা ছিল না, এই কাব্যে তিনি এমন তুচ্ছ 
ঘটনারও অবতারণ1 করিয়াছেন যাহা! কাব্যের বিষয়-বস্তরূপে গৃহীত হইতে 
পারে না। 
বন্ধুদের সহিত নিবিড় অন্তরঙ্গতার ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে তিনি 
বলিয়াছেন__ 
“কেহ যদি কোনখানে পাইত আঘাত, 
সকলের শিরে যেন হ'ত বজ্রপাত, 
তৎক্ষণাৎ উঠিতাম প্রতীকার তরে, 
পড়িতাম বিপক্ষের ঘাড়ের উপবে । 
কেহ দিলে কাহাকেও খামকা যাতনা, 
সবে মিলে করিতাম তাহাকে লাঞ্চছন৷ ।” 
লাইনগুলি যে কবিতা হুইয়া উঠিতে পারে নাই-_-তাহার জন্য দায়ী বিষয় 
না প্রকাশভঙ্গী, তাহা নিশ্চয় কৰিয়] বলা শক্ত ; মনে হয় উভয়-ই। 
স্্ী-বিয়োগের দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিক্মাছেন__- 
গ্ষে পীড়ায় গর্ভবতী বাচে না কখন, 
ষে পীড়ায় রুধিরের বহে প্রজ্রবণ, 
যে পীড়ায় যন্ত্রণার হয় একশেষ, 
খাটে না কিছুতে কোন ওষধি বিশেষ ) 


উড 
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আমার দুর্ভাগা দোষে প্রিক্না সরলার, 
জন্মেছে সে পীভা, আর বাঁচা ভার ॥৮ 
প্রেম-প্রবাহিণী-তে প্রথম প্রেমের অন্ুরাগ-উচ্ছাস ও প্রেমের মাদকতাহীন 
পরিণতির চিত্রই বিভিন্ন সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে । তবে এ-কাব্যে প্রেম 
সম্পর্কে কবির ধারণা স্পষ্ট হয় নাই; উচ্ছাসের ধুমজালে কবির লহজ দট্টি 
আবৃত হুইয়৷ গিয়াছে। তিনি কখনও বলিয়াছেন, “হায় বরে সাধের প্রেম, 
কত খেল! খেল, মান্ষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল। আবার কোথাও 
প্রেমের অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন । 
বিহাকস়ীলালের এই কাব্য ছুইখানিতে কোথাও কবির শক্তির অস্ফুটতম 
প্রকাশও লক্ষ্য করা যায় না। ভাষ! ও প্রকাশরীতি বন্তঘোড়ার মত তাহার 
নাগালের বাহিরেই রহিয়! গিয়াছে । কৰি স্বকীয়তাও কিছু দেখাইতে পারেন 
নাই, আবার ঈশ্বর গুপ্তের অন্রকরণ কবিতে গিয়াও ব্যর্থ হইয়াছেন। অথচ 
বিহারীলালের কবি-শক্তির নিদর্শন শ্বব্প এই ্ফ্কাব্য হইতে উদ্ধৃতি উদ্ধার 
করা হয়। নীচে ইতন্ততঃ কয়েকটি উদ্ধৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে ষে 
এই কাব্যের একটি লাইনও কবিতার রূপ পায় নাই। 
শুদ্ধ প্রেমের অন্বেষণ করিয়া! কবি বিফল হইয়া বলিতেছেন__ 
“কিছুতেই যখন তোমারে না পেলাম। 
একেবারে আমি যেন কি হ'য়ে গেলাম ॥” 
কোন “মহামনঘ্িনী” নারী “শ্বৈরিণী, হইয়াছেন শুনিয়৷ কবির উক্তি-- 
«এক বস্তু ভালে নাহি লাগে চিরদিন । 
নবরসে নোলা তাই ঝৌকে দিন দিন ॥” 
প্রেমিকা শ্বৈরিণী হওয়ায় প্রেমিকের উক্তি-_ 
“তিনি কহিলেন, 'ভাই জগতের প্রতি, 
আমার অন্তর চটে'গিয়াছে সম্প্রাতি” |” 
সেই শ্বৈরিণী-নারীর আগমন-ভঙ্গী বর্ণনা! প্রসঙ্কে-_ 
“চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে, 
লাট খেয়ে ঘুড়ি যেন থামিছে দমকে |” 
শ্বৈরিণী-নারীর সহিত কবির কথোপকথনটি-ও উল্লেখযোগ্য-_ 
“কাছে এসে শুধালেন মিত্র সম্বোধনে। 
«কি ভাবিছ, কি বকিছ দীড়ায়ে নিঞ্জনে? ?” 
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আমি বলিলাম, *না, এমন কিছু নয়; 
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মির মহাশয় ?” 
কহিলেন তিনি, 'আর সে বিজ্ঞতা নাই, 
উপরে আছেন, যাও দেখ গিয়ে ভাই”, 
মনে হ'ল দুই এক কথা এরে বলি, 
সংবরি সেভাব গেন্ু উপরেতে চলি। 
ঘরে ঢুকে দেখি-_পার্খববন্তী ছোট ঘরে, 
এক কোণে স্তব্ধ হ'য়ে কেদার| উপরে, 
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়ে***” 
নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যেও কবির বিষয়ের গভীর প্রবেশ-ক্ষমতা আয়ত্ত হয় 
নাই। সমুদ্র-দর্শন, নভোমগ্ডল, ঝটিকা-সম্তোগ প্রভৃতি কবিতাগুলিতে কবির 
অনুভূতি গভীরভাবে উদ্রিন্ত হইয়াছে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় না। সমুদ্রের 
বাহিক রূপ দেখিয়া কৰি বিম্মিত হইয়াছেন__সমুদ্রের 'অলীম-আকাশ-প্রায় 
নীল জলরাশি”, “তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি', সমুদ্র-তীরের প্রবল 
সমীরণ, তরঙ্গের দোলায় দোছুল্যমান পোতণশ্রেণী, সমুদ্র-তীরলগ্ন দ্বীপমাল। প্রভৃতি 
বস্তমূলক বহু বিষয় কবির মনেব আকাশে শরতের লঘু মেঘখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া 
গিয়াছে। 
সমূদ্র-দর্শন-জনিত প্রথম বিশ্ময়ের ঘোর কাটাইয়া উঠিলে সমুদ্র নানাভাবে 
কবির অন্ভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে, কিন্ত বিহারীলাল এই বিস্ময়ের 
প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। নভোমগ্ডল ও ঝটিকাসভোগ 
প্রভৃতি কবিতাগুলিও কবির সাধারণ ভাব-সমৃহকে নাড়া দিয়াছে। তবু 
সমৃদ্র-দর্শন কবিতাটির জায়গায় জায়গায় উপমার সৌন্দর্য লক্ষ্য কর! যায়। 
যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে দোছুল্যমান জাহাজগুলিকে লক্ষ্য করিয়া কবি 
বলিয়াছেন-__ 
“হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী 
নাচস্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে ষায়।” 
কিন্ত নভোমগুল বা অন্তান্য কবিতায় ভাষা ও উপমার সে দীন্তি নাই--. 
“গছে নীলোজ্জলরূপ গগনমগুল 
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার 
ব্রদ্মের অণ্ডের অর্ধখণ্ড অবিকল 
গোল হ'য়ে ঘেরে আছে মম চারিধার |” 


১৪৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যখানির ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও ইছার গুরুত্ব এই যে এই কাব্যে 
বিহারীলালের ত্বকীয় প্রকাশভঙ্গীটি অন্ফুটভাবে ধরা পড়িয়াছে। ভাষা ও প্রকাশ- 
রীতিতে পূর্ণ বিশুদ্ধি না আদিলেও পূর্ব্ব যুগের কাব্য অপেক্ষা ইহাতে যথেষ্ট উৎকর্ষ 
লক্ষিত হুইয়াছে। সব চেয়ে বড়ো! কথা, বিহারীলাল তাহার নিজম্ব গ্রকাশমাধ্য্ 


প্রায় খু'ঁজিয়া পাইয়াছেন। 
বঙ্গস্থন্দরীর প্রথম কলিতেই-_ 
“সর্বদাই ছু হু করে মন 
বিশ্ব যেন মরুর মতন, 
চারিদিকে ঝালাপাল৷! 
উঃ! কি জলম্ত জাল! ! 


অগ্নিকৃণ্ডে পতঙ্গ পতন ।” 

-_সারদা-মঙ্গলের কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। যে-লেখনী সারদামঙ্গলের 
কবিতাগুলি লিখিয়াছিল সেই কুন্থম-পেলব লেখনীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 
বঙগসন্দবী-তে দেখা গেল ভাষায়-উপমায়-প্রকাশরীতিতে কবির পূর্ণ অধিকার 
জন্মিয়াছে। শুধু অধিকার নয়, ইহার উপর কবির নিজন্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ 
অস্কিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । বঙ্গহ্ন্দরী বিহারীলালের প্রথম সার্থক 
সৃষ্টি। 

এই কাব্যের "উপহার" অংশ-ই বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । মুল কাব্যাংশে 
ভাবের দিক দিয়া বিশেষ মৌলিকত্ব ও চমৎকারিত্ব নাই বলিলেও চলে; 
তবে 'উপছার+ অংশে বিহারীলালের রোম্যান্টিক কবি-ভাবন1 অতি চমৎকারভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

রোম্যার্টিক-কবির একট] প্রধান বৈশিষ্ট্য হুইল বর্তমানের কুত্ী দীনতা 
হুইতে, বাস্তবের প্রত্যক্ষ বূঢুতা হইতে মুক্তি লইয়! মানস জগতে আত্মনিমজ্জন । 
যাহা অত্যন্ত কাছের, যাহ! অত্যান্ত ম্পষ্ট-্রত্যক্ষ, তাহা রোম্যার্টিক কবিকে 
পীড়িত করে। রোম্যার্টিক কবি তাই বাগ্তভবকেও কল্পনার ইন্ধন্রাগে রঞ্জিত 
করিয়া লন? বান্তবকে দেখেন কল্পনার ভূমিকায়। এই কাব্যের ভূমিকায় 
বিহারীলালের মানস-পরিভ্রমণের চিত্র অতি চমৎকার ভাবে অধ্ষিত 
হইয়াছে 

“কত ভাবি ত্যজে এই দেশঃ 
যাই কোন এ হেন প্রদেশ, 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৪৯ 


যথায় নগর গ্রাম, 

নহে মাহষের ধাম, 
পড়ে আছে ভগ্র-অবশেষ। 
বা নঃ সি 
কভু ভাবি কোন ঝরণার 
উপলে বন্ধুর যার ধার) 

প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি, 

বাযুবেগে প্রতিধ্বনি 
চতুদ্দিকে হতেছে বিস্তার,__ 
গিয়ে তার তার তরু-তলে, 
পুরু পুরু নধর শাছলে 

ডুবাইয়ে এ শরীর, 

শব সম রব স্থির 
কান দিয়ে জল-কলকলে। 


যে সময় কুরঙ্গিনীগণ ; 
সবিম্ময়ে মেলিয়ে নয়ন, 
আমার সে দশা দেখে 
কাছে এসে চেয়ে থেকে, 
অশ্রজল করিবে মোচন ১-” 
বঙ্গস্ন্দরী-র “উপহার অংশে এইরূপ মুক্ত কল্পনা-ক্রীড়ার চিহ্ন প্রতি 
পঙ্কিতে। এই অংশে কবি কেবল যে বর্তমান হইতে বিদায় লইয়া কল্পলোকে 
কল্পনা-ঘেরা হৈপায়ন হর্দে আত্ম-সংকোচ করিয়া থাকিতে চান্‌, তাহা নয়। 
বহিবিশ্বে নিজেকে বিলাইয় দিয়! বৈচিত্রের অনুভূতি লাভ করিবার জন্তও কবি- 
চিত্ত উচ্ছৃসিত হুইয়! উঠিয়াছে। 
“প্রাতঃকালে মাঠের উপর, 
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝার্‌ ঝর, 
চারিদিক মনোরম, 
আমোদে করিব শ্রম $ 
সুস্থ শর্ঘ হবে কলেবর । 


১৫৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বাজাইয়ে বাশের বাশরী, 

সাদ! সোজ। গ্রাম্য গান ধরি, 
সরল চাষার সনে, 
প্রমোদ প্রফুল্প মনে 

কাটাই আনন্দে শর্বরী | 


ব্রষার ষে ঘোর! নিশায় 

সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় 
ভীষণ বজ্র নাদ, 
ভেঙ্গে যেন পড়ে ছাদ, 

বাবু সব কাপেন কোঠায় ) 


সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে 
নড় বোড়ে পাতার কুটারে, 
স্বচ্ছন্দে রাজার মত 
ভূমে আছি নিদ্রাগত। 
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে |” 
বঙ্গন্ন্দরীর এই অংশ দেখিয়া! মনে হয় কবির ভাব-দ্রাক্ষাকুঞ্বনে গুচ্ছ গুচ্ছ 
ধরিয়াছে ফল?) কল্পনার বসন্ত-বাতাসে “মুহুর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,"-'নুয়ে বুঝি 
নামিবে ভূতল।, 


॥ ৪ ॥ 


সারদা-মঙ্গল বিহারীলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । বঙ্গহন্দরী-তে 
কল্পনার বগ্রক্রীড়া, সহন্র অশ্বের গতি সে কল্পনার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, 
ঝড়ের মুখে মেধের ন্যায় সে কল্পনা চিত্র হইতে চিন্রাস্তরে লইয়া গিয়া পাঠককে 
উদত্রাস্ত করিয়া তোলে। কিন্ত মারদা-মঙ্গলে শুধু করন! নয়, কল্পনান্ন সহিত 
ভাবনা, স্থরের সহিত রূপের মিশ্রণ। তাই এ কাব্যের বিচারও ভিন়্রূপ 
হইবে। এ-কাব্যে কেবল বসন্তের পর্যাপ্ত কুম্থমসন্ভাব দেখিয়া! মুঞ্ধ হইলে 


বিহারীলাল চত্রবস্তী ১৫৯. 


চলিবে না॥ ফুলের সহিত ফলকেও দেখিতে হুইবে। 

সারদা-মঙ্গলের পাঁচটি সর্গে সারার সহিত কবির বিরহ-মিলনের চিন 
অঙ্কিত হইয়াছে। এই সারদা কে? সারদা! একদিকে কবির মানস-মরালী 
আর একদিকে বিশ্বের সৌন্দর্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কবির মানস-প্রিয়া রূপে 
তিনি বিশেষ, বিশ্ব-সৌন্দর্যের উৎ্সরূপে তিনি নিব্বিশেষ। হয়ত সারদা বিশেষ 
হইতে নিব্বিশেষে, ব্যক্তিক হইতে নৈর্ব্যক্তিকে এমন মুহমুছ রূপান্তরিত 
হইয়াছেন ষে সহসা পাঠক সেই রূপান্তরের সুত্রটি ধরিয়া উঠিতে পারেন না। 
তথাপি প্রথম সর্গটিতে সারদার এই ব্যক্তিক-নৈর্ব্যক্তিক রূপ চমৎকার সংযম ও 
সাক্কেতিকতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী সর্গগুলিতে সারদার 
সহিত কবির বিরহ-মিলনের উচ্ছ্বীসবুল অতিপল্লবিত বর্ণনাই প্রধান-- 
সারদার সংহার-মৃত্তিতে কবির সন্তান, অভয়-মৃত্তিতে কবির শাস্তি, সারদার 
আবির্ভাবে কবির উল্লাস, অন্তর্দানে বিষগ্নতা_-এই উল্লা ও বিষগনতা, এই 
পাওয়া ও না-পাওয়ার জোয়ার-ভাটায় কাব্যখানি একটি অনিদ্দিষ্টের ব্যনায় 
সমাঞ্ধ হইয়াছে। আদর্শ ও বাস্তবের এই সংঘাত সব যুগের, কবির মধ্যেই 
দেখা যায়, কল্পলোকের ধ্যান কখনই করায়ত্ত ধন হইয়1 দেখা দেয় না; দেয় 
ন] বলিয়া কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, স্থুরকারের সুর । কিন্তু বিহারীলালের 
কবিতায় এই আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বিরোধ, কবির উচ্ছাস ও চোখের 
জল তাহা! অপেক্ষা ঢের বেশি এবং কৰি হিসেবে সেইখানেই বিহাবীলালের 
অপকর্ষ। 

বিহাবীলালের সারদা-পকিল্লনার মধ্যে কোন তত্ব-কথা আবিষ্কার না করিয়া 
সারদা-মঙ্গল কাব্যখানি পড়িলে সাধারণের চোখে সারদার যে রূপ স্পষ্ট হইয়! 
. উঠিবে, কৰির অনুসরণে সেই রূপটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব। 

প্রথম সর্গে উধা-বন্দনার মঙ্গল-গীতে সারদা-যঙ্গলের ন্চনা। রাত্রির 
অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তরুণী উধা পূর্ববাকাশের তোরণ-ঘ্বারে আবিভূতি 
হইতেছেন, তাহার-_ 

“চবণ-কমলে লেখা 
আধ আধ রবি-রেখা 
সর্বাঙ্গে গোলাপ আভা, সীমন্তে শুকতার। জলে।” 

রাজ্রির শেষে দিনের হুচনায় পুব-দিগন্তে খন আধার-আলোর আলিঙ্গন, 

তখন উষ! দেবীর রূপ শ্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিবার কথ নয়। কবিও তাই অতি 


১৫২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বুক্সম তুলিকায় উষার সাক্কেতিক চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়াছেন। উদীয়মান 
কু্ধ্য-কিরণপ্রভায় দেবীর চরণ অলক্ত-রক্তরাগে রক্তিম । হৃরধ্যমগ্ডলের উপর 
উষা দেবী দণ্ডায়মানা, তাই চরণে ববির রেখা, কিন্তু সর্বাঙ্গে গৌলাপ আভা । 
এইখানে চিত্র সম্পূর্ণ, উধ! দেবীর বিভিন্ন অঙ্গের বর্ণনা কৰি করিলেন না, 
কারণ আলো-আধারের ছায়ায়: উষা জ্যোতির্ধয়ী রূপেই প্রতিভাত। বিশ্ব 
তখনও আলোকিত হয় নাই, তখন “হয় হয় প্রায় ভোর, ভাঙে ভাঙো ঘুম 
ঘোর,” তখনও উষ! দেবীর 'সীমন্তে শুকতারা জলে'। তাই কবি উষার 
চিত্র একটা অন্পষ্টতার ধুসর মায়া-ষবনিকার উপর বিরল রেখায় অস্কিত 
করিয়াছেন। উধা দেবীর এই চিত্রথানি বিহারীলালের সমগ্র কাব্যের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা স্ু-অস্কিত চিত্র। এমন সংযম এমন সাঙ্কেতিকতা, এমন সুক্ষ 
তুলিকায় বর্ণলেপন কোন দুর্বল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইত 'না। প্রসঙ্গত আরও 
একটি কথা 'বলিতে পারি ষে নিসর্গ চিত্র অস্কনে বিহারীলালকে কদাচিৎ 
অসংযত হইতে দেখিয়াছি । তাহার সংযমের বাধ ভাঙিয়াছে যখন তিনি 
অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়াছেন। তাই বলা ষায়, বিহারীলাল সার্থক শিল্পী, 
কিন্তু সার্থক কবি নন। শিল্পীর কাজ চিত্র আকা, কবির কাজ অনুভূতি 
যোগানো । যেখানে এই দুইয়ের মিলন সেইখানেই মহাকবির সট্টি। 
উষা দেবীর সহিত কৰি তাহার বীণাপাঁণি সারদাকে আবাহন করিয়াছেন । 
মৃহত্তমধ্যেই দেখি কবির হৃদয়-কমল যে বীণাপাণির চরণম্পর্শ কামন! করিয়াছে 
সেই বীণাপাণি কবির হ্বৎকমলে বিরাজিতা এবং তিনি আর কেহই নন- পূর্ব্ব- 
বন্দিতা উষা দেবী । তাহার-_ 
“কপোলে স্থধাংস্ত ভাস 
অধরে অরুণ হাস, 
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তার! জলে ।” 
এইভাবে বহিবিশ্বের সৌন্দধ্যমৃত্তি উষা মুহুর্থমধ্যে কবির হাদ্‌-পদ্মের 
বীণাপাণিতে পরিণত হইয়াছেন। কবি ধীহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, 
অন্তরে তাহাকে পাইয়া ধন্ত হুইয়াছেন। অভ্তর-্বাহিরের মিলনে কবি 
বলিয়াছেন-- 
“তুমি সাধনের ধন 
জান সাধকের মন, 
এখন আমার আর কোন খেদ নাই মলে | 
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সারদা-মঙ্গলের প্রথম চাবিটি গানে উধার সহিত বীপাপাণির অভিন্নতায় 
এবং কবির সাধের সহিত সাধ্োর মিলনেই কাব্যের বন্দনা-গসীত সমাপ্ত 
হইয়াছে। 

ইহার পর আদি-কবি বাম্মীকির আশ্রমে সৃটির আদি প্রভাতে সরদ্বতীর 
আবির্ভাবের রূপক-কাহিনীও চমৎকারভাবে বণিত হইয়াছে । তখনও সারদার 
রূপের সহিত উষার রূপের অভিন্নতা__ 

“করে ইন্দ্রধনু বাল! 
গলায় তারার মালা, 
সীমন্তে নক্ষত্র জলে, ঝলমলে কানন 
কর্ণে কিরণের ফুল, 
দৌছুল ঠাচর চুল 
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন ।” 

(২১-২৯ সঙ্গীতে ) ব্রহ্মার মানস-সরে কবি সারদার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্ধ্য- 
মৃত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। যে জ্যোতির্খয়ী স্থূপসার শোক-সঙ্গীতে গদগদ 
আদি কবির অন্তরে “করুণা-সিন্ধু উথলিয়! ধায়”, সেই *যোগীর ধ্যানের ধন 
ললাটিকা মেয়েই পসৌন্দর্ধ্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ব্রহ্মার মানব-সরোবরে ক্রীড়া 
করেন। অর্থাৎ যিনি কাব্য-অধিষ্ঠাত্রী তিনিই সৌন্দরধ্য-অধিষ্ঠাত্রী। এই 
সৌন্দরধ্য-অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বের মূলীভূত সৌন্দধ্য। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্ধ্- 
প্রতিমার প্রতিবিদ্বই বিশ্বের খগ্ড-সৌন্দর্্যের প্রকাশ । বিশ্বে ষে সৌন্দর্ধ্য বহুতে 
বিচিত্র, এই একে তাহা! সংহত । ইহাই বোধ করি বাহিরের বৈচিত্র্য ও 
অন্তরের একত্বের কল্পনা এবং ইহাকেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ চিত্রায় 
বলিয়াছেন-_ 

“জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে 
তুমি বিচিত্র রূপিণী। 

সঃ চে ক 

অস্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী, 
তুমি অস্তরবাসিনী ৷” 

নুরের আলোয় যেমন জগৎ আলো। সারদার সৌন্দধ্যে তেমনি জগতের 
সৌন্দধ্য। ছুর্ধ যেমন আলোর আকর, সারদা তেমনি সৌনর্য্যের আকর। 
এই পারছাত্ব সৌন্দর্ঘয-ছ্যুতিতে জগতের সৌন্দধ্য-কণিকার ছ্যতি। এই ভাবটি 
কৰি একটা চমৎকার রূপ-কল্পনার ভিতর দিল্পা ফুটাইয়! তুলিয়াছেন। হ্চ্ছ 
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তরল দর্পণে বিশ্বের দিগন্ত যেন আবৃত, তাহার মধ্যস্থলে বিশ্বের সারতৃত 
সৌন্দরধ্--দেবী সারদা! এবং চতুদ্দিকে দেবীর প্রতিবিষ্ব-_ 
“ফটিকের নিকেতন, 
দ্বশ দিকে দরপণ, 
বিমল সলিল যেন করে তক্‌ তকৃ। 
স্থন্দবী দীড়ায়ে তায় 
হাসিয়ে ষে দিকে চায়, 
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া, 
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরিয়! বেড়ায় রঙ্গে, 
অবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক, চক্ষে পড়ে না পলক ॥ 
তেমনি মাসন-সরে 
লাবণ্য-দর্পণ ঘরে 
দাড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া ॥৮ 
চতুদ্দিকে প্রতিবিদ্ব দেখিয়া দেবী বিহ্বল হুইয়া পড়েন। চতু্দিকে 
প্রতিবিস্বিত সৌন্দ্য-প্রতিমায় তিনি শ্বেত-শতদল পরাইতে যান্‌-- 
“রূপের ছটায় ভূলি 
শ্বেত শত্দল তুলি 
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার, 
তারাও তীাহারি মত 
পল্ম তুলি যুগপত 
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাহার । 
অমনি স্বপন প্রায় 
বিভ্রম ভাঙ্গিয়া যায় 
চমকি আপন পানে চাহেন বূপসী ১-_- 
দেবী বিশ্ব-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী ; তিনি চমকিত হুইলে বিশ্ব চমকিত হয় : 
তাই দেবীর *চমকে গগন তারা, ভূধবে নিঝ'রধারা, চমকে চরণতলে 
মানস-সরসী |” এই চিক্রথানিও কোন দুর্বল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হইত না। 
তৰে এই চিত্রই সারদা-মঙ্গলের শেষ চিত্র। ইহার পর চারিটি সর্গে চিজ 
গৌপ, স্থুর প্রধান। সে স্বর কোথায়ও হর্ষের কোথায়ও রিষাদের, কোথায়ও 
সংশয়ের ৷ সে স্থুর প্রগাঢ় অনুভূতির সর নয়, তরল উচ্ছ্বাসে সুর । ূ 
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প্রকৃত বিচারে প্রথম সর্গে ই সারদী-মঙ্গলের সমাপ্তি । কবির ভাবও এইখানে 
শেষ হুইয়াছে। কবি যদি এইখানে কাব্য সমাপ্ত করিতেন, তাহ] হইলে সারদা- 
বিরহের ছুঃখ কবি-হৃদয় ত্যাগ করিয়া পাঠক-হদয় অধিকার করিত এবং স্থগীত 
সঙ্গীতের রেশটুকুর মত সারদা-মঙ্গল গানের রেশও পাঠকের হৃদয়ে বাজিতে 
থাকিত। কিন্তু কবি তাহা করেন নাই । সারদার বিরহে কবির ক্রন্দন চারটি 
সর্গে ব্যাপ্ত হুইয়৷ পড়িয়াছে এবং পরিশেষে কবি যখন থামিলেন তখন পাঠকের জন্ত 
আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। 
কবির সে হর্ষ-বিষাদের উচ্ছাস বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে নাঁ_ 
“ফের একি আলো এলো 
কই কই কোথা গেল, 
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার ; 
কে আমারে অবিরত 
ক্ষেপায় ক্ষেপাব মত 
জীবন কুহ্থমলতা কোথা বে আমার ।” 
কবি আরাধ্য সারদা দেবীকে পান, পাইয়] হারান। কবি কখনও সারদার 
অভয়-মুত্তি দেখেন, কখনও দেখেন সংহার-মৃত্তি। কখনও বিষাদিনী সারদীর 
দুঃখে অশ্রমোচন করেন, কখনও অভিমানিনী সারদার মানভঙ্গ করেন। আবার, 
কথনও সংশয়-ব্যাকুল হইগ্পা! বলেন-_ 
“তবে কি সকলি ভূল 
নাহি কি প্রেমের মূল 
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা! লতার ।” 
আদর্শ-বাস্তবের এই লুকোচুরি খেলা, সসীম ও অসীমের এই সমন্বয়-চেষ্টা 
হিমালয়-শৃঙ্গে সাদার সহিত কবির মিলন-চিত্রে সমাপ্ত হুইয়াছে। 
এই কাবোর হিমালয়-বর্ণনা অংশ কোন কোন সমালোচকের মতে নিসর্গ- 
বর্ণনার একটা "চমৎকার নিদর্শন । জায়গায় জায়গায় বর্ণনা হয়ত খুবই 
চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারদা-মঙ্গল কাব্যখানি পড়িতে পড়িতে এইটিই 
কাব্যের ছুর্বল অংশ বলিয়া মনে হয়। হিমালয় ষেন নিতাস্ত অসঙ্গতভাবে 
কাব্যের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । কবি ও সারদার বিরহ-মিলনের 
দীর্ঘ লীল! দেখিতে দেখিতে পাঠক উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলে হিমালয়ের 'উদাক 
রূপরাশি'র মধ্যে যেন, তাহার হাফ ছাড়িবার জায়গা করিয়া দেওয়া হইম্াছে। 
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তাহাতে কৰি ও সারদার মধ্যে হিমালয়-দেওয়াল গগনচুম্বী হইয়া উভয়ের 
ব্যবধানকে উত্তুক্ক করিয়! তৃলিয়াছে। পরে এই হিমালয়-শৃঙ্ষেই যখন আবার 
উভয়ের মিলন হয়, তখন সে মিলন-চিত্রের প্রতি পাঠকের আকর্ধণ আর তেমন 
থাকে না। 
রোম্যার্টিক কৰি নিসর্গকে দেখেন আপন ভাবান্ুরঞ্নে রষ্ভিত করিয়া, 
রোম্যা্টিক কবির কাব্যে তাই নিদর্গ কেবল বন্তরূপেই সমাপ্ত হয় না; 
বস্ত-রূপ কবি-কল্পনাম্পর্শে ভাব-বূপে পরিণত হয়। এই ভাব-রূপের ভিতর 
দিয়া বণিত হয় কবির মানস-রূপ-_-কবির 70001 অবশ্য কেবল বস্ত-রূপ- 
সর্ধবন্ব 019৮০ নিসর্গ-বর্ণনা ষে নাই তাহা! নয়, তবে বিরল। আত্মভাব- 
প্রধান কবির পক্ষে নৈরাত্ম ০১1০০৪ কবি-কল্পন। সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 
কিন্ত সারদা-মঙ্গলের হ্যায় একথানি আত্মভাবপ্রধান ৪21১1906159 কাব্যে 
এরূপ *০19০৮৪ নিসর্গ-বর্ণনা একেবারেই অনঙ্গত হইয়াছে। তাই চতুর্থ 
সর্গটি এবং পঞ্চম সর্গের কিছু অংশ মূল ভাব-স্থত্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলিয়া 
মনে হয়। আবার হিমালয়ের প্রথমাংশের বর্ণনায় হ্থুক্ম কবিদৃষ্টির পরিচয় 
'থাকিলেও পরিশেষে গঙ্গোত্রীতে দাড়াইয়া গঙ্গার জলপ্রবাহে কলিকাতার 
নাড়ীর সম্পর্ক অন্ুভব করিয়া কবি স্বক্্ বর্ণনার মধ্যে স্থুল লৌকিক ভাবের 
অব্তারণ! করিয়াছেন--- 
“ব্রিলাক তারিণী গঙ্গে 
তরল তরজ-রঙ্গে, 
এ বিচিত্র উপত্যক! আলো! করি করি; 
চলেছ মা মহোল্লাসে 
তোমারি পুলিনে হাসে, 
সুদুর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী ।” 
সারদা-মঙ্গলে কবি-কল্পনার মৌলিকত্ব থাকিলেও ভাব-সংযমের অভাবে ইহার 
কাব্যসভাবন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। লিরিক কবিতার উপাদান 
প্রগাঢ় “অঙ্ৃভৃতি ও কল্পনার ক্রীড়া-বিলাস (69086 €00০6192. ০০1190 
াঃ00 0 300908৩ 01801%5 ০৫ 10)82975 )) কিন্তু বিহারীলালের কবিতায় 
পাই অনুভূতিয় পরিবর্তে আবেগ, কল্পনার পরিবর্তে উচ্ছাম। এই আবেগ ও 
উচ্ছাস ঘংহত হইলে সারদা-মঙ্গল বাংলা কাব্য-মালার উজ্জল রত্ব হইয়া শোভা 
পাইত। 


বিহারীলাল চক্রবর্তী ১৫৭ 


যে ক্রুটি-বিচ্যুতিগুলির জন্য সারদা-মঙ্গলের কাব্যসম্ভাবন! পূর্ণ বিকশিত হইয়া 
উঠিতে পারে নাই, এইবার সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করা 
যাইতে পারে । 

প্রথমত, অরূপ-ভাবকে কবি স্পষ্ট রূপ-মৃত্তি দান করিতে পারেন নাই। 
কবির "সারদা একটি স্থক্্ম সৌন্দধ্য-তত্ব। এই তত্বকে তত্রূপে রাখিয়াও 
কাব্য-স্থি সম্ভব ছিল, কিন্তু এই তত্বকে কবি রূপের ফ্রেমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাহিয়াছেন। কবি সারদাকে রূপবতী সৌন্দর্্য-প্রাতিমারপে গড়িতে 
গিয়াছেন কিন্ত সে রূপায়ন নিখুত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা 
তত্ব হুইয়াও চরিত্র। তাহার অদৃশ্য অঙ্গুলি-সংকেত কৰি যেমন দেখিতে 
পান, পাঠকও তেমনি দেখিতে পায়। ববীন্দ্রনাথ এই অপরূপ তত্বকে সার্থক- 
ভাবে রূপের সীমার মধ্যে ধরিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বিহারীলালের সারদা 
রূপ ও অরূপ রাজ্যের মাঝামাঝি জায়গায় থাকিয়া! কবিকে উৎকন্তিত ও পাঠককে 
বিভ্রান্ত করিয়াছে । 

দ্বিতীয়ত, কবি অলৌকিক ভাব-কল্পনার মধ্যে লৌকিক ভাবের মিশ্রণ 
ঘটাইয়! কাব্যের রস-পরিণতিতে বাধা জন্মাইয়াছেন। বিশ্তদ্ধ গীতিকবিতায় 
লৌকিক ভাবের স্থান হইতে পারে না, কবি-কল্পনার ফিল্টারে ছাঁকা হইয়া 
লৌকিক ভাবও অলৌকিক ভাব-নির্ধ্যাসে পরিণত হয়। এই কারণে গীতি- 
কবিতায় বাস্তবতার দাবী অবান্তর । কিন্তু কবি সারদার সহিত মান-অভিমান 
মিলন-বিরহের মধ্যে এমন লৌকিক ভাবের অবতারণ! করিয়াছেন যে তাহাতে 
ভাবের সুক্মত৷ নষ্ট হইয়া! কাব্যের মূল পরিণতি ব্যর্থ হইয়াছে । ববীন্দ্রনাথের 
কোন একখানি সাঙ্কেতিক বা রূপক নাটককে দৃষ্টান্তত্ববূপ গ্রহণ করিলে কথাটি 
'পরিষ্কার বোঝা যাইবে। রাজ! নাটকে রাজ-স্র্শনার কাহিনী লৌকিক 
হইয়াও অলৌকিক, নাটকের ভাষার বাচ্যার্থ লৌকিক, ব্যঙ্গার্থ অলৌকিক । 
বাচ্যার্থের লৌকিকতা কাব্যের জগতে রাজার স্থান করিয়৷ দিয়াছে, ব্যঙ্গার্থের 
অলৌকিকতা ইহার মর্্ববাণীটি উদ্ঘাটিত করিয়াছে । বিহারীলালের সারদা 
মঙ্গলের মন্দার্থের সুস্মতা ও সাঙ্কেতিকতা রাজা নাটক অপেক্ষা কিছুমাত্র কম 
নয় এবং ইহা। পরিস্ফুটনের জন্য বিহাবীলালেরও অন্ুুবূপ উপায় অবলম্বন কর! 
উচিত ছিল, কিন্ধু বি তাহা করেন নাই। এই শ্রেণীর গীতিকবিতায় যে. 
ভাবগুলিয় অবতারণ। করা! হয় সেগুলি স্ফটিকের ম্যায় এমন স্বচ্ছ হয় যেসেই 
দ্বচ্ছতার ভিতর দিয়! মূল কাব্যের কেন্দ্রাগ মর্খটি অতি সহজেই দেখ] যায়। 
স্বচ্ছ দর্পণ যেমন বগ্তকে আবৃত কে না। প্রতিবিদ্বিত করে, এই শ্রেণীর গীতি- 


১৫৮ আধুনিক বাংলা কাব্য 


কাব্যেও তেমনি শ্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন থণ্ড ভাব-দর্পণগুলি মূল ভাবটিকে প্রতিবিদ্থিত 
করে। তাই এ কাব্যেও তাবকে ঠিক ততখানি পরিচ্ছন্ন,ও শ্বচ্ছ করিয়া 
উপস্থাপিত করা উচিত ছিল এবং তাহা হইলে বিভিন্ন ভাব-দর্পণে মূল ভাবের 
প্রতিবিষ্ব পড়িতে পারিত। কিন্তু সারদা-মঙ্গল কাব্যে বিহারীলাল ঘষে 
ভাবগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন সেগুলি অলৌকিক দর্পণ নয়, লৌকিক 
মৃৎপিগ্ড 3 ইহার উপর প্রতিবিষ্ব পড়ে না। এই কারণে কবির মূল উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ 
হইয়াছে। 

ভাষা এই কাজে কবিকে যথেষ্ট সাহীাধ্য করিতে পারিত; কিস্তু কবির 
ভাষাও এমন লৌকিক যে তাহা কোন সম্ভব প্রকাশের উপষোগী নয়; 
কেহ কেহ বিহারীলালের লৌকিক ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন 
কবির ভাষ। প্রকৃতই জলের মত সহজে বহিয়া যায়, কিন্তু সারদা-মঙ্গল 
কাব্যে এ ভাষার উপযোগিতা নাই। ভাষার একটা নির্দিষ্ট শক্তি আছে, প্রত্যেক 
ভাষার প্রত্যেক ভাব প্রকাশের শক্তি থাকে না। লৌকিক ব্যবহারের 
মালিন্যের স্পর্শ যে-ভাষার সর্বাঙ্গে, সে ভাষা সারদা-মঙ্গলের স্ক্মম ভাবকে 
প্রকাশ করিতে পারে না। গীতিকবিতায় মহাকাব্যের ন্যায় অপরিচিত 
শবব্ছল ভাষা ব্যবহার করিলেও ন্রহ্ট্িতে ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং লিরিক-কবিকে 
লৌকিক ভাষাকেই মার্জনা করিয়া, সংস্কার করিয়া ভাষার বাচ্যার্থ নয়, ব্যঞ্জনা- 
শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়। উপমা অলঙ্কার প্রভৃতির মধ্য হইতেও একটা 
অসীম-অনির্দেশ্ের ব্যঞ্চনা ফুটাইয়া তুলিতে হয়, উপমাগুলিও সথখ-ছুঃখ-বিরহ- 
মিলনপূর্ণ বাস্তব সংমার-মুখী না হইয়া নিরুদ্দেশ মৌন্দর্ধ্টলোক-অভিমূখী হয়, কিন্ত 
বিহারীলালের ভাবটি যেমন লৌকিক, ভাষাও তেমনি লৌকিক। তিনি ভাবকেও 
শোধন করেন নাই, ভাষাকেও মাজ্জিত করেন নাই; উপমার লক্ষ্যও মর্ত্যজগতের 
দিকে । তাই কবির সবগুলি উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছে । নারদা-মঙ্গলের প্রথম 
সর্গটি ইহার ব্যতিক্রম । 


॥ ৫ ॥ 


হিমালয়-শৃঙ্গে সারদার সহিত কবির যে মিলন হইয়াছিল--সে মিলন কাব্যের 
মিলন, অন্তরের মিলন নয়। তাই সাধের আসন-এ দেখি কৰি আবার 
বিশ্বসৌন্দরধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অন্বেষণ করিতেছেন। তবে কৰি অন্বেষণে 
পথে কিছু অগ্রসর হইয়াছেন, বুঝিতে পারি। কারণ, কবি জানিয়েছেন এই 
+কান্তিসঙ্কলিত-কায়া অপরূপ ললনা-কে বিশ্বের খণ্ড সৌন্দধ্যের মধ্যেই 
দেখিতে হইবে । এই বিশ্ব তীহারই লীলা-বিভূতি, বিশ্বব্যতিরিক্ত তাহার 
কোন সত্তা! নাই-_ 
“বিশ্ব গেছে কান্তি আছে, অনুভবে আসে ন1) 
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কাস্তিটুকু থাকে না। 

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে 

কাস্তিখানি দ্বরে রেখে, 

চাও, বিশ্বপানে চাও-_ 

কিছু কি দেখিতে পাও? 

কোথা! তুমি, কোথা আমি, 

কে তোর জগৎ-ম্বামী ? 

সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত 

কিছু নহে প্রতিভাত ॥ 

ইহার পরে আর একটি সঙ্গীতে দেখি কবির দৃষ্টি আরও হ্বচ্ছ হইয়া 
আসিয়াছে । কবি বুঝিয়াছেন বহস্যময়তাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ এবং এই বোধ 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোম্যান্টিক কবির মিপ্টিক কবিতে রূপান্তর ॥ সাঁরদী-মঙ্গলের 
অশাস্ত বোম্যার্টিক কৰি সাধের আসনের মিন্টিক ত্ময়তায় বিভোর | রোম্যার্টিক 
কবির ইতিহাস সৌন্দর্যের রহস্য মরীচিকার পিছনে ছুটিবার ইতিহাস ; মিস্টিক 
কবির ইতিহাস উপলব্ধির আনন্দময়তার ইতিহাস। প্রথমটিতে গতি, ছিতীয়টিতে 
'স্থিতি ১ একটিতে খোজা, আর একটিতে পাওয়। 
কবি যখন বুঝিলেন, রহশ্যময়তাই সৌন্দর্যের প্রাণ তখন তিনি 
বলিলেন-_ 
গ্রহস্তয ভের্দিতে তব আর আমি চাব না। 
ন] বুঝিয়া থাকা ভাল, 
বুঝিলেই নেবে আলো । 
সে মহাগ্রলয়-পথে ভুলি কভু ধাব না। 


১৬০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


রহন্য বিশ্বের প্রাণ 
রহশ্যাই ক্ফৃত্তি মান্‌ 
রুহন্যে বিরাজমান ভব” 
এই উপলব্ি ধখন তিনি লাভ করিলেন তখন রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি 
তত্বের এঁক্য আবিষ্কার করিলেন এবং তখনই কবির আসন ছাড়িয়! তিনি ধ্যানীর 
আসনে বসিলেন। 
সারদা-মঙ্গলের ম্যায় সাধের আমনের মূল ভাবও প্রথম সর্গে “যা দেবা 
সর্বভূতেষু কান্তিরপেণ সংস্থিতা। নমন্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তন্যৈ নমো নমঃ ॥গ_- 
এই মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমাগত হইয়াছে । ইহার পরের সর্গে যে ভাবগুলি 
আছে সেগুলি এই মূল ভাবেরই ব্যাখ্যা । মারদা-মঙ্গলের প্রথম সর্গে ঝরণা 
ধারার গতিতে যে ভাব বহিয়া আসিয়াছিল, সাধের আসনের প্রথম সর্গের শেষে 
"আকাশ পাতাল ভূমি সকলি কেবল তুমি”--এই 'তুমি'র মোহনায় আসিয়া 
নে উদ্দাম গতি চিরবিরাম লাত করিয়াছে। 
বিহারীলালের সমগ্র কাব্যমালা পড়িয়া তীহার কবিশক্তি সম্বন্ধে যে 
ধারণা লাভ করিয়াছি এক কথায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়-_ 
বিচারীলালের শক্তির প্রকাশ অলৌকিক ভাবের ব্যগ্ুনায় নয় লৌকিক 
ভাবের বর্ণনায়। রূপহ্থাতিতে নয়, কল্পনার বপ্রক্রীড়ায়। নিসর্গ-বর্ণনায় 
তাহা সংঘম, ভাব-বর্ণনায় অসংঘম। বিহারীলালের কাব্যমালায় নিসর্গ- 
চিত্রগুলিই উচ্দ্বাসের অমারাত্রির মধ্যে উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায়। তাহার কাব্যের 
মূল বাহন সুর, গৌণ বাহন চিত্র। কিন্তু চিত্র-বাহনই তাহার বশংবদ। তিনি 
শুধু কবি নন্‌, যোগীও। শিল্পী ও ধ্যানীর মিলন তাহার মধ্যে, তাই 
কেবলমাত্র শিল্পার বাহন চিত্র তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ধ্যানীর 
সপ্তহ্থরের ডিঙ্গায় উঠিয়া! সারদার অভিসারে বাছির হইবার জন্য তাহার চিত্ত 
ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু সে সপ্তডিক্গার তরঙ্গ শিল্পীর চিত্রকে ভাসাইয়৷ লইয়া 


গিয়াছে। কৰিকে যোগী পরাভূত করিয়াছে। 


হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
॥ ১ ॥ 


উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দকে ( ১৮৫০-৯৬ ) আধুনিক বাংল! কাব্যের একটি 
গৌরবোজ্জল অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। ইংলগ্ডে নর্খান ও 
আংলো-সাকসনদের সাংস্কৃতিক মিলন যেমন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে 
এক অপরূপ জীবনরসের কাজ করিয়াছিল, বাংলাদেশেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্তয সাহিত্য- 
সংস্কৃতির মিলন অন্থরূপভাবে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে ক্রিয়াশীল 
হইয়াছিল বলিয়! অন্মান কর! হয়। অতি সামান্তকালের ব্যবধানের মধ্যে 
রঙ্গলাল-মধুস্ুদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-বহ্কিমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের ন্যায় বহু উল্লেখযোগ্য 
কবি-সাহিত্যিকের আবির্ভাব সেই অঙ্মানকে যুক্তি-প্রতিষ্ঠ করে। উনবিংশ 
শতকের প্রারস্তে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ব্যাপক মিলন-যজ্ঞ শুরু 
হইয়াছিল, অর্ধ-শতাব্দী পরে যুগপৎ এতগুলি শক্তিশালী কবি-সাহিত্যিকের 
আবির্ভাব সেই শুভ স্চনার সার্থক পরিণতিরই আভাস দেয়। কিন্তু একটু 
স্ক্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে এই যুগের সাহিত্য সিদ্ধির আনন্দ 
অপেক্ষা সাধনার কৃচ্ছতৎপরতার লক্ষণ-ই অধিক প্রকট, ষৌবনের গৌরব-দীপ্তি 
অপেক্ষা কৈশোরের সারল্য-স্থষমাই প্রধান। এই যুগের বাণী-সাধকেরা! রস-হতির 
গৌরবে নয়, ব্যাপক সংগঠন শক্তিতেই ম্মরণীয়। মধুন্ুদ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ 
রাখিয়াও একথা! বলিতে পারি--এ যুগের সাহিত্য পরীক্ষা-ক্রাস্তি পর্ধ্বের 
সাহিত্য । 

এই যুগে দুইজন শক্তিশালী যুগপ্রবর্থক কবি কাব্যের ছুইটি বিশিষ্ট রীতিতে 
ছুই পথে অগ্রসর হইয়াছেন । একদিকে মধুস্থদন, তাহার বাহন ক্লাসিক মহাকাব্য। 
আর একদিকে বিহারীলাল, তাহার বাহন রোম্যার্টিক গীতিকাব্য ৷ কথা-সাহিত্যিক 
বহ্কিমচন্ত্রকে লইলে ত্রি-রথীর বৃহ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু বর্তমান আলোচনায় তাহার 
প্রয়োজন নাই। মধুস্দনের মহাকাব্যের অমৃতধার! দুর্ববল-অক্ষম অন্থকারকদের 
হাতে পড়িয়া ব্র্থতার মরুবালুতে শু হইয়াছে ? বিহারীলালের সন্কীর্ণ রোম্যার্টিক- 
ধারা রবীন্দর-গীতিসমুস্্রে পতিত হইয়া সার্থকতামপ্ডিত হইয়াছে। 

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতচন্দ্র ষে কাব্য-রীতির প্রবর্তন করিলেন, 
বেশ ও রুচি পরিবর্থন করিয়। সেই কাব্যাদর্শ পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ডের মধ্য দিয়া 
রঙ্গলাল পর্যন্ত প্রবহমান ছিল। তাই বল! যায় এইটিই বাংলা কাব্যের মূল 

১১ 


১৬২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


গ্রবাহ। নানাদ্িক হইতে যুগোপযোগী নানা ভাবের ঝরনা-ধারা আমিয়া ইহার 
. শ্বাদদের কিছু পরিবর্তন ঘটাইলেও মূল প্রবাহ প্রায় অবিরৃত ছিল। এইভাবে 
প্রাচীন-নবীনের মিশ্রণে বাংলা কাবাধার1 যখন ধীর-মস্থর গতিতে অগ্রসর 
হইতেছে তখন মধুস্থ্দনের আবির্ভাব। বাংলা কাব্যের রাজদণ্ড তখন পদ্মিনী- 
উপাখ্যান-খ্যাত ব্ঙ্গলালের হাতে। মধুন্দ্ন বাংলা কাব্যের এই মূল প্রবাছে 
বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব হুষ্টির চেষ্টা করিলেন না, তিনি একটা নূতন কাব্যধারাকে 
বাংলার শীর্ণ শুষ্কপ্রায় কাব্যধারার সহিত সংযোগ ঘটাইয়। দিলেন। নে নৃতন 
কাব্যধারায় সমুদ্রের অতলম্পর্শ গভীরতা, সমুদ্র-তরঙ্গের 'ভীষণতা। কিন্তু 
মহাকাব্যের সে উত্তাল তরঙ্গমালায় হাল ধরিবার মত কাগ্ডারী মধুস্থদনের পরবস্তী 
কবিবৃন্দের মধ্যে কেহই ছিলেন নাঃ তাই সে কাবাধারা শীর্ণ হইতে হইতে ক্রমে 
শুফ হইয়া গিয়াছে । 

বিহানীলালের প্রথম আবির্ভাব ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের অনুগতরূপে । শীস্ত- 
নিস্তরঙ্ প্রবাহে পাল তুলিয়া! মনের আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে তিনি কাবা- 
তরণী বাহিয়! আমিতেছিলেন (দ্রঃ বন্ধু বিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য ), হঠাৎ পালে 
উপ্টা হাওয়া লাগিল, পরিচিত প্রবাহ ছাড়িয়া তরণী ভিন্ন প্রবাহে চলিল--এই 
প্রবাহের মোহনায় রবীন্দ্র-গীতি-সিন্ধু । 

মেঘনাদ-বধ-এর কাব্য-সৌন্দর্ধ্য স্পষ্ট মনে রাখিয়াও বলিতে হইবে, ইহ! পরীক্ষা 
পর্বের কাব্য। ইহা! ক্লাসিক কাব্যাদর্শ প্রবর্তনার প্রথম সৃচনা-স্তস্ত। সারদা- 
মঙ্গল রোম্যার্টিক গীতি-আদর্শের প্রথম কাব্য । ছুই কাব্যই দুইটি বিশিষ্ট ধারার 
হচনা, দুই কাব্যেই রসগঙ্গোত্রীর প্রথম তুষার-কারা উন্মোচন। একটি মহাসিস্ধুর 
কোলে বিরাম লাভ করিয়াছে, আর একটি মরুপথে শুষ্ক হইয়াছে । : 


॥ ২ ॥ 


উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংল! কাব্যের এই ভূগোলের মধ্যে হেমচন্দ্রের শ্ছান 
নির্দেশ করিতে হইবে। বাংল! সাহিত্যে অবশ্য হেমচন্্র মধৃস্ছদনের স্থঘোগ্য 
উত্তরস্মধক রূপেই উচ্চপ্রশংসিত। বৃত্র-সংহার কাব্যে মধুস্থদনের ব্যর্থ অনুকরণ- 
চেষ্টাই বোধ হয় এইরূপ ধারণার মূল কারণ । ধুস্থদ্বনের উত্তরসাধকত্ব কৰিবার 
মত প্রতিভা হেমচন্দ্র কেন, বাংল সাহিত্যের কোন কবির-ই ছিল না। তীহার 
কাব্য-ধারার প্রথম স্থচনাই এত উচ্চস্তরের ষে তাহাতে নবজাতকের ছিক 
অপূর্ণতা ও মানস-ছূর্বলতা লক্ষ্য করা যায় না। জন্মগ্রহণ করিয়াই এই শিশু 
কাব্যধার! ষেন যৌবনের অটুট লাবণ্যশ্রী। প্রতিবিষ্বিত করিয়াছে। শশব ও 
কৈশোর-পব্ব যেন কবি-জঠরে কাটাইয়া পূর্ণ যৌবন-দীপ্তি লইয়াই 
ইহা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । তাই মেঘনাদ-বধ কাব্যে একটা নৃতন কাব্য-রীতির 
প্রতিষ্ঠা হইলেও ইহার ক্রটি-দুব্বলতা অতিক্রম করিয়া এই কাব্যধারাকে 
পূর্ণতার পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া তো দূরের কথা, কোন কবি-ই মেঘনাদ- 
বধের স্তর (88798: ) পর্য্স্ত পৌছাইতে পারেন নাই । বৃত্রসংহারের কৰি 
মেঘনাদ-বধ মহাকাব্যের পরিকল্পনার বিশালতা, পরিবেশের গাস্ভীর্য্য ও ভাষার 
ওজন্বিতা অনুসরণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হ্বতঃন্ফূর্ত ও কৃত্রিম 
কবি-কল্পনার যে পার্থক্য, মেঘনাদ-বধ ও বৃত্রসংহারে সেই পার্থক্য এবং 
ইহা হইতেই অনুমান করিতে পারি ষে হেমচন্দ্র তাহার কবিপ্রতিভার 
স্বাভাবিক বিকাশ-পথ পরিত্যাগ করিয়! কৃত্রিম উপায়ে মধুস্থদনের পদান্ক অনুসরণের 
জন্য চেষ্টিত হুইয়াছিলেন। মধুস্থদন ও হেমচন্ররের কবি-প্রতিভা ঠিক 
এক শ্রেণীর নয়। উভয়ের পার্থক্য মাত্রাগত (09826 ) নয়, শ্রেণীগত 
(0188৪ )। হেমচন্দ্রকে বঙ্গলালের সমগোত্রীয় বলিয়। মনে কর! যাইতে পারে। 
রঙ্গলালের সাধনাকেই তিনি পূর্ণতা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, রঙ্গলালের 
আদর্শেই তিনি অন্থ্প্রাণিত। 

হেমচন্দ্র যে মধুন্ুদ্নের আদর্শের কৰি নন, এ কথ। হেমচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী 
ধাহারা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাহারাই হ্বীকার করিবেন । অবশ্থয 
হেমচন্দ্রের সহিত ধাছাদের পরিচয় কেবলমাত্র বুত্র-সংহার কাব্যের মাধ্যমে তীহাদের 
পক্ষে অন্তরপ ধারণা করা অসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। 

হ্মচজ্্র মেধনাদ-বধ কাব্যের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়! দিয়াছিলেন। . 


১৬৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


সমালোচক হেমচন্দ্র হয়ত মেঘনাদ-বধ-কাব্যের ভাষার শক্তি ও ভাবের 
গভীরতা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্যান্থশীলনে তিনি মধুস্থদনের 
আধর্শ গ্রহণ না! করিয়া এক বাক পিছাইয়। গিয়া ঈশ্বর গুধ-রঙ্গলালের আদর্শ 
গ্রহণ করিলেন। ইহাতে মনে হয়, সে যুগের সাধারণ কাব্য-রসিকের ন্যায় 
হেমচন্দ্রের মনও ভারতচন্দ্রের কাব্জগতে বন্দী হইয়াছিল। তাই মেঘনাদ- 
বধের উচ্ছুমিত প্রশংসা করিলেও মেঘনাদ-বধের কাব্য-বীতিকে অনুসরণ না 
করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি মধুস্দনের আদর্শের প্রতিবাদ-ই করিয়াছেন। 
চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্যের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, *কবিতাকেশরী রায়- 
গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃলাভ করা অনাধ্য ।” তখন মধুস্থদনের 
'তিলোত্তমাস্ভব কাব্য প্রকাশিত হুইয়! গিয়াছে, হয়ত মেঘনাদ-বধও প্রকাশিত 
হইয়াছে । প্রকাশিত হউক বা না হউক, সেটা বড় কথা নয়; ইহা হইতে 
এটুকু লক্ষ্য করিতে পারি ষে ভারতচন্দ্র হইতে যুগের ও ভাবের এত দুর 
ব্যবধান সত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যাদর্শের উপর কবির কি অকুঠ সম্রমবোধ ! 
মে যুগের জনচিত্তের উপর ভারতচন্দ্রের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল সত্য; কিন্ত 
 ইদরাজী সাহিত্যের রসাম্বাদন করিয়াও প্রাচীন কাব্য-রীতির প্রতি এই শ্রদ্ধা 
বিনা প্রতিবাদে প্রাচীনের প্রতি এইরূপ আন্্গত্যই প্রমাণ করে যে 
কাব্যান্থশীলনে হেমচন্দ্র প্রাচীনপন্থী, তিনি মধুক্দনের সরণি অন্রলরণ করেন 
নাই। বাংল! কাব্যের যে মূল প্রবাহ ভারতচন্ত্রঈশ্বর গুধ-রঙ্গলালের মধ্য 
দিয়! বহিয়া আসিতেছিল, মধুস্থদ্রনকে অতিক্রম করিয়া তিনি সেই তরঙ্গে 
তরঙ্গ সংযোগ করিয়াছেন। মেঘনাদ্-বধ প্রকাশিত হুইবার এক যুগ 
পরে ( ১৩ বৎসর ) বৃত্র-সংহার কাব্যে একবার মাত্র তিনি মধুসুদনকে 
অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন__কিন্তু সেই প্রথম এবং সেই শেষ। 
বুত্র-সংহারের পুবের্ব বা পরে হেমচন্ত্র ষে অজন্র কাব্য-কবিতা! রচনা করিয়াছিলেন 
তাহার উপর মধুস্থদনের একটি শবগত প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় না এবং 
হেমচন্দ্রের পৃব্বাপর সমগ্র রচনা পাঠ করিলেও স্পষ্ট মনে হইবে 'ষে বৃতর- 
সংহারে হেমচন্দ্র তাহার হ্বক্ষেত্রের বাহিরে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। ম্বৃতরাং 
হেমচন্দ্রকে যে মধুত্থদনের মন্্রশিন্ত বল! হয়-_ইছার পিছনে একটা ভ্রান্ত ধারণাই 
ক্রিয়াশীল। 

হেমচন্দ্র মধুক্দনের সহিত এক ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থত্রে আবদ্ধ থাকিলেও কেন 
তাহার কাব্য-সরণি অন্ুদরণ করেন নাই, সে সম্পর্কে ত্বতাবতই কোঁডুহল 
জাগিতে পারে। ইহার উত্তির--উভয়ের কবিপ্রতিভার পার্থক্য । কিছ্কু' ইহা 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫ 


ছাড়া অন্ত কারণও আছে। প্রথম কারণ-__মধু্দ্নের কাব্যাবলী এ যুগের 
রসবেত্তাদের নিকট ধতই সমাদর লাভ করুক, মেঘনাদ-বধ কাব্যের প্রথম প্রকাশ- 
কালে মধুস্দনের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেহই এই অলোকসামান্ 
কাব্যপ্রতিমাকে বঙ্গ-সাহিত্যের মন্দিরে বরণ করিয়া লয় নাই। পরস্ত, রবীন্দ্রনাথের 
্যায় বহু সমালোচক-মুগশিশুর শৃঙ্গ সে কাব্যস্তন্ডে আঘাত করিতে গিয়৷ ভোতা 
হইয়াছে । মধুস্থদনের সমসাময়িক যুগ মেঘনাদ-বধ কাব্যকে কি ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিল, তাহা পরে দেখিব ; এখানে হেমচন্দ্র মেঘনাদ-বধকে কোন্‌ দৃষ্টি দিয়া 
দেখিয়াছিলেন-_সেটা লক্ষ্য করি। 

হেমচন্দ্র এই কাব্যের একটি গ্রশংসান্চচক ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, ইহা! হইতে 
অন্থ্মান করা! হয় যে হেমচন্্র মধুস্দনের কবিশক্তি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ১৮৬) খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদ- 
বধ কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ শ্রীগ্তাবে হেমচন্দ্র যখন ইহার ভূমিকা লিখিতে 
যান, তাহার এক মাস পূর্ব পর্যন্তও এই কাব্যখানি তাঁহার অপঠিত ছিল। সে 
কথাও যাক। হেমচন্দ্র ছুইটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন-_ প্রথমটি ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে, 
দ্বিতীয়টি ১৮৭৪ গ্রীষ্টান্বে। এখন সেই পরিবত্তিতঃ ভূমিকাটি-ই প্রচলিত। কিন্ত 
প্রথম ভূমিকাটি লক্ষ্য করিলে মধুস্থদনের কাব্য সম্পর্কে তখন হেমচন্দ্রের মনোভাব 
কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। দীর্ঘ হইলেও ভূমিকাটির 
কিছু অংশ উদ্ধারষোগ্য। 

“মাইকেল মধুক্দ্নের উৎপার্দিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই।***বুঝি বা 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কৰি 
মাইকেলের যেরূপ কবিত্বশক্তি, তিনি যর্দি তাদৃশ ম্থলেখক হইতেন তবে 
তো! আর কথাই ছিল না_র্তীহার লেখায় বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি 
বা, কথাটি বলিতে হয়।..যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের 
লেখায় কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভালো লেখা বলে 
অগ্রে জান কর্তব্য । যেখানে ষে কথাটি খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি 
নন্ভব ; কোন্‌ উতপ্রেক্ষা কোন্‌ কালের উপযোগী, কোন্‌ শবটি, কোন্‌ পদটি উচ্চারণ 
করিলে কোন্‌ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি রাখিতে 
পারেন, তাহার লেখাই সমূত্রু্ট। কৰি মাইকেলের যে এ সকল গুণ নাই-_. 
এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, ধেন তিনি পদবিষ্তাসকালীন কথার শ্রশ্বতা ও 
দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা বিবেচন! করেন 
পা। ভারতচন্ত্রের কিন্তু যে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি গ্রয়োগ করা ' 


১৬৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


আছে, শ্ৃতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্থৃত হওয়া 
ছঃসাধ্য। 

“মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা উক্তি, বকুলবিহারী স্ম্দর দর্শনে নাগরীয় 
কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎনা, রাজার প্রতি 
রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার কুহকিনী শবে বিন্যস্ত হুইয়াছে।......কৰি 
মাইকেলের কঠোর শব ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্ত 
তাহাদিগকে রসাল শব্ধ বলা যায় না। কঠোর বদ্ধল-বেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড 
ভেদ্ব করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, কিন্ত পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া 
যে সুখাচভব হয়, বটকাগডকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ আনন্দোস্ভব 
হয়? 

পপুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাগ্ুলি সর্বত্র যথাযোগ্য হয় নাই। স্থলবিশেষে দেশকাপ 
বিবেচনা ন। করিয়া রাশি রাঁশি উতপ্রেক্ষা ছড়ানো! হইয়াছে । যাহা হউক, সকল 
বিবেচনা! করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় 
পাওয়। দুর্ঘট । কবি মাইকেলের এই কীর্তি কতদিন ষে সজীব থাকিবে বলা 
দুঃসাধ্য ।”১ 

মেঘনাদ-বধ কাব্যের শব্-সঙ্গীত ও ভাব-কল্পনা যে হেমচন্দত্র বুঝিতে 
পারেন নাই ভূমিকাটি দেখিবার পর সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। এই 
দীর্ঘ ভূমিকাটি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে মেঘনাদ-বধ 
কাব্যের কুস্তিত-সংকুচিত প্রশস্তিন্চক মন্তব্যটি যুক্তি-বিশ্লেষণের অনিবার্ধ্য 
পরিণতি নয়। ভারতচন্ত্-মধুহ্দনের তুলনামূলক বিচারের পর ভূমিকা-লেখক 
অগত্যা মধুন্দনের প্রশংসা করিয়া ভূমিকা! শেষ করিলেও উহা! মধুস্দদন অপেক্ষা 
ভারতচন্দ্রের কবিশক্তির উৎকর্ষই ব্যঞ্চিত করিয়াছে। সুতরাং মধুস্দনের 
কাব্যেৰ রস-আত্মা ভূমিকা-লেখকের দৃষ্টির অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে এবং 
হেমচন্দ্র মধু্দনের প্রশংসা! করিতে গিয়! প্রকারাস্তরে তাহার নিন্দাই 
করিয়াছেন ; মেঘনার্দ-বধ কাব্যকে অভ্যর্থনা করিবার নাম করিয়া তাহাকে 
দুরে সরাইয়া দিয়াছেন। আবার সথকাব্য সম্পর্কে হেমচন্দ্রের ধারণ যে শবার্থ- 
সম্পকিত, কাব্যের বাহ্‌ দেহ-সৌকুমার্য্যের উর্ধে আন্তর বরস-সৌন্দধ্য পর্য্যন্ত 
পৌছাইতে পারে নাই, “ভালো লেখার সংজ্ঞা-নিদ্েশ করিতে গিয়া তিনি 
তাহ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। স্থৃতরাং হেম্চন্্র যে তাহার সমসাময়িক 


১৪ 'ক্ষবি ক্ষেচভ্র--মন্মধপাধ ঘোঁষ। 
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যুগ-মনোভাবের উর্দে উঠিয়! মেঘনাদ-বধের প্রসংসা করিয়াছিলেন-_এরূপ অন্্মান 
অসঙ্গত ; তাহার কণ্ঠে যুগবিরোধী ধবনি ফোটে নাই। স্থতরাং যে কাব্যাদর্শের 
প্রতি তাহার অকুঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই, কাব্যে তাহার অন্ুমরণ করাও তাহার 
পক্ষে সম্ভব হয় নাই। 

তবে হেমচন্দ্র একটি মূল্যবান ভবিধ্দ্ধাণী করিয়াছিলেন, কালে সে 
ভবিষ্যদ্বাণী সফলও হইয়াছে । “কিস্তু ভবিষ্যতে কবির নাম যে ব্যাপক হুইবে 
এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট মেঘনাদ-ব্ধ কাব্য যে বিদ্যান্থন্দর অপেক্ষা 
সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” অবশ্ঠ ইহার জন্য হেমচন্দ্রকে সে 
যুগে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হুইয়াছিল।২ ন্তরাং মেঘনাদ-বধ কাব্যকে 
সে যুগের জনসমাজ কিরূপ সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা 
যাইতেছে । ১৮৬৮ খ্রীষ্টাদে মধুস্দনের তিলোত্বমাসম্তভব, মেঘনাদ-বধ, 
ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি প্রকাশিত হুইবার পর 
“কালকাটা বিভিউ'র মত পত্রিকায় যে আলোচন! প্রকাশিত হইয়াছিল-- 
তাহা উদ্ধারযোগ্য-_ 

“38100. 138789181 7১91061196 1৪ ০0219 ০01 6179 70996 73106811 
16618 01 0109 995 5১৮৩ 929 ৪21690৫6006 0181109 ০: 
1, 81, 2, 3, 700969) 13000 আশ. 29105119196] 60 10956 10992 
90510 25 606 01100 01 13611881 * * ক+% 7306 00919 50017 & 
68581 10 009 0610. 0৫6 3910£911 1166156026 6086 109 19 00000. 05 
100 1879 900. 70199 ড711269%91 106 099109 1)117196]6 811)67101 (0 
61970. 9001; 11091)89 7709 1702 8110ত18119 17 ৪079611001709 
891019895 1116 (00960116 9700. 91181:6810879 ) 00 17) 9 100968691 1179 
17 7006685 19 8170015 10601675019, 117, 700669 19 জন1]0, 11980- 
1213 9009911610, 73800 908818118108990, 51989106,8100 1010119610৮ 

মধুস্থদন সম্পর্কে হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধারণ! দেখিয়াছি, যুগ-ধারণ! 
দেখিলাম। কবি নিজে ভারতচন্দ্রের জয়ঘোষণায় উন্মত্ব, যুগচিত্ত রঙ্গলালের 
কাব্য-সৌন্দর্য্ে অন্ধ। এইবূপ পরিবেশে হেমচন্্র খন লেখনী ধারণ করিলেন 


২ ॥ মেতনাদ-বখ কাধ্যের ভূমিকা! লিখিবায় ৎ৭ বছর পয়ে কাঁমিসী রায়ের “লালো ও 
ছায়া'য় ভূমিকা! লিখিবার সময় ক্মেচজ্্র বলিয়াছেন--”একদিন আমি কবিবর মাইকেলের 
প্রশংস। করিয়া অনেকের দিকট মিন্দাভাগী হইয়াছিলাম ।” 


১৬৮ আধুনিক বাংলা কাব্য 


তখন তীহার লেখনী কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে তাহা বুঝিতে অস্থাবধা 
হয় না। 

এখানে কবির অন্তর্পোকের' আর দুইটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে 
হুইবে। তাহা হেমচন্দ্রের কবি-ষশোলিগ্মা এবং নিজের কাব্য সম্পর্কে তাহার 
অদ্ভূত ম্পর্শকাতরতা। বীরবাহুর ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন, “অতঃপর 
জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে আর একখানি কাব্য প্রচার 
করিতেছি ।” এই যশোলিগ্লার সহিত কাব্য সম্পর্কে তাহার স্পর্শকাতর মনও 
জড়িত হইয়া আছে। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ধের ম্থৃতিকথা হইতে কিছু 
উদ্ধাত করিতেছি--“কেহ পরিহাস করিয়! তাহার কবিতার সমালোচনা করিলে 
বড়ই তাহার মনে লাগিত। সরকারী উকিল অন্নদাবাবু অনেক সময় ঠাট্রা 
করিয়া বলিতেন, “হেমবাবু বলেন কিজান? 089] 0900155 1০9৮: 
৪11751598 (61091090061 5181] 81115159100 ০০91, হেমবাবুকে 
শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত $ হেমবাবু অস্থির হইয়া! উঠিতেন। 1075007+9 
419381)09178 19886 হেমবাবু বাঙ্গালায় অন্বাদ করিয়াছেন, আমাদের 
ক্ষুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পছ্পাঠ তৃতীয় ভাগে 
আছে। এ যে [17170 10209: 7১098198] 768097-এ কবিতাটি আছে, 
এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন স্থুকবি ) বলেন, 
“ছেমবাবুর 0০9% তো! কেবল 6110. 00126: 0০০: দেখিতে পাই ।, 
আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ 
প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।” (পুরাতন প্রসঙ্গ ) 

যশোলিপ্লা ও স্পর্শকাতরতার জন্য হেমচন্দ্র মধুস্থ্দনের পথ এড়াইয়! গিয়া 
রঙ্গলাল-প্রবপ্তিত সহজ কাব্য-পথে দেশাত্মবোধের উচ্ছবাসবহুল বাণী প্রচার 
করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। মুসন তাহার সমসাময়িক 
যুগের নিকট হইতে কবি-বিদায় হ্বদূপ ষে উপহাস-বিজ্রপ পাইয়াছিলেন, 
নীলকণ্ঠের নায় তাহা ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু হেমচন্ত্রের মনের সে 
সবলতা ছিল না। তাই মধৃশ্ছদনের মেঘনার্ব-বধ কাব্যের উত্তাপটুকু 
কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করিয়া তিনি বৃত্র-সংহীর বচন! করিয়াছিলেন। মেঘনাদ-বধ 
কাব্যের যে অংশটুকু গ্রহণ করিলে যুগমনের নিকট হইতে বাহবা পাওয়া 
ঘাইবে, তিনি কেবল সেই বাহ্‌ কাব্য-কৌশলটুকু গ্রহণ করিলেন। ইহাই হইল 
বৃত্রসংহার। ইহাতে মেঘনাদ-বধের উত্তাপ আছে, কিন্ধু আদর্শ নাই; ইহ! 
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মেঘনাদ-বধের যুগোঁপষোগী বাঙ্গালী সংস্করণ। সে যুগ এই কাব্য-কস্কালকে 
সমাদদরের সহিত অভ্যর্থনা.করিয় লইয়াছে।৩ কিন্তু ইহা প্রতারণা ছাড়া কিছুই 
নয়। হেমচন্দ্র তাহার যুগের কাছে নিজের আপন উচ্চ করিতে গিয়া মধুন্দদনকে 
প্রতারণা করিয়াছেন ; মেঘনাদ-বধের কাব্যাদর্শকে অবমাননা করিয়াছেন। এই 
প্রতারণা-অবমাননার কু-চক্রজাল উনবিংশ শতক সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃদ্র্ত 
কবি-প্রতিভার নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। 

হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের কবি-প্রতিভার মধ্যে একটা বিম্ময়কর লাদৃশ্ঠ আছে-_ 
উভয়েরই কাব্যরচনার মূলে সৌন্দর্ধ্য অনুভব ও শিল্পপ্রেরণা অপেক্ষা জাতীয়তাবোধ 
প্রবল। উভয়েরই ও দেশগ্রীতি উচ্ছাস ও ভাবালুতার চোরাবালির উপর প্রতিষিত, 
উভয়েই ভারতের অতীত-গোৌরব রোমস্থন-পটু ও উচ্ছ্বাস-প্রবণ । উভয়েই 
বর্ণনাপ্রধান কবি; চরিত্রস্থষ্টি ও অন্ভুতি-উদ্বোধনের অক্ষমতা যেমন রঙ্গলালের 
কাব্যে তেমনি হেমচন্দ্রের কাব্যে । উভয়ের কাব্যই গগ্যাত্মক, ভাষা উপমা-চিত্র 
বস্তমূলক। 


॥ ৩ ॥ 


উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এতগুলি উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিকের 
আবির্ভাব সত্বেও যে এই পবর্কে বাংলা কাব্যের একটি গৌরবময় অধ্যায়রূপে 
গ্রহণ কর! যায় না, তাহার আর একটি কারণ-_এই যুগের সমাজ-মানমে এমন 
একটি ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সমাজ এমন উন্নত আদর্শমন্ত্রে উদ্বোধিত 
হয় নাই যে, কবির সমগ্র শক্তি সমাজ-কল্যাণ ও জাতীয়তাবোধের জয়গানে 
ব্যয়িত ন! হইয়া সার্থক সৌন্দধ্যস্থতে নিয়োজিত হইতে পাবে। অন্তান্ত দেশে 
সাহিত্যের গৌরবধুগের কারণগুলি বি্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ষে রা ও 
সমাজ সেই যুগের কবিদের এমন একটি শাস্ত-নিস্তরঙ্গ পরিবেশ দান করিয়াছে 
যে সমাজের কোন অন্যায়-অনাচার, কোন কুতশ্রী চারিত্র-দৈন্ত, রাষ্ট্রের কোন 


৩॥ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বঙিয়াছেদ--৭্যাজালী যাহা চায়, হেমচন্ত্রের প্রতিভ| তাহাই 
দিয়াছে” কালীগ্রস্প ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন, “হেমচল্োর বৃত্র-সংহার মধুলুদনের মেঘনাদ-বধ 
হইতে তুলনায় অনেক উর্দেঅবস্থিত |” রাজনারাদ্বণ বন ১৮৭৮ ত্রষ্টানদে লিখিয়াছেন, “এখনকার 
কবিদ্িগের মধ্যে বাবু হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ধবপ্রধান বলিয়া! পরিগণিত |” 


১৭০ আধুনিক বাংলা কাব্য 


বিশৃঙ্ধলা-অব্যবস্থা তাহাদের রস-সাধনায় ব্যাঘাত জন্মায় নাই। স্থায়ী রস- 
সাহিত্যন্থীর জন্য এইরূপ একটি পরিবেশ-পটভূমি অপরিহার্ধ। উনবিংশ শতকের 
ছিতীয়ার্ছে রাষ্ট্রবিপ্লব না থাকিলে এমন একটি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড এই যুগের 
ভূমিকায় আছে ষে তাহার বহি-উত্তাপে এ যুগের কাব্যরসতরুর কোমল পত্রগুলি 
স্ষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে । সে অগ্রিদাহের রক্তিমদীপ্তি এ যুগের বাতাসকে 
উত্তপ্ত, আকাশকে রক্তব্্ণ করিয়াছে। সুতরাং এই যুগের কবিদের রসপ্রেরণাকে 
রাষ্টী ও সমাজ-গত এই প্রাথমিক সমন্যাগুলি অনেক পরিমাণে শোষণ 
করিয়! লইয়াছে। তাই স্বভাবতই সুস্্ম রসালাপন অপেক্ষা সলভ দেশাত্মবোধক 
বাণীপ্রচার ও সমাজের অনাচার-ব্যভিচারের উপর বিদ্রপবাণ নিক্ষেপ 
করিতেই তাহাদের অধিক মনোযোগ দিতে হইয়াছে, মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ 
রসিক-চিত্বকে সন্ত্ট না করিয়া আদর্শত্রষ্ট বৃহত্তর জনগণকে উদ্‌বোধিত 
করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। স্থতরাং কালজয়ী রসসাহিত্যহটি-ই 
যদি কাব্যের গৌরব-যুগের লক্ষণ হয় তাহা হইলে আলোচ্য যুগকে বাংলা! 
সাহিত্যের গৌরবধুগ বলা ঠিক হইবে না। ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুস্থদন-হেমচন্্র- 
বিহারীলাল-বন্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির কথা স্মরণ করিলে এ কথার াথার্থ্য 
প্রমাণিত হইবে। তবে মধুস্থদনের সম্পর্কে বলিতে পারি ষে তাহার কাব্যকে 
তিনি এই স্থূল সমস্যার ছোয়াচ হইতে কিছু উর্ধে স্থাপন করিয়া গ্রহসন- 
গুলিকে সংঘাত-সমশ্যার জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের মধ্যে সে-শক্তি 
আশা করা যায় না। 
হেমচন্দ্রের প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণীর নায়ক নরসখা নামক যুবকটি যে 

চিন্তাব্যাধিতে জর্জর হইয়া! বিশ্বসংসারের উপর উদ্দানীন হইয়া পড়িয়া ছিল, সে- 
চিন্তা রোম্যার্টিক ভাববিলাসিতা নয়। জগৎ-সংসারের এক বীভৎস মৃত্তি 
তাহাকে পীড়িত করিতেছিল-_ 

“ভেবেছি আমি হে সার নরক-সংসার। 

প্রাণী ধরিবার ঘোর কল বিধাতার ॥ 

সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান । 

ভীষণ নরককুণ্ড কূপের সমান ॥ 

দৌরাত্ম নিষ্টরাচার, ধরা অলঙ্কার । 

ছেষ, পরহিংসা আর নৃশংস আচার | 

মন্ত। অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার । 

প্রতারণা প্রতিহিংন! কোপ অনিবার |” 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭১ 


--সমাজের এই রূপ-ই নরসথাকে পীড়িত করিয়াছিল। ঠিক এই খেদ, এই' 
করুণ আত্তি ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ ও ভগবদ্ধিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেই পরিষ্ফুট। 
নশ্বরুচন্দ্রের যুগে সমাজ-দেহে যে ভাঙন শুরু হইয়াছিল, হেমচন্দ্র পর্ধ্যস্তও তাহা 
সমানভাবে চলিয়াছে। ঠিক এই যুগপরিবেশে রসসমৃদ্ধ কাব্যহুষ্টি সব কবির পক্ষে 
গম্ভব বলিয়। মনে হয় না। 

চিন্তাতরঙ্গিণী কাব্যের ভাবগত সাদৃশ্তও যেমন ঈশ্বর' গুপ্তের সমাজ ও 
পারমাথিক কবিতাগুলির সহিত, তেমনি বূপগত সাদৃশ্তও ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের 
রচনা-রীতির সহিত। কাব্য হিসাবে চিস্তাতরঙ্গিণী অতি তুচ্ছ রচনা, ইহাতে 
কবির কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে নাই। বর্ণনা নীরম, ভাষা অমাঙ্জিত। 
তথাপি কবির প্রথম কাব্যখানিতে লক্ষ্য করিতে পারি যে ধর্মের সন্কীর্ণতা ও. 
সমাজের আদর্শহীনতা কবিচিত্রকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। কবির এই 
বেদনা-পীড়িত আত্মা যেন নরসখা-তে প্রত্যক্ষ মৃত্তিতে রূপ পরিগ্রহ করিয়! 
সন্বীর্ণতার কারা-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিয়াছে এবং এই নরসখা-ই ফেন পরবর্তী 
কাব্যে বীরবান্তে যৃত্তিলাভ করিয়া কল্লিত পাঠান-রাজকে হত্যার আনন্দে বেদনার 
অবসান ঘটাইয়াছে। 

বীরবাহথু কাব্য হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় রচনা । দেশপ্রেমের উচ্ছাসবহুল 
বন্তৃতাগুলি-ই বোধ হয় কাব্যখানির একমাত্র বৈশিষ্ট্য । রঙ্গলালের ও হেমচন্দ্ের 
এই কাব্যগুলি দেখিয়। মনে কর! যায় ষে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ থাকিলেই সে 
যুগের পাঠক যে কোন কাব্যকেই মাথায় করিয়া! লইয়াছে, কাব্যাংশে তাহা! যতই 
নগণ্য হউক । 

বীরবাহু কাব্যের কাহিন।৷ কাল্পনিক। পাঠানরাজ আলমগীর কান্যকুব্সের 
যুবরাজ বীরবাহুকে পরাস্ত করিয়া কান্যকুজ অধিকার করে ও বীরবাহুপত্বী 
হেমলতাকে কারাগারে বন্দী করে। পরে বীরবাহু পাঠান-রাজকে ছৃতসমরে 
পরাজিত করিয়া হেমলতাকে উদ্ধার করে। এই নীতিকথার ন্তায় সহজ-সরল, 
'কাহিনীটিকে কবি নানা লৌকিক-অলোৌকিক বিষয়ের অবতারণা করিগ্না 
বৈচিত্র্য ও জটিলতা! আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবি-কল্পনার কৃত্সিমতাই 
কাহিনী-কস্কালে বক্তমাংঘ সংযোজন চেষ্টাকে হাস্তকর করিয়া তুলিয়াছে-_ 
বর্ণনায়, কল্পনায় কবি যতই ম্বাভাবিক স্থযমা! আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন ততই 
তাহা কাগজের ফুলের মত অধিকতর কৃত্রিম ও অন্বাভাবিক হুয়া 
উঠিয়াছে। 

কাব্যের খুচন! রোমা্টিক প্রপয়-কাবোর স্তায়। ৃচনাতেই নিস্গেঁর ভু 


১৭২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বিস্তৃত বর্ণনার এত প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, নায়ক-নায়িকার শ্মতি-কল্পনায় 
অতীত-তবিস্যতের প্রেম-চিত্রগুলি এত সহদয়তার সহিত বর্ণিত হুই্য়াছে যে মনে 
হয় কবি ঘেন রোম্যার্টিক প্রেম-কাব্যের উপযোগী পরিবেশ স্থ্টি করিতেছেন। 
আখ্যায়িকা কাব্যে নিসর্গ বর্ণনায় এতখানি সস্তা, এবং বীরভাবপ্রধান জাতীয়- 
ভাবোদ্দীপক কাব্যে প্রেমের এরূপ বিস্তৃত মাদকতাপূর্ণ বর্ণনা দেখিয়া মনে করা! 
যাইতে পারে যে কবি এই জাতীয় কাব্যের প্রকৃতি ও রচনাদর্শ সম্পর্কে সচেতন 
নন্‌। |] 

কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে ভারতের অতীত গৌরবের দীর্ঘ বর্ণনা- 
চিত্রগুলি কাব্যের সহজ-সরল গতিপ্রবাহে আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে । কখন এইরূপ 
একটি আবর্তে পড়িয়া! ঘৃণিপাক খাইতে হইবে এই চিন্তায় পাঠক সববর্দাই শঙ্কিত 
থাকে। কাব্যের প্রধান চরিত্র বীরবাহু ইন্দ্-রঘু-রাম-পার্থ প্রভৃতি পৌরাণিক 
চরিত্রের বীরত্ব-আদর্শ ম্মরণ করিয়া বীরব্রত উদ্যাপনে উৎসাহিত হইয়াছে। 
নায়কের পক্ষে এইরূপ পুনঃপুনঃ ম্বৃতি-রোমন্থন করায় সন্দেহ হুয় যে নায়কের 
বীরত্ব-আদর্শ তাহার নিজের চরিত্রের উৎ্ম হইতে উৎসারিত নয়। এই সন্দেহ 
দু হয় যখন বীরবাহু অতি সহজেই ষবন-সৈন্য-তরঙ্গের বন্যায় তৃণখণ্ডটির মত 
ভাসিয়া যায়! যবনের সহিত বীরবাহুর যুদ্ধের মধ্যে কোন প্রকার আবেগ- 
উন্মাদনা হ্থষ্ট হয় না । বীরবাহুর পরাজয়, কান্যকুব্জপতির চিতানলে আত্ম-বিসজ্জ ন, 
ষবন কর্তৃক কান্তকুক্জ অধিকার এবং বীরবাহু-পত্বী হেমল্তাকে দিল্লী আনয়ন-- 
এতগুলি ঘটনা এত দ্রুত ও এত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে ষে 
ইহার প্রস্ততির জন্য বীরবাহুর বীরত্ব-আস্ফাঁলন, প্রাচীন ভারতীয় বীর-পুঙ্গবদের 
বীরত্ব-স্মৃতি-স্মরণ অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহার পর যবন- 
কারাগারে হেমলতার বিলাপের অতি-পল্পবিত বর্ণন! কাব্যের কেন্্রবিন্দুকে ভিন্নপথে 
চালনা করিয়াছে এরং ওষ্ঠাধরে বিষপান্র রাখিয়া হেমলতার যে অলঙ্কার- 
শান্ত্রসম্মত কাব্যিক বিলাপ, তাহা! করুণ-বমের পরিবর্তে হাগ্চ-রসেরই উদ্রেক 
করে__ 


“যে বক্ত-মাংসের তরে অবল! আনিলি ঘরে 
এবে তার সবাকার দেখি ভয়ে পালাৰি ॥ 

চু, কর্ণ, নাসা আর সববর্ঙ্গ হইবে ছার 
খানকতক দাদ! সাদা হাড় শুধু দেখিবিঃ 
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সেই নেত্র নীলোৎপল সে অধর বিশ্বফল 
, সেই নাসা! সেই কর্ণ সে বদন বিমল। 

সেই পীন পয়োধর, সেই নিতম্বের ভর 
সেই মৃদু বাহুলতা করতল কোমল ॥ 

জিনিয়া! সরসীর সর সেই ষে মাংসের থর 
সেই চারু রূপচ্ছট! শশধর-গঞ্চন |” 


পাঠান-রাজ হেমলতার মৃতদেহ দেখিয়া কিরূপ বিশ্মিত হইবে নিজ দেহের 
প্রত্যেকটি অঙ্গের রূপবর্ণনা করিয়া হেমলতা যখন তাহার বিবরণ দিতেছে, 
তখন তাহার মানস-অবস্থার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার । হেযলতা তখন 
যবন-কারাগারে, স্বামী বীরবাহু পরাজিত ও পলায়িত, সম্মুখে পানপান্দে 
বিষ। 


হেমলতার বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে-_কাব্যের প্রথম অংশ সমাপ্ত । ইহার পর 
কাব্যের উত্তরাংশে কবি আখ্যায়িকা-কাব্যের ধর্ম বর্জন করিয়া কাব্যমধ্যে 
বু অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই পর্বের কাহিনীর মধ্যে 
কা্যকারণশৃঙ্খলা ও বাস্তব-অবাস্তবের সীম! রক্ষিত হয় নাই। স্থতরাং তাহার 
আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। 

কাব্যখানিতে রঙ্গলালের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । মধ্যে মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের 
লিপিচাতুর্ধ্য অনুসরণ করিবার চেষ্টাও দেখা যায়। এই কাব্যের যদিও কোনপ্রকার 
সাহিত্যিক মূল্য থাকিত, তাহা হইলে এই প্রভাব-বিচারের কিছু সার্থকতা ছিল) 
'কিন্তু সে প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। 


তবে বীরবাহুর দেশপ্রেম এ-যুগে যতই উচ্ছাসপূর্ণ ও আবেগপ্রবণ বলিয়া মনে 
হউক, সেই যুগে এই দেশপ্রেম-ই জনচিত্তের কাছে কাব্যথানিকে আকর্ষণীয় করিয়া 
তুলিয়াছিল। বীরবাহুর উচ্ছবাসবহুল বন্তৃতায় সেই যুগের দেশপ্রেমের আবেগ 
প্রতিধ্বনিত হুইয়াছে-_ 


“মাগো ওমা জন্মভূমি ! 
আরো কত কাল তুমি 
এ বয়নে পরাধীন হয়ে কাল যাপিবে। 


১৭৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


পাষাণ যবনদল 
বল আর কত কাল 
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥ 
কতই ঘুমাবে মা গে! 
জাগো মা জাগো 
কেদে সার] হয় দেখ কন্যাপুত্র সকলে। 
ধুলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায় 
একবার কোলে কর, ডাকি মা মা বলে ॥ 
কাহার জননী হয়ে 
কারে আছ কোলে ল/য়ে 
দ্বীয় স্থুতে ঠেলে ফেলে কার স্থৃতে পালিছ ॥” 


ইহা! ছাড়া বীরবাহু কাব্যের অন্য কোন মূল্য নাই। মেঘনাদ-বধ কাব্যের 
পূর্বে আছে তিলোত্বমাসম্ভব কাব্য--মে কাব্য মেঘনাদ-বধের প্রস্ততি; 
অরুণোদয়ের পূর্বে ষেন ব্রাহ্গমূহূর্তের আলো-আধারি । বৃত্র-সংহার কাব্যের 
পূর্ববহ্চন! হিসাবে কিন্তু চিন্তা-তরঙ্গিণী ও বীরবাহু কাব্যকে নির্দেশ করা যায় ন|। 
ইহার] ছুইটি স্বতন্ত্র রীতির কাব্য, তাই বীরবাহু কাব্যের কবি-ই ষে বৃত্র-সংহার 
কাব্যের কৰবি__সে-কথ পূর্ববে জানা না থাকিলে উভয় কাব্যের রচনা-রীতি দেখিয়া 
কাহারও সেরূপ ধারণ! হইবার কথা নয়। আবার বুত্র-সংহারের পরবর্তী রচনা 
আশাকানন, ছায়াময়ী, চিত্ব-বিকাশ__ইহার সহিত চিন্তা-তরঙ্গিণী, বীরবাহু 
কাব্যের নাড়ী-সম্পর্ক স্পষ্টত ধরা পড়ে । বুত্রসংহার-কে তাই হেমচন্দ্রের মূল 
কাব্যধারায় প্রক্ষেপ বলিতে হইবে। কবি যে তাহার প্রতিভার নিজন্ব ক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়া অপরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন, হেমচন্দ্রের সমস্ত 
রচনার সহিত বুঝ্র-সংহার কাব্য পাঠ করিবার পর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে 
বলিয়। মনে হয় না। 

চিন্তা-তরঙ্গিণী ( ১৮৬১) ও বীরবানু-র ( ১৮৬৪ ) পর হেমচন্ত্রের কাব্যের 
কালাহুক্রম অনুযায়ী বুত্র-সংহার প্রকাশিত না হওয়া পর্ধ্যস্ত তিনি প্রধানত 
এড়ুকেশন্‌ গেজেট ও বঙ্গদর্শনে বিবিধ বিষয়ক কবিতা প্রকাশ করিতে 
থাকেন। এইরূপ বন্রিপটি খণ্ড কবিতা ছাড়া এই সমক়্ তিনি সেক্স্পীয়ারের 
টেম্পেন্ট নাটকের বঙ্গাছবাদ করেন (১৮৬৮ )। হেমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য কাব্য বৃত্রসংহান প্রেকাশিত হয় ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে। হেমচজের খণ্ড 
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কবিতা সংখ্যায় প্রচুর । এই প্রবদ্ধে গোণভাবে আলোচনা করিলে সেগুলির প্রতি 
স্থবিচার করা হুইবে না। হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার ব্যাপক আলোচনার জন্ত 
শ্বতন্্ প্রবন্ধের প্রয়োজন । 


| 8৪ ॥ 


বৃত্রপংহার হেমচন্দর্রেরে কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীত্তিপতাকা। মধুস্থদনের 
মেঘনাদ-বধ কাব্যের ক্লাসিক কল্পনার সিংহদ্বার যাহার] উত্তীর্ণ হইতে পারে 
নাই, এই কাব্যের বজ্জ-গম্ভীর ও ললিতমধুর শব্দমন্ত্র এবং উদ্দাত্ত সঙ্গীতধর্মম 
যাহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই, তাহার] বুত্র-সংহারের 
বাহাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়াছে । বৃত্র-সংহার যেন মেধনাদ-বধ কাব্যের শিশু 
সংস্করণ। তাই রস ও রুচি যাহাদের খুব সুক্ষ নয়, তেমন রসিকেরাই বৃত্ধ- 
সংহারের ন্যায় কৃত্রিম আড়ষ্ট কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে । মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের পৃবের” প্রকাশিত হুইলে বৃত্র-সংহার কাব্যের একটি এঁতিহাসিক 
মূল্য ত্বীকার করা যাইত, কিন্তু মেঘনাদ-বধ কাব্যের রস-মন্দাকিনীতে একবার 
অবগাহনের পর আর কেহ বৃত্র-সংহারের পদ্থলে অবগাহন করিতে চাহিবে 
না। 

মহাদেবের বর লাভ করিয়! বৃত্রান্থুর ত্রিভূবনে অজেয় হুইয়! উঠিল, দেবগণ 
বৃত্র কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাতালে আশ্রয় লইলেন, বৃত্রান্থর দ্বর্গ অধিকার 
করিল। এইখানে কাব্যের স্চনা। বহু সমালোচক মেঘনাদ-বধ অপেক্ষা 
বৃত্র-সংহার কাব্যের পরিকল্পনার বিশালতা লক্ষ্য করিয়াছেন। বৃত্র-সংহার 
কাব্য প্রকৃতই বিশাল, তবে পরিকল্পনায় নয়, আকারে । মধুস্দন ভাবকে 
সংহত করিতে পারেন, তাই মেঘনাদ-বধ কাব্য আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু নীরদ্ধ। 
হেমচন্দ্র ভাবকে বাম্পের ন্যায় বিভ্ীত করেন, তাই বৃত্রসংহার আকারে বৃহত্।. 
ক্লাসিক কবির ভাব-নির্ধ্যাস প্রস্তরের ন্যায় শক্ত ও কঠিন। সেই প্রন্তর-কঠিন 
ভাব-নি্ধ্যাসে নিশ্মিত হয় ক্লাসিক কাব্যের ইমারৎ। রোম্যার্টিক কবির ভাব 
নীহারিকার নায় তরল ও দিগস্ত-পরিব্যাধ। রোম্যান্টিক কবি ইমারৎ 
নিশ্ধাণ করেন না, পরিবেশ আবহ হাতি করেন। হেমচক্ রোম্যার্টিক কবির 
যায় পুল ভাবালুতা! .৩ ছুব্বল অন্গভূতিকে স্থান দিয়াছেন, তাই কাব্য আকারে : 


১৭৬ আধুনিক বাংলা কাব্য 


বৃহৎ হুইয়৷ পড়িয়াছে ; ইহাকে পরিকল্পনার বিশালতা বলা যায় না। ক্লাসিক 
কাব্যের নীরঙ্ক বস্ত-বিন্তাস ও বলিষ্ঠ ভাব-কল্পনার মধ্যে এই অনিয়নত্রিত-উচ্ছৃসিত 
ভাবালুতা বিশেষ অপকর্ষের কারণ হইয়াছে । তবে কবি যখন স্বেচ্ছায় কাব্যমধ্যে 
ইহার অবতারণা করিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে যে কবি ক্লাসিক কাব্যাদর্শের 
নিয়ন্ত্রণ গ্রাহ করেন নাই। 

মধুন্দন অত্যন্ত কৌশলে বীরভাবপ্রধান বস্তঘূলক মহাকাব্যের মধ্যে এক 
অন্তগৃি করুণ-রসের প্রত্রবণের উৎসমুখ অনাবৃত করিয়া দিয়া কাব্যের বস্ত- 
কাঠিন্কে হৃদয়বে্ করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তপ্রধান ঘটনা ও বীর-রসপ্রধান 
যুদ্ধায়োজনের ভূমিকায় এমন এক ভাবপ্রবাহ স্থট্টি করিয়াছেন যে কাব্যের 
বস্তনীরসতা মানবিক রসে জারিত হইয়! সহজেই রসিকের হদয়তীর্থে অধিষ্ঠিত 
হইতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই ভাবপ্রবাহকে এমন বিশুদ্ধ উপায়ে সংহত ও 
সংযত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে তাহা কাব্যের ক্লাসিক পরিবেশের 
সহিত সমসুত্রে গ্রথিত হইতে পারিয়াছে। ঘটনাড়ঘ্বর ও বস্তসমারোহ ষে 
উচ্চগ্রামে তোল! হুইয়াছে ভাব-অন্থভূতিকে ঠিক সেই একই স্থর-পর্যায়ে 
উন্নীত করা হুইয়াছে।  হেমচন্দ্র তাহার কাব্যের বস্তনীরসতা পরিহার করিবার 
জন্য হ্বতন্ত্র কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ঘটনাপ্রধান আখ্যায়িক। কাব্যের 
মধ্যে রোম্যান্টিক স্থরের অবতারণ1 করিয়াছেন। লৌকিক প্রেম-শোক-হ্র্ষ হৃদয়- 
ভাবের হারা কাব্যের বস্তকাঠিন্যকে দ্রবীভূত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কাব্যের 
মূল পরিবেশ ও গতিপ্রবাহের সহিত একই ছন্দে অস্থিত না হইয়া তাহা কাব্যের 
দুইটি শ্বতন্ত্র অংশরূপে খণ্ডিত হইয়া আছে। হৃদয়-উত্তাপে বস্তকাঠিন্ত 
বিগলিত হইয়া অনুভব-গ্রাহ হইতে পারে নাই । বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
একটি সর্গের ঘটনা-বর্ণনা পরবর্তী সর্গের ভাব-বর্ণনার দ্বারা কাব্যখানিতে মানবিক 
রস সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হুইয়াছে। কিন্তু ওই ছুইটি হ্বতন্ত্র ধারা মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের ন্তায় একত্র মিলিত হইতে পারে নাই, শেষ পর্য্যস্ত সমান্তরাল রহিয়া 
গিয়াছে। 

ইহ] ছাড়া 'কাব্যের ঘটনাবিন্তাস ও কাহিনী পরিকল্পনার পশ্চাতে কোন 
একটি নির্দিষ্ট হৃদয়ভাবের তুমিকা না থাকায় সামগ্রিকভাবে কাব্যথানি 
রসিকের কাছে আকর্ষনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বৃহ্ধের পতনের সঙ্গে 
সঙ্গেই কাব্যের সমাথি। সমস্ত আয়োজন-সমারোহ বৃত্রের পতনের ম্যায় 
একটি সুপ ঘটনার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। রাবপের শোঁফাতিতণ্ত 
পিডৃম্বায়ের ছাহাকারের মধ্য হইতে ঘেমন মানবজীবনের অকিফিৎকরতা, 


ছেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৭ 


মানবশক্তির যৃল্যহানতা ব্যঞ্চিত হইয়াছে, বৃত্রের পতন পাঠক-মনে তেমন কোন 
তাবের উদ্বোধন করিতে পারে নাই। কাবাখানি তাই একটি অখণ্ড হৃদয়- 
ভাবের অভাবে একান্তই কাহিনীমূলক ও বন্তপ্রধান হুইয়! পড়িয়াছে। নদী 
যেমন নানা শাখাপথে মহাসিম্কৃতে বিরামলাভ করিয়া সার্থকতামণ্ডিত হয়, 
মহাকাবা বা আখ্যায়িকা কাব্যের ঘটনাও তেমনি নানা শাখাপ্রবাহে এক অখণ্ড 
তাৰসিন্ধুতে পতিত হইয় চাঞ্চল্যের অবসান ঘটায় | বৃত্রসংহার কাব্যের সেরূপ 
অখণ্ড কোন ভাব-ভিত্তি খুঁজিযা পাওয়া যায় না। কাহিনী কেবল নদীর মত 
দীর্ঘ হইয়া বহিয় গিয়] বুত্র-সংহারের ন্যায় একটি স্থল পরিণতির মোহানা সৃষ্টি 
করিয়াছে । ইহার তুলনায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের কাহিনী হুদের হ্যায় বলয়াকৃতি। 
বৃত্রসংহারের কাহিনী নদীপ্রবাহের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি-_-এইজন্য প্রথমটির 
পরিকল্পনা ক্ষুত্র আর দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা বৃহৎ বলিয়া অনেকেই তল 
করিয়া থাকেন । 

কবি-চিত্তের সহাহ্নভৃতি পাইয়া রাবণ মেঘনাদ স্বর্ণলঙ্কা৷ ও রক্ষকুল এক 
অনিব্বর্ঠনীয় মহিমা-গৌরব লাভ করিয়াছে । রাবণের শক্তি, রক্ষসেনার 
(তেজোব্যগ্ুক গৌববদীপ্তি, হ্বর্ণালঙ্কার দিব্যৈশ্বরধ্যছট! সমস্ত কিছু মিলিত হইয়া 
পাঠকের সম্মুথে প্রাণশক্তিতে উচ্ছল এক স্বতন্ত্র জগৎ স্থত্টি করে। কিন্ত বৃত্র- 
সংহার কাব্যে হেমচন্দ্রের সহাম্ভৃতি কোন্‌ দিকে তাহা! সহজে বুঝিয়া ওঠা 
শক্ত। কবির সহাঙ্ভৃতি কখন বৃত্রান্রের দিকে, কখন দেব-কুলের দিকে 
ঝুঁকিযা পাঠকের মনকে একট! উৎকন্তিত সংশয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। 
কাব্যে বুত্র ও অন্থর-কুল, ইন্দ্র ও দেব-কুল প্রায় সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। 
কিন্ত বৃত্র-নিধনেই খন কাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে বৃত্রা- 
স্থরের পতনচিত্রই কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় এবং ইহার উপযোগী সমস্ত 
আয়োজন-চেষ্টা কাব্যের নেপথ্যলোকের বিষয়। কিন্তু বুত্র অথবা 
অস্থরকুলের প্রতি কবির সহানুভূতির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
একমাত্র আখ্যানাংশের জন্য ছাডা অন্ত কোন্‌ কারণে বৃত্রাহ্থরের 
প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে তাহা বোবা শক্ত। মেঘনাদ-বধ কাব্যে 
রক্ষকুল দুইটি ৬ উদ্দেস্টে কবি-চিত্তে্র সহাহুভৃতি আকর্ষণ করিয়াছে। 
প্রথম কারণ, রাবণ চরিত হইতে ট্রারজিক-রস উৎসারণ। ছ্িতীয় কারণ, 
মেঘনাদ ও রক্ষফুলের আশ্রয়ে ধেশত্রত উদ্যাপনের উজ্দ্ল আদর্শ 
প্রতিষ্ঠী। বুক্স-চরিগ্রের পতনে যে ট্রাজিক-্রস হুট হয় নাই, সে পতন থে 
আমাদেনর ভাবলোফে কোনয়প আলোড়ন শ্হি করে নাই, তাহা দাধারণ 


৯২. 


১৭৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


পাঠকও স্বীকার করিবেন। রুদ্রপীড়-চরিত্রেও দেশত্রতের €কান আদর্শই যে 
গ্রতিিত হয় নাই এবং সেরূপ কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার দিকে যে কবির লক্ষ্য 
ছিল না তাহা কাব্যখানি সাধারণভাবে পাঠ করিলেও বোঝা যায়। তাহা 
ছাড়া এই ব্যাপারে মধুস্থদনের সহিত হেমচন্দ্রের আরও একটা গুরুতর পার্থক্য 
লক্ষ্য করিতে হইবে। হিন্দু সংস্কার ও বিশ্বাসে রক্ষকুল ও অন্থরকুল--উভয়েই 
অধর্্মাচারী । তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ক সহানুভূতি দেখানো, অথবা তাহাদের 
চরিত্রের আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিফলিত কর! ভারতীয় সংস্কারের 
পরিপন্থী । রাক্ষস ও অস্থর শক্তি সংসারের সব্্ব অমঙ্গলকর্মের জন্য দায়ী হইয়া! 
ভারতীয় সংস্কারে ধিকত হইয়াছে এবং এই দানব ও অন্থর-শক্তির পরাজয়ের 
মধ্য দিয়াই আবহমান কাল হইতে ধর্ম ও মঙ্গলের জয়ধ্বজা! উড়ানো হইয়াছে । 
মধুস্্দন সব্বপ্রথম এই প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। কবি- 
চিত্তের সমস্ত সহাম্ভৃতি-কোমলতা৷ নিফাশন করিয়া তিনি রাবণ মেঘনাদ 
ত্বর্ণলঙ্কা ও বুক্ষকুলের অন্যান্য চবিজ্রকে এমনভাবে চিত্রিত করিলেন যে 
ওজ্জল্যে-ছ্যতিতে-এশ্বর্যযে-দীপ্িতে, শক্তি-বীধ্যে রাবণ-মেঘনাদকে উজ্জল করিয়া 
তুলিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আমর] প্রচলিত সংস্কার ও অত্যন্ত বিশ্বাসের 
উর্ধে উঠিয়া রাবণ-মেঘনাদের ছুঃখে ছুঃখান্ুভব করি। তাই বৃত্র-রুদ্রপীড়ের মধ্য 
হইতে যর্দী কোন সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে এই অস্থ্র- 
শক্তিকে দেব-শক্তির সমান মর্ধ্যাদা দান করিতে হইবে। কিন্তু হেমচন্তর 
অপরিশ্তুদ্ধ আন্থর-শক্তিকেই কাব্যে প্রাধান্ত দিয়াছেন; তাই অস্থরের পতন ও 
দেবকুলের জয়--ইহা একটা অতি সাধারণ নীতিকথামূলক কাহিনীরূপে সমাপ্ত 
হইয়াছে । মেঘনা্-বধ কাব্যের স্থচনায়-ই দেখি ম্বর্ণলঙ্কার উচ্চ হ্বর্ণচড়াগ্রভাগ 
অন্তগামী গৌরব-সথ্য্যের আভায় বিষ, পার, আর স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ 
এক অপরূপ অধ্যাত্ম-প্রভায় দীপ্ত । ক্বর্ণলঙ্কার এই রূপের কাছে, রাবণের এই 
বিষাদব-গন্তীর মৃত্তির কাছে আপন! হইতে যেন'মাথা নত হইয়া আসে। এই 
উপযুক্ত ভূমিকায় কৰি ধখন কাবা আরম্ভ করেন তখন পাঠক প্রথমেই ভুলিয়া 
যায় রাবণ রাক্ষস-প্রতিনিধি | বৃত্র-সংহারের সচেনা হইতে কিন্ধু বৃত্রের আন্মর- 
শক্তিই প্রধান হইয়। উঠিয়াছে। তাই মেঘনাদ-বধ কাবাকে শুরু হইতে ঘে উচ্চ 
হুরগ্রামে বাধা হইয়াছে তাহা কাব্যের রস-পরিণামের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে 
এবং বৃজ-সংহারের হেমচন্জ্র শুরুতেই কাব্যকে যে নীচু স্থরে ধাধিয়াছেন বহ 
চেষ্টায়ঙ কার্যকে সেই নিম্ন সুরগ্রাম হইতে উচ্চে উন্নীত করিতে পারেন নাই। 
সই কাব্যের এই মূলগত পার্থকা। 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্নয় ১৭৯ 


কাব্যের মধ্যে প্রকৃত বিরোধের চিত্র কোথায়ও ফুটিয়া ওঠে নাই। দেবগণ 
পাতালে বসিয়া অজগরের স্তায় গঙ্জন করিয়াছে এবং বৃত্র-এন্দিলা স্বর্গে 
অন্রের আচরণ করিয়াছে । এই ছুই পক্ষের বিরোধ নিতান্ত আবেগহীন 
ও যাস্ত্রভাবে এক পক্ষের পতনের সঙ্গে সমাপ্ত হইয়াছে । মেঘনাদ-বধ 
কাব্যে রাম-রাবণের বিরোধের জন্য মেঘনাদের ন্যায় উজ্জল তারকা নভঃচ্যুত 
হইয়াছে, মেঘনাদের মৃত্যুতেই এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু 
বৃত্র-সংহার কাব্যে মেই চরম বিরোধের চিত্র নাই। এই কাব্যের দধীচি 
মুনির আত্মত্যাগের ঘটনাকে প্রাচীন সমালোচকের1 বিশেষরূপে অতিরঞ্চিত 
করিয়া বলিয়াছেন ষে এইরূপ পরহিতার্থে আত্মদ্দানের আদর্শ যে-কাব্যের 
কথা-বস্ততে রহিয়াছে তাহাই প্রকৃত মহাকাব্য । অনেকের ধারণা মেঘনাদের 
মৃত্যুও এই আত্মত্যাগের কাছে নিশ্রভ। কিন্তু দরধীচির আত্মত্যাগ এ-কাব্যের 
নেপথ্য ঘটনা এবং সে ঘটনাটি এমন আবেগ-উত্তীপহীন ষে মনে হয় মুনিবর 
যেন দেব-্বার্থে আত্মোৎ্সর্গের জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ইন্দ্রের 
প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া স্ক্ষশরীরী হইয়া 
উদ্ধলোকে গমন করিলেন। স্থতরাং তাহার আত্মত্যাগে ষত মহত্বই থাক, 
কাব্যে তাহা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে এবং মূল আখ্যানাংশের সহিত তাহা 
তির্ধ্যকৃভাবে অতি ক্ষীণ শ্ত্রে বিধত হইয়াছে মাত্র। আবার যে উদ্দেস্টের 
জন্য দ্রধীচি মুনির অস্থির প্রয়োজন হইয়াছে, যে উদ্দেশ্তের জন্য ইন্দ্র একবার 
কুমের-শিখরে একবার কৈলাসে কন্তাদায়গ্রস্ত পিতার ন্যায় বিমর্-করুণগুখে 
ঘুরিয়! বেড়াইয়াছে, কাব্যে লেই উদ্দেশ্কে এত ছুর্ববল ও শক্তিহীন করিয়া দেখানে! 
হইয়াছে ষে পরিশেষে এই সাধারণ ব্যাপারের জন্য এইরূপ আড়ম্বর-সমারোহ 
বহবারস্তে লঘুক্রিয়ার ন্যায়ই হাস্তকর মনে হইয়াছে।। 

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনার দরকার । মেঘনাদ-বধ কাব্যে 
মধুহ্দন রাবপের পতনকে সম্ভব করিবার জন্ত তাহার কল্পনাকে হ্বর্গ-মর্ঘ্য- 
পাতাল-বিহারী করিয়াছেন। কিন্ত সে কাব্যে এই আয়োজন-সমারোহ 
হাস্যকর ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই, কারণ রাবণের মধ্যে মধুসদন নির্্গ- 
শক্তির গৌরব-মহিমা আরোপ করিষ্না তাহাকে অজেয়-অবধ্য রূপে চিজ্রিত 
করিয়াছেন। তাহার ছরিজ্রের এমন ক্ষুত্র গোপন রন্্পথও কবি উন্মুক্ত রাখেন 
নাই যে অক্ষ গোপন পথে শনি প্রবেশ করিয়া তাহার পতনকে অন্ভব 
করিতে পারে'। সীতা-হরণকে রাবণ তাহার পতনের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া 
্বীকান্র করে না, হয়ত কবিও করেন না। রাৰগ তাহার পতনের অস্ক বিষিকে 


১৮৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


দীয়ী করিয়াছে । যে চরিত্রের পতনের মধ্যে প্রত্যক্ষ কার্ধ-কারণ-শৃঙ্খল। 
আবিষ্কার করা যায় না, ষে পতনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে বাস্তব-সীমা 
লজ্ঘন করিয়া অলৌকিক বিধির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সে পতনকে সন্তব 
কব্দিবার জন্য ত্রিভূবন চঞ্চল হুইয়া উঠিলেও বিসদূশ বোধ হয় না। কিন্ত যে 
দুর্বল ভীরু দীপশিখা মুহূর্ের ফুৎখকারে নির্বাপিত হইতে পারে তাহার 
লির্বধাণের জন্য যদি প্রলয়কালীন বঞ্ধা স্থট্টি করা হয়, তাহা হইলে . তাহা হাস্ত- 
রসেরই উদ্রেক করে। বাঁবণের তুলনায় বৃত্রান্থর ভীরু দীপশিখ! ছাড়! আর 
কিছুই নয়। বুত্র ষে মহাদেবের বরে অজেয়-অবধ্য, কবি এই সংবাদটি পাঠককে 
জানাইয়। রাখিয়। নিশ্চিস্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্ত মহাদেবের আশীব্বদটির 
উপর এতখানি দায়িত্ব চাপাইয়! কবির পক্ষে নিক্কিয় থাক ঠিক হয় নাই। 
মহাদেবের বর এ যুগের পাঠকের কাছে একটা প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। 
হেমচন্দ্র কেবলমাত্র এই প্রতীকের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি বুত্রকে 
মহাদেবের দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান করিয়া দেখিয়াছেন, বৃত্রের নিজন্ব শক্তি 
দেখিতে পান নাই। বাবণও মহার্দেবের আশীব্বদ-পুষ্ট ; কিন্ত মেঘনাদ- 
বধের পাঠক সেকথা ভূলিয়া যায়। মেঘনাদ-বধে রাবণ নিজ প্রভায় উজ্জ্ল। 
হেমচন্দ্র বুত্রের নিজের জন্ক যে আয়োজন-ভূমিকার আড়্বর দেখাইয়াছেন তাহা 
সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বৃত্রকে রাঁবণের ন্যায় শক্তিশালী ও বীধ্যবান করিয়া 
তুলিবার প্রয়োজন ছিল। তাহার পতনের সহজ ম্পষ্ট রন্ধপথগুলিও বন্ধ করিয়া 
অলৌকিক বিধির সাহায্যে তাহার পতনকে সম্ভব কর! উচিত ছিল। কিন্তু 
এই কাব্যে বুত্র-এন্দিলা তাহাদের পাপাচরণে এমন দুবব'ল ও শক্তিহীনরূপে 
প্রথম আবিভূর্ত হইয়াছে যে দেবগণকে পরাজিত করিবার শক্তি দূরে থাক, 
একটি সাধারণ মানুষের অঙ্গুলি-তাড়ন। সহ করিবার শক্তি তাহাদের আছে 
কিনা তাহাতে সংশয় জাগে। স্থতরাং হেমচন্দ্র অতি কৃত্রিম উপায়ে 
বুকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। বৃত্রের শক্তি তাহার নিজের 
শক্তি নয়, কবির দেওয়া শক্তি। সে-শক্তি কেবল মৌথিক আশ্ষালনেই 
নিঃশেধিত হইয়াছে, তাহার 'মধ্যে বীরহৃদয়ের বলিষ্ঠতার আভাস পাওয়া 
যায় নাই। | ্‌ 

এই গ্রসঙ্জে আর একটি কথ! ভাবিয়া দ্বেখিতে ছইবে। এঁজ্জ্িল! দেবশূন্ত 
খুর্গে অধীশ্বরী হইয়াও তৃপ্তি পায় নাই। তাহার 'জয়গৌরবকে, প্রতিঠিত 
কপ্সিধার জন্ত সে উন্দ্রপত্ী শচীকে দানী নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছে। বৃত্ত 
নৈষিযারপ্য হইতে শচী অপহরণ করিবার আদেশ দিয়া এই পিতা নানীর 


হেমচত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১ 


এরশবরধ্য-রূপ গর্বে ঘ্বৃতানুতি দিয়াছে এবং ইহাই তাহার পতনের পথ প্রশস্ত 
করিয়াছে। এই আচরণে বৃত্রের আস্থর-শক্তি প্রকাশিত হইয়া! সাধারণ ন্যায়-. 
ধর্দের আদর্শ হইতে তাহার আচরণকে স্বতন্ত্র গ্রতিপন্ন করিয়াছে । এন্দ্রিলার 
মধ এই পাপ-কল্পনা 7%581%9, বৃত্রের সহায়তায় ও ক্ষমতায় তাহা কার্যকরী 
হইগ়্াছে। এই কাব্যে এই ঘটনাকেই বৃত্রের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়! 
উপস্থাপিত কর! হুইয়াছে। কিন্তু শচী স্বর্গে আনীত হুইবার পূর্ব হইতেই তো 
দেবগণ বৃত্র-নিধনের চেষ্টা করিতেছিলেন। শচী-উদ্ধারের জন্যই যে দেব্গণ 
স্বর্গ-আক্রম্ণ করিয়াছিলেন, এ কথা মনে কর] যায় না। ( শচী-অপহরণ-নংবাদে 
মহাদেবের কাছে ইন্দ্রের আবেদন সহজেই অনুমোদন লাভ করিয়াছে; অন্ত 
উপায়ে যে তাহা হইত না, সে কথা মনে করি না।) তাহা হইলে শচী- 
অপহরণের পাপকন্মকে বুত্রের একমাত্র পাপকন্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায় 
না, ইহাকে একটি ব্যাপক পাপকন্বের পরিশিষ্টরূপে দেখিতে হইবে । নে পাপকর্ম 
কি? হয়ত দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়ন। কিন্তু ইহাকে একটি বৃহৎ পাপকর্দ, 
বলিয়! শ্বীকার করিবার মধ্যে কি কোন যুক্তি আছে? শক্তি-বীর্ষ্ের 
পরীক্ষায় ষর্দি কেহ দেবগণকে পরাজিত করিয়] স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করে, 
তাহা হুইলে সেই অমিত শক্তিতেজকে অভিনন্দিত ন। করিয়া তাহাকে 
পাপকর্ বলিয়া স্বীকার করিব কেন? কিন্তু হেমচন্দ্র করিয়াছিলেন। হেমচন্দর 
সুচনা হইতেই দেবগণের পক্ষ সমর্থন,কবিয়াছেন। লাধারণ হিন্দু 892612)90 
দিয়া দেব ও অস্থর শক্তির পার্থক্যে তিনি বিশ্বাম করিয়াছেন। কিন্তু তাহাই 
ঘর্দি করিয়। থাকেন, তাহা হইলে দেবগণকে নেপথো রাখিয়া অন্থরগণকে 
প্রত্যক্ষ কাব্য-ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন কেন? যদি প্রচলিত বিশ্বাসকেই 
জয়যুক্ত কর] তাহার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে মধুস্দনের কাব্য-পরিকল্পনা 
তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন? ভিন্ন কোন আদর্শ গ্রহণ করাই তাহার 
উচিত ছিল। তাই স্পট বলিতে হয়, হেমচন্দ্র মধুস্দনের কাব্যের মর্দদত্য 
উপলব্ধি না করিয়া একবার তাহার কাব্যের প্রশংসা! করিয়াছিলেন, আর একবার 
মেঘনাদ-বধ কাব্যের আদর্শ বুঝিতে ন! পারিয়া কাব্যে সেই আদর্শ-পরিকল্পন। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। , 

আর এক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বুত্র-সংহার কাব্যের সাধারণ আলোচনা 
শেষ করিগ্সা বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করিষ। নে বিষয়টি এই-_হেমচ্দ 
মধু্দনের আবর্শীন্যায়ী, ঘে ভাবে কাহিনী পরিকল্পনা! ও চনিত্রচিত্রগ . 
করিয়াছেন তাহা তীহায় : কবি-শক্তির ঠিক উপযোগী হয় নাই। হেমচজেন্ 


১৮২ আধুনিক বাংল কাব্য 


প্রতিভা মহাকাব্য রচনার উপযুক্ত নয়, খণ্ড কবিতার রচনার অনুকূল। 
মহাকাব্য ব্রচনায় কবির মন যদি যথার্থই ক্লাসিক আদর্শে গড়া হয়, তাহা! 
হইলে চেষ্টা করিয়া বা অপরের আদর্শ অন্ুদরণ করিয়া কখনই এই শ্রেণীর 
কাব্যে স্বাভাবিকতা৷ ফুটাইয়া তোল! যায় না। হেমচন্দ্র যখন খণ্ড কবিতাগুলি 
লিখিয়াছেন তখন প্রকাশের স্বচ্ছতা, ভাবের গাঢ়বন্ধতা দেখিয়। স্প্র বোঝা যায় 
ষে তাহার কবি-প্রতিভার উপযুক্ত বাহন তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। মধুস্দনের 
কবিমন যথার্থই ক্লাসিকধন্মীঃ তাহার ক্লাসিক কবি-মানস অতি ক্ুব্র-তুচ্ছ 
বিষয়ের উপর কবিতা রচনাকালেও ভাষ! ও উপমার রাজৈশ্বধ্যকে পরিত্যাগ 
করিতে পারে নাই । তাই বীর জীবনের উজ্জল বিকাশ দেখাইতে, উদাত্ত 
গান্ভীর্ধ্যপূর্ণ পরিবেশম্যতিতে, বর্ণোজ্জল চিত্রান্কনের উপযোগী ধ্বনি-গ্ভীর ভাষা 
ও ছন্দোসঙ্গীত তীহাকে ম্বতন্ত্র চেষ্টায় আয়ত্ত করিতে হয় নাই। পার্বত্য-ঝরন৷ 
যেমন শ্লোতোবেগের মধ্যে সহজেই উপলখণ্ড বহিয়া আনে, কবির প্রগাট 
অন্ভূতিও তেমনি প্রকাশের পথে স্বাভাবিক ভাবেই ভাষা ও ছন্দোগৌরব কৃষ্টি 
করিয়! লইয়াছে। মেঘনাদ-বধের ভাষা-ছন্দঃ ষদ্দি কবির স্বতঃন্কূর্ত প্রেরণার পথে 
প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে মেঘনাদদ-বধ-এর সঙ্গীত কখনও হৃদয়গ্রাহী 
হইত না। বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীর কাছেও যদি মেঘনাদ-বধ-এর 
কোক আবৃত্তি করা যায় এবং সেই বিদেশীর ষদি স্থুরবোধ থাকে, তাহা হইলে 
তিনি মেঘনাদ-বধের সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবেন।। 740116070-এর 7880198 [086- 
এর মত নীরস, হূর্ববোধ্য ও দুরূহ কাব্য জগতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর 
যত সংখ্যক লোক এই কাব্যের প্রশংসা করেন, তাহার এক-চতুর্থাংশ 
লোক এই কাব্য পাঠ করেন। তথাপি এই কাব্যের যে কালজয়ী খ্যাতি, 
তাহা মনে হয় ইহার গল্ভীর সঙ্গীত ধর্শের জন্য । ভাষ! ও অর্থের অতীত 
যে এক অনির্ধচনীয় উদাত্ত স্থর এই কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে তাহাই 
কাব্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নঙ্গীতে ভাব ও অর্থ গৌণ, সথর-ই প্রধান । 
কাব্যে ভাব, অর্থ ও স্থরের জিবেণী সঙ্গম। তথাপি ভাব ও অর্থকে 
বাদ দিলে যেঘনাদ্-বধের সঙ্গীতাংশেরও এমন একটি মহিমা আছে যাহা 
সাধারণকে মুগ্ধ করিবে। এই সঙ্গীত-স্থি কৃত্রিম শবধ্বনি দ্বারা স্ব 
হইতে পারে না। হেমচন্ত্র ধেন কৃত্রিম উপায়ে মধুমুদনের সঙ্গীতের 
অন্থকরণ করিয়াছেন। যে কবি-মানদ হইতে মেধলাদ-বধের লঙ্গীতের উৎপত্তি 
হেমচক্রের কবি-মানস ভাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । তাই তাহার বরদনানীরস 
শব্প্রয়োগ গণাত্মক এবং পধবিন্তাস জটিল। মধুহ্্ন এত ছুনহ্‌-অপ্রচলিত- 


ছেমচন্ছ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮ 


আভিধানিক শব! প্রয়োগ করিয়াছেন তথাপি তাহা! অর্থবোধে ব্যাঘাত জন্মায় 
নাই। তাহার প্রত্যেকটি উপমা-চিত্র পাঠকের মানস-লোকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও 
উজ্জল হইয় বিরাজ করে। কিন্তু হেমচন্রের উপমা-চিত্রর্তলি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত 
ও জটিল, তাহা! ভাবৰকে স্পষ্ট মৃত্তিতে প্রকাশ করে না-_-প্রেরণার কৃত্রিমতাই 
ইহার কারণ। মধুষ্দনের উপমা-চিত্রগুলি সংহত, অর্থ-গৃঢ় ও ব্যঞচনাধর্মা। 
হেমচন্দ্রের উপমা-চিন্রগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ, আড়ম্বর-প্রধান ও বস্তমূলক। 

কবির প্রেরণ! শ্বতংক্ফুর্ত কি না তাহার বিচারের শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর উপমা-চিত্র 
ও সঙ্গীত। ধ্বনিগন্তভীর' শব্বপ্রয়োগে কবি পাঠককে বিভ্রান্ত করিতে পারেন, 
কিন্ত কেবল ধ্বনিগ্ভীর শবসমাবেশে উদাত্ত সঙ্গীত কষ্ট হইতে পারে না, এই 
শব্-সম্তারের সৃভগবিন্যাসেই সার্থক সঙ্গীত-স্থটি সম্ভব হইতে পারে। উপমা- 
চিত্রগুলিও সেইবূপ। সহজ বর্ণনায় কবি তাহার প্রেরণার কৃত্রিমতা ঢাকিয়া 
রাখিতে পারেন, কিন্তু উপমা-চিত্রে কৃত্রিমতা ঢাকা থাকে না। মধুস্দনের 
উপমা-চিত্রগুলির পার্থে হেমচন্দ্রের উপমা-চিত্রগুলিকে দীড় করাইলে ইহাদের 
মৌলিক প্রেরণাগত পার্কটি ধর1 পড়িবে । 


7৪৫ ॥ 


এইবার বুত্র-সংহার কাব্যের আখ্যান-পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা 
করা যাইবে। বৃত্রান্থুর কর্তৃক পরাজিত দেবগণের পাতালপুরীতে গুপ-মস্ত্রণার 
বর্ণনা দিয়া কাব্যের সুচনা । ছ্যুতিহীন, দীপ্রিহীন দেবগণের ক্ষুন্ধ-বিমর্ধভাব 
কৰি সার্থকভাবে ফুটাইয়৷ তুলিতে পারিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে নিবিড় ধূমান্ক 
পাতালপুরীর সংঘত ও স্পষ্ট চিত্রাঙ্গনৈও কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন। . 

“বসিয়। আদদিত্যগণ তষঃ আচ্ছাদিত 
মলিন নির্ববাণ ঘা কুরধ্য ত্িাম্পতি, 
রাহু ঘবে রবিষনথ গ্রাসয়ে অস্বরে ; 
কিংবা লে বজনীনাথ হেমস্ত নিশিতে 
কুঙ্থাটিম্ডিত ঘখ! হীন দীপ্তি ধরে, 


১৮৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


পাণ্ুবর্ণ সমাকীর্ণ পাংশ্ুবৎ তন্গ+-_ 
তেমতি অমররকান্তি ক্লাম্ত অবয়বে ।” 


দেবগণের দীপ্বিহীন স্ত্রান মৃত্তি অঙ্কন করিতে কবি ঘে কয়েকটি উপমা প্রস্বোগ 

করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই সার্থক এবং স্থনির্ববাচিত। কিন্তু এই বর্ণনার পর 
কবি দেবগণের মন্ত্রণা-বিতর্ক ও আত্মকলহের ষে চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন, 
কাহিনীর অগ্রগতির দিক দিয়! তাহাব্র সার্থকতা কতখানি সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ 
করা ষায়। এই বিতর্কসভায় স্থির হইল থে কুমেরু শিখর হইতে ইন্দ্রের 
প্রত্যাবর্তন-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া ছুরস্ত অন্থরকে বধ কন্িবার জন্ত 
দিবারাত্র সমর চালাইয়! যাওয়া হউক-_ 

“সকলে সম্মভ শীন্ব উঠি ব্যোমপথে, 

বেষিয়া অমরাবতী অরাত্রি অদদিবা, 

চির সমরের ম্বোতে ঢালিয়া! শরীর 

দেব নিন্দাকারী ছুষ্ট অস্থ্রে ব্যথিতে ॥” 


ত্বর্গবিতাড়িত দেবগণ যে অন্থরকে নিব্বিবাদে স্বর্গন্থখ ভোগ করিতে দিবে 
না এ কথা শ্বতঃসিদ্ধের স্তায় সত্য। স্থতরাং অস্থুর-নিধন-যুদ্ধে দেবগণের এই 
প্রস্ততি এবং ইহার জন্য এই আত্মকলহ ও বিতর্ক কাহিনীর দিক দিয়া নূতন 
কোন জটিলতা সৃতি করে নাই। এইরূপ একটি অবাস্তর ও গুরুত্বহীন ঘটনা 
কাব্যের নেপথ্যে না রাখিয়া একটি স্বর্গে ইহার আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা 
কাব্যের সুতনা করায়, এই স্থচনাংশ ন্বতত্্রভাবে কিছুটা কাব্যসৌন্দর্যযমত্ডিত 
হইলেও ইহা! দ্বারা কাব্যের গভীরতর কোন উদ্দেস্ত সাধিত হয় নাই। 
কাব্যের ছুইটি বিরোধীপক্ষের একদিকে দেবগণ আর একদিকে বৃত্রান্থুর | 
দেবগণ ত্বর্গবিতাড়িত, বুত্রান্থর হ্বর্গাধিত্িত। এইরূপ পরিস্থিতিতে ছুই পক্ষের 
সংঘর্ষের জন্তই পাঠকের মন প্রস্তুত হইয়া থাকে, স্থৃতরাং এইবপ বিতর্কসভা 
অনর্থক কালক্ষয় করিয়াছে মাত্র । 

ইহার পর দ্বিতীয় সর্গে এন্দ্রিলা কর্তৃক শচীকে দাদী নিযুক্ত করিবার 
প্রস্তাবে কাব্যের একটা মৃলম্ত্রের উপর হাত পড়িয়াছে। পরে প্রথম খণ্ডে 
এগারটি হ্বর্গে এই স্থত্রটিরই অনুবৃত্তি চলিয়াছে। কবি নৈমিষারণ্য হইতে শচীকে 
স্বর্গে আনয়ন ব্যাপারকে কাব্যের একটি মূল অংশরূপে প্রাধান্য দিয়াছেন। 
কাব্ের প্রথম খগ্ডটিতে এই ঘটনারই বিস্তৃত বর্ণনা । কিন্তু এই ঘটনাকে মুল 
কাব্যপরিকল্পনার একটা গৌণ অংশ ছাড়া অন্ত কিছু মনে করা যাইতে পারে 
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না। এই ঘটনাটিকে বৃত্রের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ধরা ধাইতে পারে, কিন্ত 
ইহাই একমাত্র কারণ নয় এবং এই পাপের জন্যই যে বৃত্রের পতন অনিবার্ধ্য 
হইয়া উঠিয়াছে, তাহা! কাব্যের কোথাও বিশেষ দুঢতার সহিত ঘোষণা করা 
হয় নাই। এই ঘটনার সহিত বৃত্রের পতনকে কবি দূর সম্পর্কন্থত্রে বিধৃত 
করিয়৷ দেখাইয়াছেন, স্বতরাং কাব্যের পরবন্তা অংশে এই ঘটনার প্রভাব স্থদূর- 
প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই । তবে ঘটনাটিকে এতথানি গুরুত্ব দিয়! 
বর্ণনা করিবার হেতু কি? মেঘনাদ-বধের মূল আখ্যানাংশের মধ্যে রাবণের 
পাপের চিত্র নাই। হেমচন্দ্র বোধ হয় পাপের চিত্রটি উজ্জ্লরূপে আকিয়] বৃত্রের 
পতনকে যুক্তি-প্রকরণের উপর প্রতিষ্রিত করিয়াছেন। তাহা হইলে কবি কি 
আশা করেন না যে বৃত্রের উপর পাঠক সহান্ৃভৃতিশীল হউক? বুত্রের 
পতনের পথ প্রশস্ত রাখিয়া তাহার ছুব্ব লতা বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া বৃত্রকে 
বীর-চবিত্্র রূপে আকিবার সার্থকতা কি? ইহাতে অন্মান করিতে পারি, 
পৌরাণিক বৃত্রের কাহিনী ফেভাবে পুরাণকার বর্ণনা করিয়াছেন, হেমচন্দ্র ঠিক 
সেই পথটি অস্তত কাহিনীর দ্রিক দিয়া অন্থসরণ করিয়াছেন। তাহার নিজন্ব 
এমন কিছু বক্তব্য ছিল না৷ যাহার জন্য প্রাচীন কাহিনীকে কিছু পরিবত্তিত করিয়া 
লইবার প্রয়োজন হুইতে পারে। 

একাদশ ত্বর্গে, বিবৃত, বৃত্র্সংহার কাব্যের প্রথম খণ্ডকে এই কাব্যের 
ভূমিকা বা উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে। উপক্রমণিকাংশ ও মূল কাহিনী 
অংশ এইভাবে দুইটি প্রথম খণ্ডে বিবৃত হওয়ায় ইহার] দুইটি হ্বতন্ত্র অংশরূপেই 
রুহিয়! গিয়াছে । রস-নিটোল কাব্যের আখ্যানাংশের মধ্যে এইরূপ বিস্তীর্ণ 
ফাটল-রেখা৷ আবিষ্কার করা যায় না। কাধ্য-কারণ ও স্থচনা-পরিণতি পরিপূর্ণ- 
ভাবে মিলিত হইয়া কাব্যের রস-পরিণামে সহায়তা করে । হেমচন্দ্র ইচ্ছা করিয়। 
কাব্যের দুইটি অংশ ছুইটি পৃথক দ্বীপের মত রাথিয়! দিয়! পাশ্চাত্য মহাকাব্যের 
আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। অবশ্ঠ সেরূপ কোন আদর্শ কবির ছিল কি না 
বোঝা শক্ত। 

. প্রথম খণ্ডে শচী-অপহরণ ঘটনার উপর এত গুরুত্ব এবং ইহার জন্ত এত 
সমারোহ-আয়োজন-আড়ম্বর স্থটি করিবার হেতু হিসাবে ইহাও বল! যাইতে পারে 
যে কৰি কোন একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুতে কাব্য-কাহিনী সংলগ্ন করিতে ন৷ পারিয়া 
ক্ষীণ সুত্রে গ্রধিত গৌণ অংশের উপরও অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। 
কাহিনীর প্রবাহ কোন স্থির লক্ষ্যাভিমুখী নয় বলিয়! ইতস্ততঃ চারিদিকে বিস্তৃত 
হইয়া পড়িয়াছে। মহাকাব্য ব৷ মহাকাব্যোচিত আখ্যায়িকাকাব্যে একটা স্থির 
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পরিণতিকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাগুলি বিন্যস্ত হয়; কিন্তু বৃত্র-সংহার কাবোর 
ঘটনা অবিতস্ত । এইরূপ অবিন্যস্ত ঘটনা! দেখিয়া অনুমান হয়ঃ গল্প বলাই 
ষেন কবির অভিপ্রায় । কবির কোন ব্যস্ততার লক্ষণ নাই, তিনি যেন কথক- 
ঠাকুরটির মত পায়ের উপর পা তুলিয়া মুগ্ধ শ্রোতার্দের লক্ষ্য করিয়া গল্পের 
স্ত্র ধরিয়া ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছেন। তাব-উচ্ছাস নিয়ন্ত্রণ 
করিবার কোন চেষ্টা নাই, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! কাহিনী সংক্ষিপ্ত 
করিবার কোন উৎসাহ নাই। এ আদর্শ ঠিক মহাকাব্য বা মহাকাব্যজাতীয় 
আখায়িকাঁকাব্যের আদর্শ নয়, ইহাকে অনেকখানি প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের 
আদর্শ বল! যাইতে পারে । ইহার তুলনায় মেঘনাদ-বধ কাব্যের আখ্যানাংশের 
- প্রচণ্ড গতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই কাব্যের ঘটনাগুলি 
যেন অশ্রাস্ত ল্োতোবেগের উপর .তৃণখণ্ডের প্রায় মুহূর্তের মধো' দুর্বার 
গতিতে ভামিয়া৷ গিয়াছে । পাঠক যদি সজাগ না থাকে, তাহার পর্ধ্যবেক্ষণ- 
শক্তি যদি তীব্র না হয়, তাহা হইলে কাব্যেব অগ্রগতির সহিত সাম্য বাখিয়' 
অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। বৃত্র-সংহার ধীর লয়ের কাবা, 
মেঘনাদ-বধ দ্রত লয়েরু কাব্য । প্রথম কাব্যের আখানাংশে ঘটনার কুগ্ডলী 
আছে, আবর্থ আছে; দ্বিতীয় কাব্যের আখ্যানাংশে আছে অশ্রান্ত হূর্বার গতি। 
প্রথম কাবো ষেন সমতলের নদীধারা, দ্বিতীয় কাব্য যেন পার্বত্য ঝরনা-ধার। 
একটিতে ব্যাপকতা আছে কিন্তু কল্লোল নাই, আর একটি শীর্-আয়তন কিন্তু 
কলমন্দ্র-মূখর | 

প্রথম খণ্ডের ঘটনা-বিস্তার ও আবেগ-বাহুল্য ইহাকে একটি স্বতন্ত্র কাব্যের 
মর্ধ্যাদা দান করিয়াছে । মূল আখ্যানাংশের সহিত সংযুক্ত না হইলেও এই 
খণ্ডের যুদ্ধ-বর্ণনা, মাতৃ-ন্েহ, পত্বী-প্রেম, যুদ্ধপরাজয়ের গ্লানি, যুদ্ধ-যাত্রার 
সমারোহ, যুদ্ধ-জয়ের উল্লাস-__এই সমস্ত বিষয়গুলি এমন বিস্তৃতভাবে বণিত 
হইয়াছে ষে শচী-অপহরণ কাহিনী একটা স্বতন্ত্র কাব্যের মর্ধ্যাদা দাবী করিতে 
পারে। মর্দন কর্তক নৈমিষারণ্যে শচীর নিকট এজ্িলার ইচ্ছাজ্ঞাপন, অসহায় 
শচীর বীরপুত। জয়স্তকে স্মরণ, মায়াকানন স্যট্টি, জয়ন্তের মাতৃরক্ষাহেতু 
নৈমিষারণ্যে আগমন, জয়স্ত কর্তৃক বৃত্র-প্রেরিত ভীষণ বধ, পুনরায় বৃজ্্ কর্তৃক 
রুদ্রপীড়কে নৈমিষারণ্যে প্রেরণ, রুত্রপীড়ের নৈমিযারণ্যে গমনোগ্যোগ, রু্রপীড়- 
পত্ধী ইন্দুবালার উৎকঠা-ব্যাকুলতা, জয়স্ত-রুদ্রপীড়ের যুদ্ধ, জয়ন্তের পরাজয়, 
শচীকে লইয়া রূত্রুপীড়ের স্বর্গে গমন, বুদ্ধ-এজ্জিলান্র নিকট রুদ্রপীড়ের 
যুদ্ধাভিজ্ঞতা বর্ণনা__ইহা! একটি শ্বতন্্র কাব্যের কথাবস্ত হিসাবে খথেষ্ট। কিন্ত 
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প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড 'একত্রেই বুত্র-সংহার কাব্য । স্থতরাং এই ছুইটি খগ্ডকে 
স্বতন্ত্র মনে করিবার কারণ নাই, ইহা মূল কাব্যের একটি অংশ । সেই সঙ্গেই 
প্রশ্ন জাগে ষে, যে-কাব্যে একটি অংশের জন্য কবি এতখানি জায়গ! ছাড়িয়া 
দিতে পারিয়াছেন তাহা কোন্‌ আদর্শের কাব্য? তবে আখ্যায়িক। কাব্যের 
গঠন-আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি যে এই খগ্ুটিকে কাব্যরঙ্গ- 
মঞ্চের পাদপ্রদীপের সন্মুথে না আনিয়া কবি যদ্দি ইহাকে নেপথ্যলোকে 
রাখিয়া দিতেন তাহা হইলে কাব্যের সৌন্দর্ধ্য বাঁড়িত, গঠনও ক্রুটিশৃন্ত হইতে 
পারিত। ৃ 

দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনীর অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কবি দ্রুত ঘটনা- 
সন্গিবেশে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। একদিকে বৃত্রের সৌভাগ্য- 
আকাশে কালো! মেঘের সন্নিবেশ, আর একদিকে বিশ্বকন্মার শিল্প-সদনে ইন্দ্র 
কর্তৃক বজ নিশ্মাণ। এইভাবে দুই দিক হইতে কাহিনীর দুইটি অংশ ষেন 
নিতান্ত যাল্ত্রিকভাবে একটা প্রত্যাশিত ও অনিবাধ্য পরিণতি-লক্ষ্যে আসিয়া 
মিলিত হইয়াছে । হয়ত ঘটনার উপর দৈব প্রভাব এবং কাহিনীর স্থপরিচিত 
পৌরাণিক ভিত্তিই এইভাবে পরিণতিকে যান্ত্রিক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু 
দৈব-সহষোগিতা গ্রহণ করিয়া, স্থুপরিচিত কাহিনীর মধ্যেও যে আবেগ 
উত্তেজনা স্থপ্টি করা যায়, মেঘনাদ-বধ কাব্য তাহার উৎকষ্ট গ্রমাণ। বৃত্রের 
পতনের ভূমিকায় যে দৈব-সহযোগিতা আছে, ঠিক সেইরকম দৈব-সহযৌগিতা- 
তেই মেঘনাদের পততনকে সম্ভব করা হৃইয়াছিল। দেব-অস্ত্রে স্থুশোভিত 
হইয়৷ মায়ার প্রসাদদে অলক্ষ্যরূপে যখন লক্ষণ নিকুম্ভিল ষজ্ঞাগারে প্রবেশ করে 
তখন পাঠক আশা করে না যুদ্ধে লক্ষণ পরাজিত হইবে। সেখানে পরিণতি 
পূর্বব-নির্ধারিত এবং পাঠকের কাছেও তাহা অবিদ্িত নয়, তথাপি মেঘনাদ- 
নিধনকে যান্ত্রিক বা আবেগহীন মনে হয় না। রাবণও যে সবংশে নিহত হইবে 
সে কথা এত জায়গায় এত গাবে শোনা গিয়াছে ষে নে সম্বন্ধে পাঠকের মনে 
কোনরূপ সংশয় থাকে না । কিন্তু রাবণের পতন কি যাস্ত্িক বা আবেগহীন? 
তাই ষে কাব্যের পরিণতি আমর] পূর্বেই অবগত আছি, মধুন্দন অপূর্ব 
দক্ষতার সহিত সেই জ্ঞাত-কাহিনীর চাবি দিয়া পাঠকের অন্তর্পোকের দ্বার 
উদঘাটন করিয়াছেন। পরিচিত আখ্যানাংশের মধ্য ছইতে অপরিচিত অননৃভূত 
জীবন-্স উৎসারিত করিয়াছেন। কারণ মেঘনার্দ-বধ কাব্যে 008৮৪: অপেক্ষা 
8$:18-এর প্রাধান্ত ; আখ্যান অপেক্ষা অন্থভূতি প্রবল। বৃত্র-সংহার ঠিক 
তাহার বিপন্বীত। ইহা বস্তর জড়পিও) কবি একটা সহজ-সরল-বিরোধ* 


১৮৮. আধুনিক বাংল! কাব্য 


হীন কাহিনীর উপর অযথা বস্তভার চাপাইয়।' তাহাকে বৃহৎ করিয়া 
তুলিয়াছেন। ইন্দ্রের বঙ্জ-সংগ্রহ এবং বৃত্র-নিধন-কাহিনীর এই পরিকল্পনাটি 
অতি ক্ষুত্র। কি নানাভাবে এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনাকে বস্তভারে বৃহৎ করিয়া 
তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবেগ-অন্ভূতি উৎসারপণের চেষ্টা ঘষে করেন 
নাই, তাহা নয়; তবে কবির সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । আখ্যায়িকা-কাব্যে 
মেরুদণগ্ম্বরূপ মূল কাহিনীর চারিদিকে বন্ত-তথ্য সমাবেশ করা বিশেষ অপকর্ষের 
কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, কিন্তু এই বস্ত-সমাবেশেরও একটা সীমা 
আছে। হেমচন্দ্র সেই সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়াই বৃত্র-সংহাবের বস্তভার 
পাঠকের শ্বাম রোধ করে। 

এইবার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌছিবার পৃবর্ব পর্য্যন্ত কাহিনীর প্রবহমানতা 
অক্ষু্ন রাখিবার জন্য হেমচন্দ্র যে বিষয়গুলি সন্িবিষ্ট করিয়াছেন তাহার আলোচন৷ 
করা যাইবে । ইহার মধ্যে যুদ্ধ-বর্ণনাই প্রধান। পঞ্চদশ সর্গে, বিংশ সর্গে, 
হাবিংশ সর্গে ও চতুব্বিংশ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনা (শেষের তিনটি সর্গ সব্ব বৃহৎ )। 
এই চার মর্গ ব্যাপী যুদ্ধ-বর্ণনা কাব্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
সুঙ্মুর্শী সমালোচক বন্ধিমচন্ত্র হেমচন্দ্ের যুদ্ধ বর্ণনার উচ্ছৃদিত প্রশংসা 
করিয়াছেন এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব ষে মধুহ্থদনের অপেক্ষা অধিক 
সে কথাও বলিয়াছেন । হেমচন্দ্রের কবিশক্তির প্রকাশ আবেগঅনুভূতিহীন বস্ত- 
বর্ণনাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং যুদ্ধ-বর্ণনাতেও তাহার নৈপুণ্য 
প্রদর্শন খুবই দ্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। প্ররুতই কেবলমাত্র শব্ষের আড়ম্বরে 
তিনি যুদ্ধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা চমৎকার ফুটাইয়া তুল্তি পারিয়াছেন। 
শব ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে কবি ষেন পাঠকদের একেবারে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনের 
মধ্যে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছেন। কোদগুটক্কার, রথ-চক্রের ঘর্থরধ্বনি, সৈন্বা- 
বাহিনীর গগনবিদ্বারক চীৎকার, অশ্বের হ্ষারব যেন পাঠকের কর্ণপটহে আসিয়া 
আঘাত করে। দেঁব-অস্ত্রের অপৃবর্ব কিরণছটা, হ্বর্ণমেঘমালা-লদূশ কিরীট, সাগর- 
তরঙ্গের ন্যায় সৈম্তদলের ছুব্ব্ণার গতি পাঠকের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট চিতরমৃত্তিতে 
উদ্ভামিত হইয়া উঠে। তাই যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্্র বিশেষ কৃতিত্ব-গৌরব দাবী 
করিতে পারেন । 

কিন্তু হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণন| সম্পর্কে ইহাই শেষ কথ] নয়। এবং বঙ্ধিমচন্র 
বলিলেও এ কথা সহজে ত্বীকার করিয়! লইতে পারিব ন! যে যুদ্ধ-বর্ণনায় 
হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব মধুস্থদন অপেক্ষা অধিক। হেমচন্ত্রের কাব্যের বিভিন্ন 
জায়গায় যুন্ধ-চিত্রগুলি ঘদি একত্র হিলাইয়া তুলনামূলক আলোচনা করি, 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯ 


তাহা হুইলে দেখিব হেমচন্দ্রের যুন্ধ-বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্রা নাই । কবির যেন 
যুদ্ব-বর্ণনার একটা নিদ্দিষ্ট ছক (286697 ) ছিল এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধ সেই 
নির্দিষ্ট ছকে ফেলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে । তীহার যুদ্ধ-চিত্রগুলি নিতান্তই 
নৈববর্ণক্তিক। উদ্াহরণন্বরূপ বিংশ সর্গের যুদ্ধ-চিত্রটির উল্লেখ কর] যাইতে পারে । 
এই সর্গের বহু জায়গ। জুড়িয়া কৰি দেব ও দৈতা পক্ষের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। 
কিন্তু এইরূপ বর্ণনা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হইতে পারে না। এই যুদ্ধে জয়- 
পরাজয়ের চূড়াস্ত নিষ্পত্তি ঘটিবে না, কোন একজন বিশেষ যোদ্ধার কৃতিত্ব 
প্রকাশ পাইবে না। কেবল রথ ছুটিবে, তীর নিক্ষিপ্ত হইবে, এ-পক্ষে ও-পক্ষে সৈল্ত 
আহত-নিহত হইবে । রামায়ণ-মহাভারত বা ইলিয়ডের ন্যায় প্রাচীন মহাকাব্যে 
এই শ্রেণীর যুদ্ধ-বর্ণনার একট! উপযোগিতা ছিল; কিন্তু আধুনিক যুগের কাব্যে 
এইরূপ যুদ্ধবর্ণনীর উপযোগিতা কতখানি সে সমন্ধে সংশয় প্রকাশ কর! 
যাইতে পারে। যুদ্ধই হউক অথবা রঙ্গক্রীড়াই হউক কোন একটি বিশেষ পক্ষে 
যদ্দি পাঠকের মন সহানুভূতিশীল না হয়, তাহ! হইলে পাঠক তাহা হইতে 
আনন্দ পাইতে পারে না। মধুস্দন ইচ্ছা করিলে রক্ষসেনা ও বানরসেনার 
একটা খণ্ুযুদ্ধের বর্ণনা কাব্যের মধ্যে অনায়াসেই ঢুকাইয়া দিতে পারিতেন। 
উভয় পক্ষ তো যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইয়। ছিল। কিন্তু যুদ্ধ না করিয়! তাহার! 
অন্ত্রসজ্জিত হইয়া যে পরম্পরের মুখোমুখি হুইয়৷ দ্রাড়াইয়া আছে তাহাতেই 
পরিবেশ আরও গন্ভীব্র হইয়াছে । খণ্ডযুদ্ধের দম্কা বাতাসে নিস্তব-গম্ভীর 
পরিবেশটি লঘু হইয়া যাইত। তাই মধুস্দন তাহার পাঠকদের মাত্র একবারের 
জন্য রণভূমিতে লইয়া গিয়াছেন (অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরণলঙ্কার হ্বর্ণচড়ার অন্তরাল 
হইতে রণভূমি দেখাইয়াছেন ) এবং সেখানে ষে যুদ্ধ দেখাইয়াছেন তাহার এক 
পক্ষে পুত্রশোকাতুর রাবণ, আর একপক্ষে মেধনাদ-হস্তা লক্ষমণ। সে যুদ্ধের 
গতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে পাঠকের বুকের রক্ত শীতল হইয়! ষায়। কিন্তু 
হেমচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনার মানবিক-আবেদন একেবারেই নাই। সে যুদ্ধে কাহার 
সৈন্য মরিতেছে, কাহার রথের চাক! ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, জয়লক্মী কোন্‌ পক্ষের 
অঙ্বশায়িনী হইল, সে প্রশ্ন যেন গৌণ। সৈম্ভেরাও যেন জয়-পরাজয়ের কথা 
ভুলিয়া গিয়া কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। যুদ্ধ-বর্ণনার পশ্চাতে 
হদয়ভাবের বর্ণনা না থাকিলে সে যুদ্ধ-বর্ণনা নিক্ষল। হেমচন্দ্রের এইরূপ বহু 
দ্ধ-বর্ণন] নিক্ষল হইয়া গিয়াছে । আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 
হেমচন্ত্রের, আড়ম্বর আছে, সমারোহ আছে, কিন্তু বীভৎমতা নাই। রথচক্রের 
ঘর্ঘরধবনি আছে, কিন্তু যুদ্ধাস্তকালীন রণভূমির নঞ্নক-দৃশ্ত নাই। যুদ্ধের নাম 


১৯০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


শুনিলে আমরা যে কেবল অস্ত্রের ঝন্ঝনার কথাই মনে করি তা নয়, সেই সঙ্গে 
শবকস্কাল-পরিকীর্ণ ভগ্র রথ, মৃত অশ্বহস্তী ও শবলুন্ধ শৃগাল-কুকুরের 
আনাগোনার কথাও মনে হয়। হেমচন্দ্রের কাব্যে যুদ্ধের সে চিত্ত নাই, মেঘনাদ- 
বধে তাহা আছে। 
যু্ধ-বর্ণনার পর উনবিংশ সর্গে বিশ্বকর্মার শিল্পশালা ও বিশ্বকর্মা কর্তৃক 

বৃত্রনিধন ব্জ নিশ্বীণ-কৌশ্লের বিস্তৃত বর্ণনা এবং একবিংশ সর্গ কৈলাস- 
বাসিনী নগেন্দ্রবালার দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্য।। এই দুইটি প্রসঙ্গ কাব্যের 
অনেকখানি অংশ গ্রহণ করিয়াছে । বিশ্বকর্মার শিল্পশালা বর্ণনায় হেমচন্দর 
যথে্ট কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন । কৰি গভীর ধরণীগর্ভের একটা স্পষ্ট 
চিত্র কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে ফ্ুটাইয় তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই 
একটি জায়গায় হেমচন্দ্র ক্লাসিক কবির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যন্ত 
ম্প্টরেখায় এই শিল্পশালার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং যেখানে দধিচীর 
পবিত্র অস্থি হইতে দেবজয়ী বুত্রাস্থর-নিধন বজ নিশ্মিত হইতেছে, সেই শিল্প- 
শালাটি তাহার পারিপাশ্বিক পরিবেশের সহিত যুক্ত করিয়া কবি অপরূপ 
গাস্তীর্যযের সহিত উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছেন। অনুরূপ গাস্তীর্ধ্য বুত্র- 
হার কাব্যের আরও বনু জায়গায় হয়ত আছে, কিন্তু এই কাব্যের আর 
কোথাও হেমচন্দ্র কল্পনাকে এরূপ ম্পষ্ট ও প্রতাক্ষতাবে উপস্থাপিত করিতে 
সমর্থ হন নাই। 

«কোনখানে ধূমবর্ণ লৌহ-ধাতুরাশি 

পশিছে পৃথিবী-গর্ভে--শত শত যেন 

মহাকায় অজগর পুচ্ছে পুচ্ছ বাঁধি 

ছুটিছে মহী-জঠরে, কোনখানে শোতে 

শুভ্র খড়ীকের স্তর তাড়িত-আলোকে 

আভাময় ; বক্তবর্ণ তাশ্ত্রের স্তবক 

কোনখানে-_-কুধিরাক্ত তরঙ্গ-আরুতি 

রজত সুবর্ণরাজি অন্য ধাতুসহ 

নিরখিলা আখগুল সে মহী-জঠরে, 

শোভাকর--শোভাকর যথা অন্ধকারে 

বিজলী উজ্জল আত! কাদস্বিণী-কোলে ! 

জলিছে ভূমি অঙ্গারস্তর কত দিকে, 


ছেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১ 


কোথাও বা শিখাময়, কোথা গুমি গুমি, 
ছড়ায়ে বিকট জ্যোতিঃ যথা ধুমধ্বজ 
গৃহদাহে, কত দীপ্ধ কভু গু ভাবে ! 
পীতবর্ণ হপ্দিতাল-স্তুপ কোন স্থানে 

ধরে শিখ! নীলব্ণ_দীপ্তি খরতর ; 
কোথাও পারদ-রাশি হ্রদের আকারে । 
কোথা স্রোতে তরুঙ্গিত ছুটিয়া ধরায় |” 


ইহার পর বজ্জ-নিম্মাণ-কৌশলও কৰি অন্গুরূপ গান্ভীরধ্য ও গৌরব রক্ষা 
করিয়। বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। 

কিন্ত একবিংশ সর্গে নগেন্দ্রবালা জয়াকে সম্বোধন করিয়া! যে তত্ব ব্যাখা 
করিয়াছেন, একদিকে তাহা কাব্যের পক্ষে ষেমন অবান্তর তেমনি আর 
একদিকে ইহার নীরসতাও পাঠকের ধৈর্ধযচ্যুতি ঘটায়। মনে হয় কবির 
প্রথম কাব্য চিন্তা-তরঙ্গিণীর নায়ক নরসখা নগেন্দ্রবালার রূপ ধরিয়া তত্ব 
ব্যাখ্য। করিতেছে । এই সর্গে কবি কাব্যের ঘটনাপ্রবাহের গতি রুদ্ধ করিয়া 
যে হ্গ্টি-রহস্তকথার আড়ম্বর করিয়াছেন কাব্যের পক্ষে তাহা ছুর্বলতম অংশ । 
এই তত্বগুলিকে কবি কেবলমাত্র বক্তৃতারপে উপস্থাপিত করিয়া ইহার 
কাব্যমূল্য লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। কাব্যে তত্ব থাকে, কিন্তু জীবন-বিবিক্ত 
তত্বের স্থান কাব্যে হইতে পারে না। কৰি যদি কোন তত্বান্ুভৃতি প্রকাশ 
করিতে চান, তাহা হইলে তাহাকে জীবনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে। 
জীবনের আশ্রয়ে ষে তত্ব প্রকাশ পায় তাহাই কাব্য; আর জীবন-বিবিক্ত 
যে তত্ব তাহাই দর্শন। এই সর্গের তত্ব দার্শনিক, ইহার কোন কাব্য-মূল্য 
নাই। 

ুদ্ধ-বর্ণন1, বিশ্বকর্মা-শিল্প-সদন, বজ্জ-নিশ্মীণ-কৌশল বর্ণনা ও নগেন্দ্রবালার 
দার্শনিক তত্ব ব্যাখ্যা-__-এইগুলি ছাড়াও মূল কাহিনীর পাশে আর একটি 
উপকাহিনীর অস্তঃশ্লোত বহিয়া গিয়াছে । সেটি হইল-_-শচী-এন্দ্িলা-ইন্দুবালা 
এই ত্রিচরিত্রের সমবায়ে হুট আর একটি ত্রিকোণারৃতি কাছিনী। এইটি 
উপকাহিনী হইলেও কাব্যে ইহার প্রাধান্য মূল কাহিনীকেও ছাপাইয়া 
উঠিয়াছে। অবশ্ত মূল কাহিনীর অগ্রগতিতে ইহার সহযোগিতা খুবই অল্প। 
এই উপকাহিনীটি এন্দ্রিলা চব্রিত্রকে পরিস্ফুট করিতে সহায়তা করিয়্াছে। 
কিন্তু এন্ট্রিলা-চরিত্র চিত্রণ কাব্যের মূল উদ্দেশ্গা নয়। তাহা হইলে দেখা 


১৯২ আধুনিক বাংল কাব্য 


যাইতেছে যে কাহিনী-বিন্যাসেও কৰি এমন সচেতন. নন যাহাতে ঘটনা- 
প্রসঙ্গগুলি অন্ততপক্ষে মূল কাব্য পরিকল্পনার আনর্শানুযায়ী বিন্যস্ত হইতে 
পারে। নানা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা! করিয়৷ কাহিনী-প্রবাহের সহজ 
গতিতে নান! বিরোধী তরঙ্গ স্থা্ি করিয়া! তিনি পদে পদে কাব্যের অগ্রগতির 
বাধ! স্থট্টি করিয়াছেন। কৰি যদি বৃত্রসংহারের পৌরাণিক কাহিনীটি নিজের 
ক্ষমতানুষায়ী সাধারণভাবে বর্ণনা করিয়া! যাইতেন, তাহা হইলে মনে হয় এরূপ 
হইত না। মধুস্দনকে ন! বুঝিয়। তিনি মধুস্দরনের অহ্থসর্ণ করিতে গিয় 
গোলযোগের হৃ্টি কৰিয়াছেন। 

আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলে বৃত্র-সংহারের কাহিনী-অংশের 
আলোচনা শেষ হইবে। মহাকাব্যের বা আখ্যায়িকা-কাব্যের ঘটনা-বিন্তাসে 
কিছুটা নাটকীয় কলা-কৌশলের আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতে কাহিনীর 
চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃত্র-সংহারের কাহিনীটিতে নাটকীয় বিন্তাম 
নাই। কবি একবার হ্র্গে বুত্র, আর একবার কুমেরু-শিখরে ইন্দ্রের বর্ণন। 
দিয়াছেন। একবার এন্দ্িলার দপিতা মুত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, আর একবার 
নৈমিষারণ্যে শচীর অসহায় বিপন্ন মূত্তি আকিয়াছেন। এ-পক্ষের ঘটনা কিছু 
অগ্রবস্তী হইলে ও-পক্ষের ঘটনা বর্ণনা করিয়া ছুই বিরোধীপক্ষের ঘটনার 
সমান্তরালতা অক্ষ রাখিয়াছেন। কৰি যেন ক্লাস্ত কল্পনা-বুষভের স্বন্ধে এই 
ছুই পক্ষের কাহিনী দুইটি ঝুলাইয়া দিয়াছেন, সে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রপর 
হইয়া একমময় লক্ষ্যে পৌছাইয়াছে। পাঠক সেই নীরস, একঘেয়ে 
চমৎকারিত্বহীন, আবেগ-উত্তাপহীন কাহিনীর অন্ুনরণ করিতে করিতে 
পরিশ্রাস্ত ও শুষ্কক হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কৈলাসে নগেন্দ্রবালা যখন 
পরম বিজ্ঞের মত তাহার নীরস তত্বের ঝুলি খুলিয়া বসে তখন পাঠকের 
ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়। কোনক্রমে সেই তত্ব-কথার আবর্থ হইতে রক্ষা 
পাইয়া পাঠক যখন দেবসেনা ও অন্থরসেনার অন্তহীন পরিণামহীন যুদ্ধের 
মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সে-যুদ্ধের তূর্ধ্যনিনাদ ও অসিবস্কারে তাহার হৃদয় 
উদ্বেলিত না হইয়া কখন ইন্দ্র ব্জটিকে বৃত্রান্থরের উপর নিক্ষেপ করিয়া এই 
কারাধন্্রণার অবসান ঘটাইবে, সেই শুভক্ষণটির জহ্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করে। তাই বৃত্রসংহার কাব্য সমাঞ্ত হুইলে পাঠক তৃপ্তি বোধ করে বটে, 
. কিন্ত দে তৃপ্তি কাব্য-পাঠের তৃথ্টি নয়, কাব্য যে শেষ হুইয়াছে তাহার 


'তৃষ্ঠি। 
ঘটন। লমাবেশ ও কাহিনী-বিষ্ঠাসে হেমচন্দ্র অপারদর্শী হুইন্াও কাব্যকে 


হেষচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৩ 


অযথা এত বস্তভারে পীড়িত করিয়া! তুলিয়াছেন ঘষে বস্তর সাম্য রক্ষা করিয়া 
শেষ পর্য্যস্ত পাঠকের কৌতুহল-আগ্রহকে তিনি জাগাইয়া' রাখিতে পারেন 
নাই। বর্ণনায় নাটকীয় কলাকৌশল অবলম্বন না করাতেই এইরূপ হুইয়াছে। 
তিনি অবান্তর বলিয়! কিছুই উপেক্ষা করেন নাই । কোন্‌ প্রসঙ্গটির বর্ণনায় স্থর 
চড়াইতে হইবে, সেদিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। কাহিনীর আদি-মধ্য-ভাগ 
কল্পনা করেন নাই। কাহিনীর একটি চূড়ান্ত মূহুর্ত নাই। এমন একটি 
কেন্দ্রীয় ঘটনা নাই যাহাতে পাঠকের স্বদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। শাস্ত 
নিস্তরঙ্গতাবে কাহিনীর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, ইহাই বৃত্রসংহার কাব্যের 
নীরস ও একঘেয়ে হইয়া উঠিবার অন্ততম কারণ। 
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এইবাব্র এই কাব্যের চবিত্রচিত্রণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইবে। 
কাহিনী-বিন্যাসের ক্রটি সত্বেও স্থানে স্থানে বনু প্রাসঙ্ষিক বিষয়ের বর্ণনায় 
হেমচন্দ্র কিছু কৃতিত্ব-গোৌরব দাবী করিতে পারেন। কিন্তু চরিত্র-চিত্রণের ক্রি 
বোধ হয় অপুরণীয়। বিশেষ করিয় চিত্রগুলির সংলাপের মধ্যে, তাহার্দের 
আচরণ-ব্যবহারের মধ্যে কৰি কোথায়ও মহাকাব্যোচিত মহিমামণ্ডিত 
আখ্যায়িকা-কাব্যের পাত্রপাত্রীর উপধষোগী উদাত্ত গান্ভীর্য ফুটাইয়া তুলিতে 
সক্ষম হুন নাই। গন্ভীর পরিবেশ-পটভূমির মধ্যে তাই চবিত্রগুলির চারিত্রিক 
দুর্বলতা ও লৌকিক ভাব-অনুভূতি অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ হইয়া কাব্যের 
মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও গৌরব সমূন্নতিতে বিশেষ অস্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে । 
কেবলমাক্র বিষয়-বর্ণনার গান্ভীধ্যই কাব্যের স্থুর উচ্চগ্রামে উন্নীত করে না, 
কেবলমান্ত্র ঘটনা-সমাবেশে কাব্যের অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে না। উদাত্ত চরিত্র- 
কল্পনা, ভাবগস্ভীর বিষয়-বর্ণনা ও গুরু-ঘটনা-সমাবেশ মিলিত হইলে কাব্যের 
গৌরব সম্ভব হইতে পারে। বৃত্র-সংহারে ভাবগন্তীর বর্ণনা! স্থানে স্থানে আছে, 
গুরু-ঘটনা-সমাবেশও কিছু কিছু আছে, কিন্ত উদাত্ত চরিত্রকল্পনার অভাবে 
স্ঞুলিও কার্যকরী হুইয়া উঠিতে পারে নাই। 

বৃত্র-মংহার মেঘনাদ-বধ কাব্র গ্তায় 157010 1০96৫5-র আদর্শেই 
বচিত। ইহার রচনা-আদর্শে পাশ্চাত্য মহাকাব্যের অন্গবর্তন লক্ষ্য করা ন। 
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গেলেও, ইহা ষে' বীরভাবপ্রধান কাব্য তাহা কাব্যের কাছিনী-পরিকল্পনা, 
ঘটনা-সমাবেশ ও চতিত্র-চিন্্রণের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই সহজে, বোঝা যায়। 
বুত্র যখন বীরগর্ধে ঘোষণ! করে-_ 

“স্বল্প করিম অদ্য শুন দৈত্যকুল, 

স্বল্প করিম হের ম্পরশায়া ত্রিশূল-_ 

সূর্যেরে রাখিব ক'রে রথের সারি, 

চন্দ্র সন্ধ্যামুখে নিত্য যোগাবে আরতি, 

পবন ফিরিবে সদ! সন্মার্জনী ধরি ।” 
তখন বুঝিতে বিলগ্ব হয় না যে রাবণের ন্যায় শক্তি-গৌরব-ই এই চরিক্রের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । তাহা ছাড়া এতগুলি যুদ্ধের দ্বারা ষে কাব্যের পরিবেশ- 
পটভূমি পূর্ণ হইয়াছে তাহা যে বীরভাবপ্রধান কাব্য, ইহা! সহজেই অনুমান 
করা যায়। স্থতরাং বুত্রকে ও এই কাব্যের অন্যান্ত চরিত্রকে বীরকাব্যের 
চরিত্রর্পেই বিচার করিতে হইবে। কিন্তু বীবকাব্যের চরিত্রের বীরত-ই 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও এই বীরত্ব-ধরন্ধের অস্তরাল হুইতে তাহার মানব- 
পরিচয়টি উদ্ঘাটিত না করিতে পারিলে সে চরিত্রের আশ্রয়ে কাব্যের রস-পরিপত্তি 
সম্ভব হইতে পারে না। 

বৃত্র-সংহার কাব্যের চরিত্র-বিচারে তাই চরিজ্ের বীরধন্মও যেমন লক্ষ্য 

করিতে হইবে তেমনি চরিত্রগুলি এক-একটি জীবস্ত গদা! লইয়! উঠিয়াছে কি না 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া! তাহার মানব-ধর্ম্মটিও দেখিতে হইবে । তবে সাধারণ- 
ভবে বলিতে পারি এই কাব্যের কোন একটি চরিত্রও পাঠকের অন্তর্লোকে 
প্রবেশাধিকার পায় নাই। কাব্যের চরিত্রগুলি যে বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত হইয় 
পাঠকের মন্লোকে প্রবেশ করিতে পারে, স্থল বাহ্‌ পরিচয় পরিহার করিয়া 
যে সুক্্ম ভাবপরিচয়ে শাশ্বত মানবরূপে তাহার! পাঠকের হৃদয়তীর্ঘে অধিঠিত 
হয়, বুত্র-সংহার কাব্যের কোন চরিত্রে সে বৈশিষ্ট্য নাই। কবি কোথায়ও 
তাহার হুষ্ট চরিত্রের প্রতি পাঠকের সহান্ৃভৃতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। 
এ বথা সাধারণভাবে পূর্বেও বলা হইয়াছে, স্থতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে কৰি বীরচরিত্র অঙ্কনে কী পরিমাণ 
পারদশিতা দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসাপেক্ষ। সেবিচারে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে যে কোন চরিজ্ের বীরত্ব-গব্ব” প্রকৃতই তাহার বীর-হৃদয় হইতে উৎসারিত 
কি না, মুখে সে যে বীর-কীত্তি দাবী করিয়াছে তাহার আচরণ ক্রিয়াকলাপের 
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মধ্যে সে দ্বাবীর সমর্থন আছে কি না। তাহার বীরত্ব-গর্ধব "কি শূন্যগর্ত অথব! 
তাহা বীর চেতনার দু ভিত্তির উপর প্রতিষ্রিত? সে আদর্শে বিচার করিতে 
গেলে প্রথমেই বৃত্রের মৌথিক আস্ফালন ও আচরণের মধ্যে কোন সঙ্গতি 
থুজিয়! পাওয়া যাইবে না। কাব্যের প্রথম খণ্ডে বৃত্র স্থুমিজ্রের মুখে স্বর্গে দেব- 
উৎপাত সংবাদ যেরূপ দুঢ় অবিশ্বাসের সহিত উপেক্ষা করিয়াছিল--পরে সে 
বাঁরহ্ৃদয় যেন আকস্মিকভাবে সংকুচিত হইয়। গিয়াছে । 


দুনিয়া হাসিলা বৃত্রান্থর দৈত্যেশ্বর ) 
কহিলা, “প্রলাপ না কি কহ মন্ত্রির? 
আসিবে সমরে ফিরে অমর আবার ; 
এ অযথা কথা মন্ত্রি রচিত কাহার ? 
দানবের ভয়ে ব্বর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া 
লুঙ্কায়িত আছে সবে পাতালে পশিয়া! 
সাধা কি দেবের পুনঃ হয় স্বর্গ মুখ, 
যাক কতকাল আরো? ঘুচুক সে ছুখ” |” 


এটু উক্তিতে বৃত্রের ভয়হীন-শঙ্কাহীন বলিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয়-ই পাওয়া 
গয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের স্চনায় বীর বৃত্র যেন শৃগালের ন্যায় ভীতশঙ্কিত 
হই] উঠিয়াছে। প্রথম খণ্ডে বৃত্র-চিত্রের বীর-হ্বদয়ের যে পরিচয় আঁকা 
হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডের ভীরু ভাবেরকালিমায় তাহা নিশ্চিহ হুইয়। গিয়াছে। 
এই খণ্ডের সুচনাতেই (দ্বাদশ সর্গে ) জলমগ্ন ব্যক্তির হ্যায় বৃত্রের অসহায়তা- 
হতাশাকে দূর করিবার জন্য বৃত্রমহিষী এন্দ্রিলা-চরিত্রে কৰি একটু 
মাত্রাতিরিক্ত তেজ সঞ্চারিত করিয়া বৃত্রকে উজ্জীবিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। ইহ] দ্বারা কোন্‌ উদ্দেশ্ঠ পিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে 
এন্দিলার তেজোদ্দীপ্ত মৃত্তির কাছে বধকালীন পশ্তর ন্যায় বৃত্রের মুত্তিটি 
অধিকতর অসহায় দেখাইয়াছে। 
প্বাম৷ তুমি” বলি দৈত্য তুলিলা নয়ন। 
হেরিলা এন্দিলা মুখ গব্বিত গম্ভীর, 
দৃত্তে ওঠে প্রশ্দুটিত, চারু বিশ্বাধর 
_ বিস্ফীরিত ঘন ঘন, প্রদীপ্ত নয়ন । 
সে চিত্র নিরখি বৃক্র আবার নীরব। 


১৯৬ আধুনিক বাংলা কাব্য 


লাবণ্যমগ্ডিত গণ্ড দৃশ্তের ছটায় 

চিত্ত-প্রতিবিষ্ব ষেন প্রভান্বিত এবে 

সবর্ব অঙ্গে, অবয়বে ললাটে গ্রীবায়। 

যেন বা কি দৈববাণী অন্টের অশ্রুত, 

গোপনে শুনেছে বাম! তাই সে প্রত্যয়, 

দুঢতর এত মনে,__তাই উপহাস 

করিছে দন্ধজ বাক্যে দনুজ-মহিষী । 

দেখিয়া! দৈত্যের মনে দর্প উপজিল; 

এন্দ্রিলার গব্ৰে ষেন চিত্ত ক্ষণকাল 

জন্মিল প্রত্যয় হেন--তাহারি সে ভ্রম |” 

রাবণের সহিত বীরত্ব-গৌরবে বৃত্রের একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই সর্গে 

ধর! পড়িয়াছে। এই সর্গে শিবের ক্রোধবহিতে বুন্ধ তাহার পতনের পুব্ব-ুচনা 
দেখিয়! এক্দ্রিলাকে সব্বাগ্রে অভিযুক্ত করিয়াছে-_ 

“এন্দ্রিলে এন্দিলে, জান নাকি হেনকুস্ত 

ভাঙ্গিলে দিখণ্ড করি চরণ আঘাতে ।” 

রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারকে ত্রিভুবনে সকলেই নিন্দা করিয়াছে, বাবণ- 

পত্বী চিত্রাঙ্ষদা পর্ধ্যস্ত। কিস্ধ রাবণ নিজে ইহাকে কোনদিন পাপকর্্ বলিয়া 
মনে করে নাই ; অতি শোক-বিহ্বল মুহূর্তেও তাহার বিলাপের মধ্য হইতে এ 
স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয় নাই যে সীতাহরণেই তাহার পতন। স্থর্পনথার 
প্রতিও কখন কোন অসতর্ক মুহুর্তে রাবণ তীব্র বিযোদ্গার করে নাই, একবার 
মাত্র আক্ষেপের সহিত বলিয়াছিল-_হায় হূর্পনথা, কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুই 
রে অভাগী কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা এ তভূজগে? এ উক্ভিতে 
অভিযোগ নাই, ক্ষেদ নাই, কটাক্ষও নাই। রাবণ শক্ি-গৌরবী, সেই শক্তিকেই 
মে জগতের সমস্ত নীতি-আদর্শধর্দের উপর স্থান দেয়। রাবণ যাহ! করে 
বিশ্ব তাহা শ্বীকার করিয়া লইবে, রাবণ কখনও বিশ্বের বিধান ত্বীকার করিয়া 
লয় না_রাবণের জগতের কক্ষাবর্তন স্বতন্তর। এই শক্তি-অভিমান-ই বাবণ- 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাহার গৌরবের মূল উতৎ্ম। বহুবার রাবণ দেখিয়াছে 
তাহার ভাগ্য-দেবতা তাহার প্রতি প্রসন্ন নন, বহুবার সে করায়ত্ত সিদ্ধিকে 
'খলিত হইয়া! যাইতে দেখিয়া বিন্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বাবণের হয়ে 
বিদ্দমা্র দুর্বলতা দেখ! যায় নাই। ধরিত্রীর মৃত লে কুন্তবর্ণ-বীরবাহ 
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মেধনাদের অকালমৃত্যুর শোক-যন্ত্রণী সহা করিয়াছে, কিন্তু একটুও বিচলিত হয় 
নাই, তাহাব্র নিজের শক্তির উপর মে কখনও আস্থা হারায় নাই। রাবণ 
ধরিত্রীর ন্যায় সহনশীল এবং ধৰিত্রীর ন্যায় শক্তিশালী । ইহার তুলনায় বৃত্রের 
এইরূপ বালস্থলভ দূর্বলতা, এইরূপ কাপুরুষের ম্যায় সংশয় তাহার চরিত্রের 
বীরধশ্মকে তো প্রতিষ্ঠা করে-ই নাই, পরন্ত তাহাকে সাধারণ মানুষের স্তর 
হইতেও নীচুতে নামাইয়৷ দিয়াছে । শচীকে ন্বর্গে আনিবার প্রস্তাব ধীন্্রিলার 
নিকট হইতে প্রথম উত্থাপিত হইলেও বৃত্র-ই সে প্রস্তাব সমর্থন করিয়। ভীষণ- 
রুত্রপীড়কে নৈমিষারণ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। তখন এন্দ্রিলার সহিত বৃত্রও 
নিশ্চয়ই এই প্রস্তাবে বিশেষ কৌতুকবোধ করিয়াছিল, কিন্তু কৌতুক-রহস্ত 
ঘটনাকে বখন গুরুতর ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ের দিকে পরিবস্তিত করিয়! দিল, তখন 
সে কৌতুক বৃত্রের কাছে বিশ্বাদ হইয়৷ গিয়াছে এবং এই পাপকর্মের সমস্ত 
দায়িত্ব এন্দ্রিলার স্বন্ধে চাপাইয়! দিয়! বৃত্র এন্রিলাকেই তাহার পতনের জন্য 
অভিযুক্ত করিয়াছে । ইহা! কোন বীর নায়কের সঙ্গত আচরণ বলিয়া ধরা 
বাইতে পারে না। 

আবার শিবের ক্রোধাগ্নি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্রের হালভাঙ্গা পালছেঁড়া 
অসহায় মৃত্তি তাহার ছূর্ববল হ্ৃদয়কেই সুস্পষ্ট করে। ইহাতে অনুমান হয়, বৃত্রের 
শক্তি-গর্ধের মূলে আছে শিবের মঙ্গল-আশীর্ববাদ । বৃত্রের শক্তি দেবশজি, 
তাহার হৃদয় ও বাছুর শক্তি নয়। বীরের শক্তির প্রকাশ কোথায় ? ইষ্টদেবতা 
বিমুখ, সমগ্র জগৎ বিমুখ, নিসর্গশক্তি দেবশক্তি বিমুখ-_এই বিশ্ব-বিমুখতার মধ্যে 
একমাত্র হৃদয়বল ও বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া ষে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামেই শক্তির 
পরাকাঠঠা। সে সংগ্রামে পরাজয়-গ্লানিও গভীরতর বিজয়-গৌরবে অভ্যধিত হয়, 
যেমন হুইয়াছে রাবণ চরিত্রে । কিন্ত বুত্র যে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ 
হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, দেবগণকে সে যে দাস-পদে নিষুক্ত করিবার সঙ্কল্প করে, 
সে সঙ্কল্পের শক্তি সে যে কোথা হইতে পাইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের স্চনাতেই তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে । বৃত্রের দুর্বলত! টদব-আবশীর্ববাদের বর্শে আচ্ছাদিত হইয়া 
আছে। ধৈব-আশীর্ববাদের যে অক্ষয় রক্ষা-কবচ সে সংগ্রহ করিয়াছে সেই রক্ষা- 
কবচই বৃত্রের সমস্ত শক্তি, সমস্ত জয়-গোৌরবের মূল। তাই আলাদীনের আশ্চর্ধয- 
প্রদীপ অপহৃত হইলে সে যেরূপ বিমর্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, বৃত্রও ঠিক 
সেইরূপ বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে। রাবণও মহাদেবের বরপুষ্ট কিন্তু রাবণের 
নিজের শক্তির কাছে সে সংবাদটি অত্যন্ত গৌঁণ হইয়া পড়িয়াছে। রাবণ ষে 
বামেঝ বিরাট বানর-সৈন্ের বিরুদ্ধে, তাহার নিজের বিরূপ ভাগ্য-দেব্তার বিরদ্ধে 
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অটল বিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়! গিয়াছে-_সে শক্তি মহাদেব যোগান নাই, সে-শক্তি 
রাবণের বাহু-শক্তি। 

যে চরিত্র শক্তি-অভিমানী, শক্তি অবমাননা ও পরাজয় তাহার কাছে মৃত্যু- 
তুল্য। কিন্তু বৃত্রের মধ্যে লক্ষ্য করি যে দেবাস্থরের যুদ্ধে তাহার শক্তি-পরাজয়ের 
জন্য সে তত বিমর্ষ ও চিন্তিত নয়) পরাজিত হইলে এই সৃখভোগ্য স্বর্গপুরী 
ছাড়িয়া যাইতে হুইবে এই চিন্তাই তাহার মনে গুরুতর পাষাণভার চাপাইয়। 
দিয়াছে । “কি ফল বাচিয়া ত্বর্গ ছাড়ি?_বৃত্রের এই উক্তি দেখিয়া এমনও মনে 
করা যাইতে পারে ষে স্বর্গের উপর তাহার তেমন কোন আকর্ষণ না থাকিলে, বুক্র 
হয়ত গোপনে পলাইয়৷ আত্মরক্ষা করিবার কল্পনাকেও হেয় জ্ঞান করিত না এবং 
মন্ত্রীর সহিত সে বিষয়ে হয়ত পরামর্শও করিত। তবে একবার হ্ব্গস্থ্ধা ভোগ 
করিয়! ত্বর্গ ত্যাগ করা, বড়ই বেদনাদায়ক । 

ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারি মধুস্ত্দন ষে গভীর অন্ুতব-কল্পনা হইতে বাবণ- 
চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন, মে গভীরতা বৃত্রে নাই । হেমচন্দ্র অতি স্থূল 
ও লৌকিক কল্পনায় বৃত্রকে রূপ দ্রিয়াছেন। মেঘনাদ-বধে রাবণ রাক্ষস হইয়াও 
বীর মানব; বৃত্র অস্থরই । অস্থরের নীচতা তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রকট, অথচ 
পৌরাণিক অন্থর-শক্তিটুকু তাহার নাই। 

কাব্যের নাম যদিও বুত্রসংহার, তথাপি কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুত্র নয়, 
এক্দিলা। এই কাব্যের প্রথম খগুকে যেমন 'শচী-অপমান' নাম দেওয়া যায়, 
তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডকে 'এন্দ্রিলার দর্পভঙ্গ' নাম দেওয়া যায় । এন্র্রিল! চরিত্রে 
কবি হয়ত লেডি ম্যাকবেথের ছায়াপাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সবক্ষেত্রে 
গৌরব রক্ষা করিতে পাবেন নাই । এন্দ্রিলা চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য-_রূপ-এীশবরধ্য- 
ক্ষমতাঁ-গর্বব । শচীকে সে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিছন্ী কল্পনা করিয়া শচী-অপমানের 
ছারা তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে। বুত্র দেবতাদিগকে পরাজিত 
করিয়া যখন ত্বর্গ হইতে বিতারিত করিল, তখন ন্বর্গবাসী হইয়াও ঘে এক্দিলার 
ক্ষমতা-লিপ্সা তৃপ্ধ হয় নাই, টৈত্যপতি বৃত্রের নিকট খেদৌক্তির মধ্যে তাহার 
আভাম পাওয়৷ যায়। 


“কহিল! এন্জিলা দিয়াছে ষে সব, 
জানি হে সেসব বিভব গৌরব 
তবু সববর্জন-পৃঁজিতা নই। 
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মণিকুলে যথা কৌস্তত মহৎ 
নারীকুলে আমি তেমতি মহৎ 

বল দৈত্যপতি হয়েছি কই? 
এখনও ইন্দ্রাণী জগতের মাঝে 
গৌরবে তেমনি হ্থখেতে বিরাজে 


এখনো আয়ত্ত হ'লো৷ না সেই ॥৮ 


'হেমচন্দ্র ম্যাকবেথ নাটকের আদর্শে এন্দ্রিলা চরিজ্রের এই €বশিষ্ট্যটি বীরত্ব- 
প্রধান আখ্যাকিকাকাব্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ভালো 
করেন নাই । কারণ ক্ষমতা-লিগ্লা, দূপগৌরবের মোহ প্রভৃতি মানব-চবিত্রের 
গভীরতম অস্তর্লোকের প্রবৃত্তি-সংঘাতগুলি ফুটাইয়া তুলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র 
আধখ্যায়িকা-কাব্য নয়। প্রথমত মানব-চরিত্রের এই দিকগুলি রোম্যার্টিক- 
কাব্যের বিষয়, ক্লাসিক-ধর্মী আখ্যায়িকা-কাব্যের বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, 
মানবপগ্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এমন স্থক্ম ও জটিল ব্যাপার যে চরিত্রের 
গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়৷ সেখানকার সুপ্ত অবচেতন-মনের গ্রন্থিসঙ্কুল 
ইচ্ছা-ভাবনা-কামনাগুলি বিস্তৃততাবে বিশ্লেষণ করিয়া তবে এই প্রবৃত্তির 
সংঘাত-নিবৃত্তি-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বাস্তব ও মনস্তত্বসম্মত করিয়া তুলিতে হয়, 
ইহাকে কোন কাব্যের গৌণ বিষয় করিয়া রাখিলে ইহার উপর সুবিচার কর! 
হয় না। ইহার জন্য স্বতন্্ ক্ষেত্র ও পরিবেশ চাই। তাহা ছাড়া কেবলমান্ত 
এই প্রবৃত্তির আভাসটুকু দিয়া রাখিলেও চলে না; সুচনা হইতে বিবর্তন 
এবং বিবর্তন হইতে পরিণতি পর্ধ্যস্ত এই প্রবৃত্তির সমস্ত স্তরগুলি দেখাইতে 
পারিলে তবেই পাঠক ইহাকে বাস্তব বলিয়। গ্রহণ করিতে পারে। সেক্নপীয়ার 
ম্যাকবেথের স্থায় একখানি পূর্ণ নাটকে ষে ভাবটিকে যে পরিবেশে ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন, হেমচন্দ্র তাহার কাব্যের একটি পার্খ্ব চরিত্রের সাহায্যে তাহা 
ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এন্দিলা চরিত্রের 
এই শ্রেষ্টত্বাভিমানকে অঙ্কুর হইতে পরিণতি পর্য্যন্ত দেখাইতে পারেন নাই, 
কেবলমাত্র মধ্যস্থলটুকু দেখাইয়াছেন। তাই এন্ছ্িলা-চরিব্র ষেন কিছু বিসদৃশ। 
কিছু বেশিমাত্রায় চঞ্চল, কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়া! বোধ হুইয়াছে। যে ঈর্ধামপ্ধ, 
কুটিল মানস-পরিবেশের দ্বারা তাহার কণ্ ও চিন্তা নিয়স্রিত হইয়াছে, সেই 
মানস-পরিবেশটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ-ভূমিকার অতাবে তাহার আচ্রণ-ব্যবহার 
ষেন বিদ্দৃশ ও অবান্তব বলিয়। মনে হইয়াছে। এজ্িলার ঘে উক্তিটি উপরে 
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উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইটি দেখিলে মনে হয় ঘে স্বর্গ হইতে দ্বেবগণকে বিতাড়িত 
করিবার জন্যে এরত্দ্িলার একটা গ্রপ্ত উদ্দেন্ট সিদ্ধ হুইয়াছে । শচীকে 
গোরবচ্যুত করিয়া তাহার গৌরব-সিংহাসন অধিকার করিবার উগ্র 
লালসাতেই ষেন এন্দ্িল৷ বৃত্রকে স্ব্গজয়ের প্ররোচন। দিয়াছে; স্বর্গ অধিকৃত 
হওয়ায় সেই উদ্দেশ্টা আংশিকভাবে সফল হইয়াছে এবং সেই আংশিক 
সাফল্যের কথাই ষেন উপরের এই উক্তিটির ষধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত 
কবি স্বর্গজয়ের পশ্চাতে এন্দ্রিলার গুপ উদ্দেশ্টের ইঙ্গিতটুকুও দেন নাই, এবং 
কোথাও এমন আভাম পাওয়। যায় না যাহাতে স্বর্গজয়ের ঘটনাটিকে শচীর 
উপর 'ইক্দ্িলার বিজয়-গোঁরবের সহিত সমস্বিত করিয়া দেখ! যাইতে পারে। 
স্থতরাং এন্দ্িলার এই উদ্ধ'ত-উক্তিটির ভূষিকা-অংশে এক্িলার মানসপপ্রবৃত্তি 
বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ না হওয়ায় ইহা! খুবই থাপছাড়া বলিব! মনে হইয়াছে। 
কাব্যের শেষে একটিমাত্র লাইনে কৰি এরত্দ্িলার পরিণতির সংবাদটি পরিবেশন 
করিয়াছেন-_ 

“দৃহিল এঁন্দ্রিল৷ চিত্তে প্রচণ্ডে হতাশে 

চির দীপ্ত চিতা যথা ।- ব্রহ্গাণ্ড যুড়িয়া 

ভ্রমিতে লাগিল বামা। উন্মার্দিনী এবে।” 

কবি চরিত্রটির উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহাতে এইব্প 
একটি লাইনে তাহার পরিণতিকে সংক্ষিপ্ত কর! শ্বাভাবিক কলা-কৌশলের 
দিক দিয়া ঠিক হয় নাই। এই শ্রেণীর চরিত্রের পরিণতি-ই বিশেষ 
কৌতুহলোদ্দীপক। কিন্তু এন্দ্রিলার পরিণতি-চিত্র এ কাব্যে নাই) তাহার 
পরিণতি-অংশ ধর্দি কবি বুত্র-সংহার কাব্যের পক্ষে অনাবশ্টকবোধে বঞ্জন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখনই আমর! প্রশ্ন করিব ষে পূর্বে এই চবিত্রের 
এন্সপ প্রাধান্ত কবি কেন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন? তবে এ কথা ঠিকই 
এন্জিলা-চরিত্রকে কৰি যে আদর্শে সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তাহার জন্য 
একখানি শ্বতন্্র কাব্য-রচনার প্রয়োজন ছিল। 
কবি সব ক্ষেত্রে এক্জ্রিলাঁচরিত্রের গৌরবও অঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। 

যাহার স্বামী স্বগ্জম়ী, সমগ্র দেবকুল যাহার হ্বামীর প্রতাপে ভীত কম্পিত, 
তাহার ঈর্যাও ঠিক নাধারণ মানুষের মত নর। লেঈর্ধার মধ্যেও একটা 
মহাকাব্যোচিত গৌরব থাক! উচিত ছিল। কিন্তু শচীর প্রতি শীন্দ্রিলার ঈর্ধা 
কলহ যেন বাঙ্গালী খবরের ননদ-ভ্রাতৃবধূর ঝগড়া-কলছের নীচু স্তরে নামিয়া 
আসিয়াছে এবং শচী-এক্রিলার এই উপকাহিনীটি ষহাকাব্যের কঠিন তৃ- 
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সংস্থানের মধ্যে একটা জলাজমির মত অযথা অনেকটা জায়গা! অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে। আবার বৃত্র শিবের ক্রোধাগ্নিতে ভীত হুইয়া শচীকে ফিরাইয়া 
দিবার আদেশ দিলে এক্রিলার আচরণ সাধারণ পাঠকের রুচিকেও পীড়িত 
করে। ষোড়শ সর্গে হেমচন্দ্র এন্দ্রিলার সেই রুচিবিগহিত আচরণের দীর্ঘ বর্ণনা 
দিয়াছেন । শচীকে ফিরাইয়। দিবার প্রস্তাব হইতে স্বামীকে নিবৃত্ত করিতে না 
পারিয়৷ এঁক্মিলা মদন-সহায়তায়, মাদকতাপূর্ণ অঙ্কসঙ্জায় এবং বিলাসকলাদ্বার। 
ুদ্ধ-প্রত্যাগত স্বামীর চিত্ত বশ করিতে চেষ্টা করিল। রুত্রপীড়ের ন্যায় দেবজয়ী 
পুত্র যাহার, ইন্দটুবালার ন্যায় সাধবী পুত্রবধূ যাহার অন্তঃপুর উজ্জল 
করিয়াছে, তাহার পক্ষে ম্বামীর প্রতি অকত্রিম প্রেমভক্তিতে নয়, রণক্লান্ত স্বামীর 
শ্রম অপনোদন করিবার জন্য নয়, কৃট উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এই 
বারাঙ্গনা সজ্জা, এই মদ্িরবিহ্বল প্রণয়সম্তাষণ, 'এই কুটিল প্রেমাভিনয় অতান্ত, 
অমর্ধ্যাদাকর। 

এক্দ্রিলার সমস্ত ছলাকলা-বিলাস-বিভ্রম ব্যর্থ হইল। কিন্তু সে সব্ব প্রকার 
পরিস্থিতির জন্য প্রস্তত। তাই এই প্রেম-চিজ্র উপসংহারের ভার মর্দনের 
উপর-_ 


“অব্যর্থ-সন্ধান! মদনের বাণ 
আকুল করিল দঙ্থজ পরাণ 
ফিরিয়! দেখিল স্থির সৌদামিনী 
হাসিছে এন্দিলা-_দীনবকামিনী 
লাবণ্যরাশি |” 
এই কুৎসিত প্রেম-চিত্র অস্থনে যে কবির সৌন্দর্ধ্যবোধ পীড়িত হয় না, তিনি 
মহাকবি হইলেও তাহার রুচি প্রশংসনীয় নয়। এক্জিলার পার্খে প্রভাত-আকাশের 
ম্লান-পাওুর শুকতারাটির ন্যায় মেঘনার্দ-বধ কাব্যের একটি চরিত্র মনে পড়ে। 
তাহারও ইন্্রজয়ী মেঘনাদ পুত্র, প্রমীলা পুত্রবধূ, দুর্জয় রাবণ স্বামী। কিন্ত 
দ্বর্ণলঙ্কার কোন্‌ কক্ষের কোন্‌ গবাক্ষ হইতে তাহার অশ্রশ্নোত সাগরতরঙ্গে 
গিয়া মিশিতেছে, তাহা আমর! জানি না। মাত্র কয়েকবার সে শোকধোঁত 
রক্তহীন পাুর মুখচ্ছবি আমর] দেখিতে পাই, দে চির-মাতৃত্বের গৌরবে, স্নেছে 
কল্যাণে প্রেমে ভক্তিতে দেবী“গ্রতিমারূপে তখনই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়! 
যায়। 
ইন্দুবালার স্তায় একটি চরিত্র এই শ্রেণীর কাব্যে অত্যন্ত বেমানান হুইয়াছে। 
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যুদ্ধের ঘনঘটা ও বীরত্ব-আড়ম্বরের মধ্যে ইন্দুবালা নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া 
কাহিনী প্রবাহের এক তটপ্রান্তে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ম্তরাং প্রমীলা- 
মেঘনাদের প্রেম যেরূপ মাধুর্য্য ও বীর্য্যের সমবায়ে কাব্যে অপরূপ মহিম! লাভ 
করিয়াছে, ইন্দুবালা-রুত্রপীড়ের প্রেম সেরূপ মহিমা! লাভ করে নাই। কাব্যে 
ইন্দুবালার প্রকাশ অত্যন্ত কুন্িত। শচীর সহিত তাহার মধুর সম্পর্কটির উপরও 
এন্দ্রিলার রোষ-বহি পতিত হইয়া তাহা এন্দ্িলার দৃপ্ত চরিত্র-বৈশিষ্ট্ 
পরিস্ফুট সহায়ক রূপে ব্যাহত হইগ্লাছে। এবং ইন্দুবালা নীরবে সমস্ত তত্সনা 
গঞ্জনা সহ করিয়! কাব্যে একটা 7851০ চরিত্রের ভূমিকা! অভিনয় করিয়াছে । 
কবি কয়েকটি সর্গে অনর্থক এইরূপ একটি 70%551%9 চরিত্রকে প্রাধান্য দিয় 
কাব্য-ভূমিতে স্থানের অপচয় করিয়াছেন। ইন্দপুবালার মধ্যে কবি শচীর প্রতি 
সহানভূতিশীলতার ভাবটি কোন্‌ গুঢ় কারণে ফুটাইয়া তুলতে চাহিয়াছেন 
তাহা বোঝা শক্ত। হয়ত ইহাদ্বারা ঈর্ধা-ছন্ব ও ক্ষমতাধুদ্ধের বাম্পাবেগে 
উত্তপ্ত কাব্যভূমির মধ্যে সরলতা ও শান্তির প্রত্রবণ আনয়ন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, হয়ত এন্দ্রিলার দৃপ্ত চরিত্রের পার্খে ইন্দুবালার সরল কুস্থম-পেলব 
চরিক্রটিকে পাশাপাশি রাখিয়া উভয়ের পার্থক্যটি স্ুপরিষ্ফুট করিয়াছেন। 
কিন্ত কবির এই উদ্দেশ্টা কাব্যের ওঁচিত্যবোধকে কিছু পরিমাণ ক্ষুণ্ন করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। সরমা অশোক কাননে সীতার পদতলে তুলসীর মূলে স্বর্ণ 
দেউটির প্রায় ছিলেন, কিন্তু সরমা রাঁবণ-অন্তঃপুর-লক্ষমী হইয়াও যে-সীতার দুঃখে 
দুঃখী হইয়াছিলেন তাহ] কাব্যের স্বাভাবিকতা ক্ষুপ্ন করে না। কারণ সরমা 
বাম-ভক্ত বিভীষণের স্ত্রী । স্বামী বাম অনুগত, স্ত্রী সীতা অন্ুগত-_এইভাবে 
বিভীষণ সরমা তাহাদের চাবিত্র-বৈশিষ্ট্যে সমগ্র লঙ্কাবাসীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া সরম! চরিত্রে কবি এমন একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের 
ব্ঞজন! দিয়াছেন ষে,সরম| যেন নিজের আদর্শনাঙ্ষায়ী নিজের পথ করিয়া 
লইতে পারে। ইন্দুবালার দে বৈশিষ্ট্য নাই, তাহার স্বামী রুদ্রপীড়ও দেব- 
বিপক্ষে, দেবযুদ্ধে অক্ষয় ঘশঃকীত্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাহার অভিপ্রায়। স্থতরাং 
স্বামীর আদর্শের প্রভাবে ইন্দুবালার চরিত্রের এই ভক্তি ও সরলতার দিকটি 
গড়িয়া উঠিয়াছে এমন মনে করা ষায় না । আবার ইন্দুবালা৷ চরিত্র এমন-ই 
ব্রীড়াসঙ্কচিত ও আত্মসংবূত ঘষে নিজের ইচ্ছান্যায়ী চলিবার পথ নিজে সৃষ্টি 
করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে ব্রততীর স্যায়, আশ্রয়শৃন্ত হইয়া 
বাচিভে পারে না। হ্তরাং তাহার চত্রিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি কোথা হইতে সে 
লাভ করিল, কেমন করিয়া শচী-ভক্তি তাহার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহ! 
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রহস্যাবৃত থাকে । আরও একটি কথা এই, দেবজয়ী শ্বামী, ঘ্বর্গবিজয়ী 
শ্বশুর ও দেঁবদেষী শাশুড়ী-_এই পরিবেশের মধ্যে ইন্দুবালার মধ্োও 
আমর! দৈত্য ঘরণীর উপযুক্ত তেজ, দীপ্কি ও দাঢ? দেখিবার প্রত্যাশা করি । 
হেমচন্দ্র দৈত্য অন্তঃপুরে বৈষ্ণবী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কাব্যের 'ওচিত্যবোধ 
ক্ষুপ্র করিয়াছেন । 

শচী চবিত্রও অপরিস্ফুট, 08581591 এজ্জিলা চরিত্রের রূপটি ফুটাইয়। 
তুলিবার জন্য কবি যেন শচীকে পটভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যে 
কোন চরিত্রকে এরূপ পটভূমিকার অমর্ধ্যাদা দিলে মূল কাব্যের পক্ষে তাহা 
অপকর্ষের কারণ হয়। যদ্দি পটভূমিকার প্রয়োজন থাকে, কৌশলে সে 
পটভূমিকাকে নেপথ্যে রাখিতে হয়। বাবণের স্থবিস্তৃত বক্ষপটে একটির পর 
একটি মৃত্যুবাণ আসিয়া আঘাত করিয়াছে আমরা দেখি। কিন্তু কোথা হইতে 
সে বাণ আসিতেছে, কে নিক্ষেপ করিতেছে তাহা আমরা জানি না। কৰি 
কৌশলে তাহা কাব্য-রঙ্ষমঞ্চের নেপথ্যে বাখিয়াছেন। কাব্যে প্রত্যক্ষ রঙ্গ- 
মঞ্চের যেমন প্রয়োজন, একটি গোপন নেপথ্যলোকও তেমনি প্রয়োজন । রুঙ্গ- 
মঞ্চের আলো, নেপথ্োর ছায়া, এই আলো-ছায়ার লীলায় কাব্যের রসপূর্ণতা। 
হেমচন্দ্র কাব্যের কোন ঘটনা, কোন চরিত্র, কোন ভাবকেই নেপথো রাখিতে 
সাহস করেন নাই, পাছে দর্শকের দৃষ্টিতে না পডে। তাই বলা যায়, মধুস্দন 
কাব্য লিখিয়াছিলেন বিদগ্ধ রসিকের জন্য, সেই কারণে কাব্যের অনেক কিছু 
রস-প্রমাতারদ্দের উপলব্ধির উপর তিনি ছাড়িয়া দিতে পাবিয়াছলেন। কিন্ত 
হেমচন্দ্র যেন যাত্রার আসরের শ্রোতাদের কাছে রস নিবেদন করিয়াছেন, 
তাই নেপথ্যলোকের আবরণ রাখিয়া কোন কিছু গোপন করিবার সাহস 
তাহার নাই। 

বৃত্র-সংহারের বর্ণনাংশের স্থানে স্থানে গৌরব আছে; কিন্ত কোন একটি 
চরিত্রে গোৌরব-সমুন্নতি নাই। এই কাব্যে যেখানে কৰি প্রেম-হর্ষ-বিষাদ 
প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কবির অক্ষমতার জন্তই 
তাহা যেমন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হুইয়! পড়িয়াছে, তেমনি বাংল! ধাত্রা- 
নাটকের হৃদয়ভাবের ন্তাক্ন তাহা অতি স্ুল ও লৌকিক পর্যায়ে নামিয়া 
আসিয়াছে । শচীর পুত্রবাৎসল্য, ইন্দুবালার পতিগ্রেম, বৃত্রের শক্তি, এক্দরিলার 
দর্প-দস্ত সমস্তই যেন অবিশুধ্, কিম এ অগৌরবসুচক । 

ছেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি বুত্র-সংহার কাব্যের উপর প্রতিষিত হইলেও এই 
কাব্যে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় ন| ৷ 
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এ-কাব্য হেমচন্দ্রের প্রতিভার হ্বাভাবিক বিকাশ-পথ হুইতে বিক্ষিপ্ত । চিন্তা- 
তরঙ্গিণী, বীরবাহু কাব্যে যে প্রতিভার পূর্ব স্থচনা, পরবস্থীকালের দশমহাবিদ্ধা 
ও খণ্ড কবিতাগুলিতেই তাহার পরিণতি । বর্তমান প্রবন্ধে হেমচন্দ্রের দশমহা- 
বিন্ঞ ও খগণ্ডকবিতাগ্তলি আলোচন! কর] সম্ভবপর হইল না। তবে এই 
আলোচন! হইতে এটুকু প্রমাণিত হইয়াছে যে বৃত্র-সংহাব হেমচন্দ্রের প্রতিভার 
পরিচয়জ্ঞাপক নয়। বাংলা কাব্যের রসভাগ্ডাবে হেমচন্দ্র যি কোন রসের 
যোগান দিয়া থাকেন তবে তাহা অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবে, বৃত্রসংহারে 
নয়। 
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'আধুনিক বাংলা কাবের প্রথম পব্বের শেষ কবি নবীনচন্দ্র সেন। কাল- 
বিচারে রবীন্দ্রনাথের কিছু অংশ এই পব্বেরই অন্ততুক্ত করিতে হয়, কিন্ত 
কাব্যের ক্ষেত্রে কাল-পরিমাপ অপেক্ষা রস ও রুচির পরিমাপের গুরুত্বই অধিক 
এবং সে-বিচারে রবীন্দ্রনাথকে দিয়া আধুনিক বাংলা কাব্যের দ্বিতীক্ পব্বের 
সুচনা হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হুইবে। ইহার পুব্বভূমিক] প্রথম পর্বের কবি 
বিহারীলালের কবিতায় । প্রথম পব্বের বহু কবির বিচিত্র প্রকার কাব্যপাধনার 
মধ্যে বিহারীলাল বে কাব্য-বীজটি উপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন, বাংলা কাব্য- 
ভূমির পোষকতা-আম্কূল্যে সেই বীজটি দ্বিতীয় পব্ব ববীন্দ্রকাব্যে বিচিত্র 
শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই প্রথম পব্ব'কে যদি স্থচনা বলি, 
দ্বিতীয় পব্বকে তাহা হইলে বিকাশ বলিতে হইবে । উনবিংশ শতকের প্রায় 
অধিকাংশ কবির মধ্যে এই সুচনা ও ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, এই পব্বের 
কবিদের ইহা একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব। নবীনচন্দ্রের কাব্যেও এই প্রকারের একটি 
ইঙ্গিত আছে, ইহাকে বলিতে পারি-_সমন্বয়ের ইঙ্গিত। 

প্রথমে এই সমন্বয়ের ইঙ্গিতটি বুঝিয়! লইতে হুইবে। সমন্বয় বলিয়াছি এই 
অর্থে ষে, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ-মানসকে কেন্দ্র-সংহত করিবার 
জন্স বাঙালীর প্রাণশক্তি যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গ্রবাছিত হইয়া গিক্লাছিল, 
উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দে নবীনচন্্রের মুগে জাতি-চিত্রের সেই 
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কেন্ত্র-সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। বনু মত ও পথ, বহু বিরোধী প্রবৃত্তি ও 
ভাবের সংঘাত যেন এক ব্যাপক সামঞ্চন্ত-সমন্বয় স্থত্রে বিধৃত হইয়া এই যুগটিকে 
€ ১৮৭০-১৯০০ ) পূর্ণ ভাবস্থিরতা দান করিয়াছে । অবশ্ত নবীনচন্দ্রের কাব্যের 
মাধ্যমেই যে এই সমন্বয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এমন মনে করিলে ভূল হইবে 
বরং ইহার বিপরীতটি-ই সত্য । নবীনচন্দ্র এই সমন্বয়-যুগের সমকালীন বলিয়া 
তাহার কাব্যে সমাজ-মানসের মিলনাদর্শ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। 
১৮৭০-১৯০০-_এই যুগটিকে হিন্দুধর্মের পুনরুথানযুগ বল! হুইয়া থাকে । আবার 
এইটিকে সমন্বয় যুগও বলা ষায়। কাব্যের ক্ষেত্রে এই সমন্বয়-যুগের প্রতিনিধি 
নবীনচন্দ্র, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটকে গিরিশচন্দ্র। কাব্য-নাটক-উপন্তাস-_. 
সাহিত্যের ত্রিধারায় এই সমন্বয়-যুগ বিশেষভাবে প্রতিফলিত। এই সমন্বয়ের 
পূর্ণতা- রবীন্দ্রনাথে | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সত্যতা সংঘর্ষের প্রথম প্রকাশ ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিতায়, আত্মরক্ষামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে। কিন্তু সে সংঘর্ষ তখন বাহ 
আচার-ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া আবত্তিত। স্পষ্ট অনুমান করিতে পাৰি 
বাহিরের মৃছু হাওয়ায় শাস্ত জীবন-হ্র্দে কেবলমাত্র ঈষৎ চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। 
আর এই চাঞ্চল্য ঈশ্বর গুপ্রের ব্যঙ্গ কবিতায় কিছু হাসিতে, কিছু অশ্রুতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । জীবনের মণ্মে গিয়া পৌছায় নাই। এই বাহ্‌ সংঘর্ষ 
মধুন্দনের কাব্যে এক গতীরতম ভাব-সংঘর্ষরূপে প্রকাশিত। মধুস্থদানের 
কাব্যে এই সংঘাতের প্রকারও পরিবত্তিত হুইয়! গিয়াছে--তখন আত্মরক্ষা 
নয়, আত্মসম্প্রসারণ। প্রাচীনের কষ্টপাথরে নবীনের ওজ্ল্য পরীক্ষা নয়, 
নবীনকে আহ্বান । নবীন প্রাণ-চাঞ্চল্যে প্রাচীন প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কারের 
কারাপ্রাচীর উন্মোচন। রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের কাব্যে এই বিরোধের চিত্র 
তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হুইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। তথাপি তাহারা 
বিরোধের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করিয়া 
দেশ-ব্রতে আত্মবিসজ্জনের উজ্জ্বল চিত্র আকিয়া, জাতি-চিত্তকে প্রাচীন জড়তা- 
নিক্ষিয়তা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনে উপস্থিত হুইবার জন্য ডাক 
দিয়াছেন। তাহাদের কাব্য-পাঞ্চজন্যের কর্তব্-আহ্বানে দেশবাসী সাড়া ন! 
দিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্ত মধুস্ছদনের কাব্যে এই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ. 
ধারণ করিয়াছে । মেঘনাদ-বধ কাব্যে এই বিষোধের চিত্র এমন তীব্র ও 
ভয়াবহ থে অনুমান করিতে পারি এই সংঘাতের প্রবল 'বাত্যাবিক্ষোভের পৰ্র 
সমহ্থয়ের ভ্তব্ধতা অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই সংশয়-দ্বিধা-অবিশ্বামের, 


২০৬ আধুনিক বাংল! কাব্য 


দংশন-জালা৷ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। আশ্রয়-ভূমি ভাঙ্গিয়া নৃতন 
আশ্রয়-ভূমি গড়িয়া তুলিতে হুয়। তাই সংঘর্ষযুগের পর বঙ্কিমচন্জ্র,. নবীনচন্দর 
গিরিশচন্দ্র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠা-ভূমি গড়িয়া 
তুলিলেন। ইহাদের সাহিত্য-সাধনায় স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, জাতি-চরিজ্র বিরোধী 
তরঙ্গের আবর্ত অতিক্রম করিয়া শান্ত নিম্তরক্গ প্রবাহে ষথার্থই উত্তীর্ণ হইতে 
পারিয়াছে। 'জাতি-চবিত্র ষেন কিছু আত্মস্থ হইতে পারিয়াছে। প্রতিকূল 
পরিবেশ, সংশয়, ছিধার চোরাবালি পার হুইয়৷ আমরা যেন পদস্থাপনের ভূমিটুকুর 
উপর অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছি। তাই এখন সংস্কার নয়, গঠন। 
বর্তমানের সঙ্গে বিরোধ নয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা । মানুষ বর্তমানের সমস্য 
অতিক্রম করিতে পারিলে তবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করিতে পারে । সংস্কার- 
যুগ বা প্রস্ততি-যুগের অবনানে এখন হইতে প্ররুতই গঠন-পরিকল্পনা যুগের 
শুরু। | 

বাংলার সমাজ-জীবনে এই সময় একটা সামঞ্জশ্ত-সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিঠিত 
হইতে পারিয়াছিল বলিয়া এই পর্বের সাহিত্যেও গঠন-পরিকল্পনা-শক্তি জয়ী 
হইতে পারিয়াছিল। স্থতরাং সমাজ-জীবনের এই সমন্বয় আদর্শাটকেও বুঝিয়া 
লইতে হুইবে। সমন্বয় অর্থে ছুই বা ততোধিক শক্তির মিলন। উনবিংশ 
শতাব্দীর এই অর্দে সমাজের বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে একটা ভাব-সামঞ্স্ত 
গঠিত হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। অন্যত্র উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনে 
তিনটি প্রধান ধার! লক্ষ্য করিয়াছি-+-( ১)--রামমোহন রায়ের সংস্কার ধারা, 
(২) ন্রাধাকাস্ত দেবের সংরক্ষণ ধারা, (৩) ডিবোজিওর “ইয়ং বেঙ্গল ধারা । 
ইহার সহিত আর একটি চতুর্থ ধার! যুক্ত করিতে হইবে- খ্রীষ্ঠান মিশনারী 
ধারা । 

ডিরোজিও ও তাহার শিষ্যদের ধারা পরবর্তী কাল পধ্যন্ত প্রবহমান 
থাকিতে পারে নাই। ডিরোজিওর অকালমৃত্যুতে এই ধারায় একটা আকম্মিক 
ছেদ্ব-চিহ্ন পড়িল। তীহার অন্ুবস্তীরদদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টানধর্মম গ্রহণ করিয়া 
হিন্দুসমাজ হইতে বিক্ষিপ্ত হুইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু শ্বতন্্রতাবে কোন দীর্ঘস্থায়ী 
ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। *ইয়ংবেঙ্গল-গোঠীর উগ্র ব্যক্তি- 
সচেতনতা ও হ্বাধীন চিন্তাশক্তি সংক্কার-যুগের বন্থ ছুজ্জয় বাধা অপসারিত করিয়া! : 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংস্কতির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীত্ি 
রাখিয়া গেলে তাহারা কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সুতি করিতে সমর্থ হয় 


নাই। 


নবীনচন্দ্র সেন ২০৭ 


অপর দুইটি ধাবা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ্ভাবে বহিয়া আপিয়া ১৮৭৫-১৯০০-_ 
এই ফুগে একটা অনায়াস সমন্বয় লাভ করিয়াছে। যে চতুর্থ ধারাটির উল্লেখ 
করিয়াছি সেই ধারাটির প্রতিঘাত রামমোহনের অন্ুবর্তা দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার 
বিরোধী-পক্ষ রাধাকাস্ত দেবকে একবার সাময়িকভাবে একত্রিত করিয়াছিল। 
খ্রীষ্টান পান্রীর্দের হিন্দ্ু-বিরোধী প্রচারকার্ধ্যকে কেন্দ্র করিয়া ব্ুক্ষণশীল- 
প্রগতিশীল সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই শঙ্কিত হুইয়া উঠিয়াছিলেন। পাল্রীরা 
অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া সেই বিষ্ভালয়গুলিকে খ্ীষ্ধর্্ প্রচারের 
প্রধান কেন্দ্রদপে ব্যবহার করিতেছিলেন । ১৮৪৫ শ্রীষ্টান্দে তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় এই কারধ্যের তীব্র বিরুদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়। ওই আন্দোলনের 
পুরোধারায় ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এই সময় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রস্তাব আনা হয় ও এই উপলক্ষে ষে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহার সভাপতি 
ছিলেন বাধাকাস্ত দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন। 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিচ্যালয় প্রতিষ্িত হইল 17177011 01791169019 11796160101 
- এই নামে। বহিঃশক্তির অভিঘাতে এই প্রথমবার ভিতরের ছুই শক্তি মিলিত 
হইল) পরে এই ছুই শক্তির সংষোগ আরও দুঢ ও স্থপ্রতিঠিত হইয়াছিল। 
ইহাই বাংলার সামাজিক সমন্বয়-যুগ | 

রামমোহনের আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের পরিপোষণায় 
এবং তত্ব-বোধিনী পত্রিকার আশ্রয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রবহমান ছিল। পরে 
কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধিতায় মেই আদর্শ দুইটি স্বতন্ত্র দলে 
বিভক্ত হুইয়া পড়িল। একদিকে হইল দেবেন্্রনাথের “আদি সমাজ”; আর 
একদিকে কেশবচন্দ্রের 'নববিধান” । আবার, বাধাকান্ত দেবের ধম্ম সভার" 
আদর্শ সনাতন ধর্শরক্ষিণী সতা ও জাতীয় সভার মধ্যেই বীাচিয়া ছিল। ইহার 
সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন শোভাবাজারের রাজা কমলক্চ বাহাদুর ও কালীকুষ্ণ 
বাহাছুর। জাতীয় সভার পুরোধায় ছিলেন নবগোপাল মিত্র। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবে 
বিবাহ-পদ্ধতি লইয়া কেশবচন্দ্রের *নববিধান* সমাজের বিরুদ্ধে দেবেন্্রনাথের 
আদি সমাজ, সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা এবং জাতীয় সভা একত্র তুমুল 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল। এই উপলক্ষে জাতীয় সভার উদ্যোগে “হিন্দুধন্মের 
শ্রেষ্ঠতা* বিষয়ে একটি বৃত্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। বক্তা হইলেন আদি 
সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বন্থ, সভাপতি হইলেন মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। এই ব়্ৃতাই হিন্দুধন্মের পুররুথানের শুভ স্চনা। রাজনারায়ণ বহর 
এই বক্তৃতাই হিন্দুধন্মে রি শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জনচিত্তকে সচেতন করিয়া তুলিল। 


২৪৮ আধুনিক বাংল। কাব্য 


দ্বারকানাথ বিষ্াভূষণ সোমপ্রকাশে লিখিলেন, «নিব্বণণোনুখ হিন্ুধম্ম কে 
রাজনারায়ণ বহু রক্ষা করিয়াছেন” । 'সনাতন ধন্ম রক্ষিণী'-সভার সভাপতি কালী- 
কৃষ্ণ দেববাহাছুর রাজনারায়ণ বন্থকে হিন্দুকুল-শিরোমণি বলিয়! ররণ করিয়া 
লইলেন। এইভাবে রাজনারায়ণ বন্থুর বন্তৃতাকে আশ্রয় করিয়া তখনকার, 
বিরোধী দলগুলি একটা সামঞ্রশ্ত-মীমাংসার মধ্যে আসিয়। মিলিত হুইতে পারিয়া- 
ছিল। এই মিলন সম্পূর্ণ হইয়াছে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকষ্চের মধ্যে । ধন্মের 
ক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রতীক রামকুষ্চ ও তদীয় শিষ্ত বিবেকানন্দ ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
বস্কিমচন্দ্র। ধন্মের ও সমাজের সঙ্কট মুহূর্তষখন অপমারিত হইল তখন ধর্ম ও 
কম্ম্কে ঘুক্ত করিয়৷ বাঙ্গালী এক নৃতনতর জীবন-সাধনায় ব্রতী হুইয়! তাহার 
প্রাণশক্তিকে এক ভিন্নপথে পরিচালিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের 
সাহিত্য-সাধনায় সে ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট । 

নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনায় ধন্মের ও কনম্মের সমন্বয় 
কেমনভাবে হইয়াছে, নারী ও পুরুষের কর্তব্য কিভাবে নির্ধারিত হইয়াছে, 
মানুষের চরম লক্ষ্য ও আদর্শ কিভাবে স্থির করা হইয়াছে এবং ইহাদের 
সাহিত্যে ষে জীবনাধর্শ রূপায়িত হইয়াছে মেই আদর্শ বিবেকাননের ধন্ম” ও 
আদর্শের সহিত বুসংবদ্ধ হইয়া সে যুগের সাহিত্য ও ধন্মপাধনা কেমন 
পরম্পরের পরিপূরক এক অথগ্ড সমন্বয় লাভ করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলো- 
চনার স্থানাভাব। তবে নবীনন্দ্রেরে কাব্যপাঠের পুব্বে এই কথাটি স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে নবীনচন্দ্রের কাব্যের কৃষ্ণ ও স্থভদ্রা যে আদর্শ গ্রচার 
করিয়াছেন, তাহা! উনবিংশ শতকের সমন্বয়-যুগেরই আদর্শ । বাবণের মধ্যে 
আছে সংশয়-ছিধা ও বিরোধ । কৃষ-স্থভদ্রার মধ্যে আছে গঠন-পরিকল্পনা ও 
দু আত্মপ্রত্যয় । 

বর্তমান পর্যায়ের আলোচনাগুলিতে যুগ ও সমাজ-পটভূমিক1 অপেক্ষা 
কাব্যের রমবিচারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সমাজ ও 
রাষ্ট্রপটভূমির যে সামান্য পরিচয়-জ্ঞানটুকু না থাকিলে কাব্যের রস-বিচারে 
বাধা হৃত্ি হইতে পারে কেবলমাজ্ম সেই সাধারণ পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিবার 
জন্য প্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে যুগ-পটভঁমি বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । সুতরাং নবীনচন্দ্ের কাব্যের পটভূমিকার বিস্তৃত বিশ্লেষণ বর্তমান 
আলোচনার লক্ষ্যের বহিভূতত। নবীনচন্ত্রের কাব্যের বুস-বিচারের উপরই বেশি 


গুরুত্ব ধিবার চেষ্টা কর! যাইবে। 


॥ ২ ॥ 


“এডুকেশন গেজেট'-এ কয়েকটি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইলে নবীনচন্ত্রের প্রতি 
কাহারও কাহারও মপ্রশংস-দৃ্টি আকু্ট হইয়াছিল এবং তাহার ভবিষ্যৎ কবি- 
জীবনের সাফল্য সন্বন্ধেও কেহ কেহ স্থউচ্চ আশ! পোষণ করিয়াছিলেন । *পলাশীর 
ুদ্ধ' প্রকাশিত হইলে সে আশা! পূর্ণ হইল। পলাশীর যুদ্ধ বোধ হয় এখনও পর্য্যন্ত 
নবীনচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা আদৃত কাব্যগ্রন্থ । কিন্ত নবীনচন্ত্রের কবিখ্যাতি তীহার 
বৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও গ্রভাস-_এই কাব্য-্রয়ীর উপর প্রতিঠিত। এই তিনখানি 
কাব্যকেই কবি সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদা দিতেন এবং বাংল! কাব্যের ইতিহাসে এই 
তিনখানি কাব্যের গুরুত্বই অধিক। বর্তমান প্রসঙ্গে এই কাব্য তিনখানি সম্বন্ধে 
সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করা যাইবে । নবীনচন্দ্রের কাব্যমাল! সংখ্যায় এত 
বেশি যে তাহাদের প্রত্যেকখানি সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার সুবিধা 
হইবে না। 

এই কাব্য তিনখানির রচনার প্রেরণ! অন্বন্ধে কৰি তাহার আত্মচরিত 
গ্রন্থে যে তথা বিবৃত করিয়াছেন, সেটি লক্ষণীয়। “আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়। 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্রে বদলী না হইলে আমার 
সেই যৌবন-ম্থলভ বিলাম-বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তের পবিত্র ছায়া পতিত হইত 
না) আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না ।** 
সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীল! এক নৃতন আলোকে দেখিতে 
লাগিলাম এবং সেখানে আমার হ্ৃাদগ্ে প্রথম কৃষ্ণতক্তি অঙ্কুরিত হইল।"***বঙ্গ 
দর্শন একবার বুঝাইয়! দিয়াছিলেন যে শ্রীকুষ্ণ ভারতের বিসমার্ক, অঞ্জনের 
রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ 
খ্ীষ্টান্জে শীতকালে বাজগি্ি শিবিরে বসিয়া মহাভারত পড়িতে পড়িতে 
আমার প্রথম ধারণ! হইল ধে মহাভারত কেবল অতুপ্নীয় মহাকাব্য 
(98809000959 801০) নহে, উহা! এঁতিহাসিক মহাকাব্য ।"*"তখন ছুটি 
মহামুত্তি আমার হৃদয়াকাশে পুণিম! সন্ধ্যার পূর্ণচন্তেয় মত ধীরে ধীবে ভাসিয়া 
উঠিল-_ভগবান শ্রীরু্ণ ও শ্রীবুদ্ধ।**আমি এই ছুই মহামৃত্তি দেখিলাম এবং 
ভক্তিতে অধীর হইয়া -তীহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণত হইলাম। 
একদিকে রৈবতক, কুগক্ষেত্র, প্রভা এবং নিসার অমিতাত অঙ্কুরিত 
হইল।”--€ আমার জীবন ) 

এই ফাখা-য়ীর বিষয়-পরিকল্পনা ঘম্পর্কে বিফলে সহিত কবির দীর্ঘ 

১৪ 


২১০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


পত্রালাপ হইয়াছিল । নবীনচন্ত্রের কাব্যের প্রস্তাবনা (7219) দেখিয়া 
বন্ধিমচন্দ্র ছুইটি বিষয়ে ইতিহাসের প্রতিকূলতা করিবার জন্য তীব্র প্রতিবাদ 
জানাইয়াছিলেন। প্রথমত, কৰি শ্রীককে 191151008, 161010062 
( ধর্মসংস্কারক ) এবং মহাভারত (77109 97989 112015 1701)119 )-স্থাপক 
বলিয়া তাঁহাকে 79জ ০)787৪০৪1 দিতেছেন। দ্বিতীয়ত, ইহা এতিহাসিক 
ও রাজনৈতিক ভাবে অসত্য যে শ্রীকুঞ্চ ব্রাহ্মণ-শক্তির বিরোধী ছিলেন এবং 
ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিবার জন্ত ব্রাহ্মণের! অনাধ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। 
বঙ্কিমন্দ্রের এই প্রতিবাদের উত্তরে কৰি যাহা লিখিয়াছিলেন দীর্ঘ হইলেও 
তাহা উদ্ধারযোগ্য--“ঘদি ধর্মসংক্কার বা ধর্মসংস্থাপন এবং ধর্শরাজ্য স্থাপন 
শ্রীকষ্ণের লক্ষা ছিল না, তবে তাহার লক্ষ্য কি ছিল? ভাগবতে দেখি শরীক 
বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়। ঘোরতর কর্ধবাদ স্থাপন করেন। ইহার অর্থ 
যদি ধর্মপংস্কার না হয়, তবে কি? কুঞ্চ ব্রাঙ্গণদের সমর্থনকারী হইলে 
ভাগবতের যাজ্ছিক ব্রাহ্মণের! ক্ষুধার্ত কিশোর কৃষ্ণকে একমুটি অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা 
দেন নাই কেন? কষ্ণচসখা বনবাপী পাগুবদের দুর্বাসপা খধির সশিষ্ক জব্দ 
করিতে যাওয়ার এবং কৃষ্ণের শাকভোজনে তাহার পরাভবের অর্থ কি? 
ভৃগুঘুনির কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার অর্থ কি? পাগবদের পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা 
পর্য্যস্ত নিক্ষল করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটাইয়া! ভারত নিক্ষত্রিয় করিল কে? কর্ণ! 
কর্ণ কে? দুর্ববানার মন্ত্জাত কুস্তীর কানীন পুত্র। এই মন্ত্রজাত পুত্রের অর্থ 
কি? শ্ধ্য কি মাহ্থষের গর্ভে এরূপ পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন? ব্রাক্ষণ 
খধিঠাকুরদের অভিশাপে ক্ষত্রিয়াবশিষ্ট কৃষ্ণের বংশের ধ্বংসের এবং ছূর্ববাপার 
অভিশাপ হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর অর্থ কি? মুষলের ও দুর্বার পায়সের 
গল্প কি বঙ্ধিমবাবু বিশ্বাপ করেন? আবার ব্রাক্ষণের অভিশাপে কৃষ্ণের 
অপমৃত্যু ঘটাইল কে? অনার্য জরাব্যাধ। ব্রান্ষণদের অভিশাপে যদ্থুবংশ 
ধ্বংসের ফলতোগ হইল কেন?--আবার অনার্ধ্য ব্যাধেরা যাদবদের সর্ববন্, 
এমন কি রমণীঘের পর্যন্ত লুষ্ঠন করিয়া লইঙ্লগ কেন? তাহার পর ব্রহ্মশাপে 
পরীক্ষিতকে হত্যা করিল কে ?-_তক্ষক। তক্ষক কি সর্পনা অনার্ধ্য নাগপতি 
তক্ষক? অবার্ধ্য তক্ষক পরীক্ষিতকে হত্যা করিলেন কেন? তাহাঁও আবার 
ব্রাহ্মণের অভিশাপে। এইরূপে সর্বত্রই ব্রাহ্মণের অভিশাপ কাধ্যে পরিণত 
করিবার অগ্র--অনার্ধ্য। ইহার কারণ কি? সর্ধ্বশেষে জনমেজয়ের সর্গ্যজ্ের 
অর্থ কি সাপ পোড়ানো, না৷ পিতৃহস্তা নাগজাতির সঙ্গে বাজ্যোম্ধারার্থ যুদ্ধ? 
এই যুদ্ধে নাগঞ্জাতিকে কে কে রক্ষা করিয়াছেন 1-্আস্তিক। আব্বিক কে? 


নবীনচন্দ্র সেন ২১১ 


ব্রা্থণ জরৎ্কারু খধির পুত্র। তাহার মাতা কে ?--অনার্ধ্য নাগরাজ বান্কির 
ভগ্রী জরৎকারু। ব্রাঙ্গণ খধিঠাকুর তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি কি 
সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সাপের গর্ভে মানুষ আস্তিক জন্িয়াছিল? 
এবংবিধ ঘটনাবলীর অর্থ কি এই নহে যেদুর্ববাস! প্রমুখ এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ 
শ্রীকষ্ণের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন এবং অনাধ্য-জাতির সঙ্গে মিলিত 
হইয়া তাহার বংশের এবং ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন? দুর্ববাসা 
যে কষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্ষিমবাবু এ কথ! পরে কৃষ্ণচরিত্রে ত্বীকার করিয়াছেন 
যদি বনপর্ধে ছুর্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত 
বিবেচনা করা যায়, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ ) রকম-সকম 
করিয়া ব্রা্ষণঠাকুরদ্বিগকে পাগুবর্দিগের আশ্রম হইতে অর্দচন্দ্র প্রদান করিয়া- 
ছিলেন ।”_-€ আমার জীবন ) 

নবীনচন্ত্র এইভাবে মহাভারতের ঘটনাবলীর মধ্য হইতে যে এক নূতন 
তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা কবির মৌলিক চিস্তাশক্তির পরিচয় দেয়। 
কিন্তু স্বভাবতই এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ মতবা?ও থাকিতে পারে, কিন্তু অষ্টাদশ 
পর্ব মহাভারতের ঘটন। ও কাহিনী বিচার করিয়া নবীনচন্দ্রের এই ব্যাখ্যার 
যুক্তিযুক্ততা বিচার কর] বর্তমান আলোচনায় একপ্রকার অসম্ভব এবং কাব্য- 
বিচার প্রসঙ্গে সেব্ূপ এতিহাসিক বিচারের প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় 
না। মধুন্থদনও রামায়ণের বাম-রাবণ চরিত্রকে এক নৃতন ভাবালোকে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্ধীর কবি-মন দিয়! রামায়ণের রাবণ 
চরিত্রকে তিনি যেভাবে চিন্তিত করিয়াছেন মূল রামায়ণের মধ্যে সে ভাৰ 
প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। স্থতরাং নবীনচন্দ্র তাহার কাব্য-তরশ্নীতে 
মহাভারতের কোন ভ্রান্ত ব্যাখ্যাও যদি উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, কাব্য- 
রূসিকের দৃষ্টিতে গুরুতর ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই 
ব্যাখ্যা কাব্যের মধ্যে কতট। সত্য হইয়! উঠিতে পারিয়াছে-_সেইটিই প্রধান 
বিচার্্য। 
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বিস্তৃত মহাভারত মহাকাব্যকে মন্থন করিয়া নবীনচন্ত্র যে ভাব-নির্ধ্যা 
সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি এই তিনথানি কাব্যের মধ্যে সংহত করিয়! 
আধুনিক বাঙ্গালী পাঠকদিগকে উপহার দ্রিয়াছেন। কাব্য-ত্রয়ীর মধ্যে 
নবীনচন্দ্র মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণের আদর্শ এবং সেই আদর্শের বাস্তব 
রূপায়ণের স্তরপরম্পরা অদ্ভুত মৌলিকত্বের সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 
মহাভারতের ন্যায় বিশাল মহাকাব্যের বিচিত্র ঘটনা! ও অসংখ্য চরিত্রের 
ভিড়ের মধ্য হইতে তিনি আধুনিক বিশ্লেষণাতআক দৃষ্টি দিয়া এই কাব্যের যে 
মৌলিক তাত্পধ্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই তাত্পধ্যকে যেভাবে 
কাব্যের রাজবেশ পরাইয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহ অবশ্যই প্রশংসনীয় । 
তবে মহাভারতের নূতন ব্যাখ্যা ও সেই ব্যাখ্যার অনুকূল যুক্তিপরম্পরা 
উপস্থাপন এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনার অন্তনিহিত মূল ভাবসত্যটি আবিষ্কারের 
দ্রকে কবি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে এই কাব্য-ত্রয়ী ষেন একটি 
ছন্দোবদ্ধ প্রবন্ধের রূপ লাভ করিয়াছে । কাব্য তিনখানি পাঠ করিবার পর 
এই ধারণাই দুঢ় হয় যে নব মানবধন্মের প্রবর্তক শ্্রীরু্ণ গ্রন্থিরপে কিভাবে 
মহাভারতের সমগ্র ঘটনাকে কেন্দ্র-সংহত করিয়াছিলেন, সেই শুজ্জটির প্রতি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোই এই কাব্য-ভ্রয়ী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্থা। 
ইহাকে ঠিক বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণা বলা যায় না। যে রাবণ-চরিত্ মধুস্থদনের 
কবি-চিত্তের করুণাবারিতে অভিসিঞ্িত হুইয়াছে সে-রাব্ণ মধুস্দনের কল্পনায়ও 
সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। মধুক্দ্রনের কল্পলোকের রাবণ বাল্পীকির কাব্যের 
রাবণ হইতে স্বতগ্র বলিয়াই মধুস্থদন রামায়ণের অনুসরণ না করিয়। নৃতন- 
ভাবে তীহার কাব্যের গঠন-রীতি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মধুক্দনের 
কৃতিত্ব এই ষে তিনি মূল ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত বাখিয়৷ তাহার কল্প- 
লোকের বাবণকে রূপ দিতে পারিয়াছেন। কৃষ্ণ-চরিআঅও ঘদি নবীনচন্দ্রে 
কবি-চিত্তকে যথার্থই অন্নপ্রাণিত করিতে পারিত, মহাভারতের কৃষ্ণ ও তাঁহার 
নব মানবধন্স ঘদি নবীনচন্দ্রের বুদ্ধিতে নয়, কল্পনায় অচভূতিতে সত্য হইয়া 
উঠিত, তাহা হইবে তিনি মহাভারতের ছবটনার কেবল ভান্ত রচনা না করিয়া 
সম্পূর্ণ ্বতদ্্রভাবে তাহার কল্পলোকবাসী কৃষকে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেন। 
বিদ্ত নবীনচন্ত্র যেভাবে মহাভারতের ঘটনাগুলিয় মধ্যে কষ-টরিজের আধর্শ 
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প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহ! প্রবন্ধকারের রীতি হইতে পারে, 
কবির রীতি নয়। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি ষে কৃষণ-চরিত্রের 
আদর্শ নবীনচন্দ্রের বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করিলেও ইহ! তাহার কবি-চিত্তকে জাগ্রত 
করিতে পারে নাই। অথবা ইহাও হইতে পারে যে কৃর্ণ-চরিত্রের এই নৃতন 
ব্যাখ্য! আবিষ্কার করিতে পারিয়া তাহার মন এত উচ্ছৃসিত হইয়! উঠিয়াছিল 
যে কাব্যের গঠন-কৌশলের প্রতি উদ্দাসীন থাকিয়া এই নব-ব্যাখ্যাকে সর্বজন- 
গ্রান্থ করিয়া তুলিবার দিকেই তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 
যে কারণেই হউক ইহা অন্বীকার কর] যায় না যে, যে গভীর ধ্যানলোক 
হইতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের জন্ম, সে গভীরতা হইতে নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ী 
উৎসারিত নয়। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাপকে তাই মৌলিক স্থষ্টি না 
বলিয়া 1676 10136001091 10270561010 01 00৩ 0115102] 01986100” বল! 
যাইতে পারে। 

কাব্য-ত্রয়ীর পরিকল্পনা বিশাল। এই বিশালতা-ই ইহার একটি মৌলিক 
ক্রুটি। মহাভাবতের ন্যায় বৃহৎ মহাকাব্যের ঘটনারাজির ভূমিকায় কৃষ্ণ- 
চরিত্রের তিনটি লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি যেন দিগভ্রষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন। মহাকাব্যের বিশাল পরিধির মধ্যে যে চরিত্রটি বিবস্তিত হইয়! 
উঠিয়াছে, সে চরিত্রটি এত জটিল ও ব্যাপক ঘটনাচক্রের সহিত সংশ্লিষ্ট যে, 
আধুনিক যুগের কোন কাব্যের মধ্যে তাহার সমগ্র জীবন-বুন্তটি অস্কিত করা 
সম্ভব হইতে পারে না। তাই কৰি কৃষ্ণের জীবনের কোন খণ্ডাংশের উপর 
তীব্র আলোকপাত করিয়া সেই আলোকে যদি তাহার জীবনের দুরতম 
পরিধি আভাসে-ইঙ্গিতে-ব্যঞুনায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা 
হইলে কবির চেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হইতে পারিত। কৃষ্ণের দীর্ঘ জীবন 
কৃন্তটিকে কাব্যের বিষয়রূপে নির্বাচন করায় কাব্যের ব্যাপকত৷ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, গভীরতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এইরূপ বিশাল পরিকল্পনায় 
ব্যাপকতা ও গভীরতা ছুইটি দিক-ই লমানভাবে রক্ষা করিতে গেলে যেভাবে 
ঘটনা-সমাবেশ ও চন্রিত্র-ক্তি করিতে হয় আধুনিক যুগের মহাকাব্যে বা 
আখ্যায়িকা-কাবো তাহা সম্ভব হইতে পারে না। তাই কাব্যের গভীরতার 
দিকটি উপেক্ষা! করিয়া কবি কেবল পরিকল্পনার ব্যাপকতার দিকটির উপর 
লক্ষ্য রাখিয়াছেন। হয়ত কবির আশ! ছিল কাব্যের রূপায়ণে ক্রটি-বিচ্যাতি 
থাকিলেও পরিকল্পনার বিশালতা ও.মোলিকত্বের জন্তই সেগুলি উপেক্ষিত হইতে 
পারিবে। : কিন্তু ক্রটিগুলি এমন-ই মান্সাত্মক যে কাব্া-জগলীত্ স্থানে স্থানে 
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সহজ কবিত্বের প্রকাশ থাকিলেও রূপায়ণ-ক্রুটির জন্য সমগ্রভাবে কাব্য তিনখান 
শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরব দাবী করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে কাবারূপে না হউক, 
মহাভারতের মৌলিক তাৎপর্য ব্যাখ্যার জন্য ইহার একট! অনন্যসাধারণ 
গুরুত্ব চিরদিন স্বীকৃত হইবে । বলা বাহুল্য ইহাতে প্রবন্ধকার তৃপ্ত হইলেও, 
কবি তৃপ্ হইতে পারেন না। 

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-ত্রয়ীর পরিকল্পনার পাওুলিপি দেখিয়া এইরূপ বিশাল 
পরিকল্পনাকে কাব্যে রূপায়িত কর! কিরূপ ছুরহ হইবে লে বিষয়ে কবিকে 
সতর্ক করিয়াছিলেন--5০৪ 70259 7019101760 ৪, 129 £39118)1)21:869+ 
1709997---20. 63999911815 21001111005 ড০:1--056 10081 81001 
61008 17061178105 81008 618 098 ০1 হরিবংশ 80 অধ্যাত্ব রামায়ণ । 
16 19 1000101106 86911056616 01210 61086 15 85700610105, 1১701090 
108 ০০, 939০0069 7161) 80109 5721090 8,9 5০০ 10859 10121170905 
০০ 11] :[992090৮]5 109615 ড০0018916, 1200109115 93990690) 
106 19916 আ1]1 ০ 09011788 12106 768 12.1010 89 0178 £1658,069 17) 
605 192609£0+.1 আঅ৪]]) 5090১ 1)0৮7952], 006 6০9 10৪ 100 9০0- 
1109106 06 30098933 01 70০00018165. 1 020 1006 19:900188 %০%, 
111001).17 6য990680. ৪0601090915, 1125175 11] 0:009115 001091097" 
10 85 006 108,1810115,80 01 610০ 10696697068 9920802% *** 610৪ 010 
[12172010972 15 50 87:8100 830. 088 50101] & 06910 11010. 010 9018 
198092৪ 61096 0015 0056, 01895 83:6086101 08, 002,009 6116 1197 
90061058,019 6০ (19100. 

বহ্ছিমচন্দ্রের এই সতর্কবাণী হইতে এ কথা স্পষ্ট বুঝিতে পার] যায় যে 
নবীনচন্ত্রকে প্রাচীন মহাভারত মহাকাব্যের গাল্ভীর্ধ্য-গৌরবের সহিত সম- 
কক্ষতা করিয়া তাহার কাব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। প্ররুতই নবীনচন্দ্ 
মহাভারতকারের সমকক্ষত1 অজ্জন করিবার ম্পর্থা করিয্লাছিলেন। কারণ 
মহাভারত কাহিনীর অংশ লইয়া নৃতনভাবে একখানি কাব্ারচনা তাহার 
অভিপ্রায় ছিল না, তাহার ইচ্ছা মহাভারতের উপাদান লইয়া! নৃতন রীতিতে 
আর একখানি কাব্য রচনা কর1। সে কান্ধ যে কিরূপ অসম্ভব বহ্িমচশ্র 
ম্প্টভাবেই তাহা: ঘোষণা করিয়াছিলেন। বঙ্ষিমচঞ্জের সতর্কবাণী বুকিতে 
পারিলে নবীনচজ্্র এই কর্দে প্রবৃত্ত হইতেন না। যাহা হউক, নবীনচ্জ ভীহার 
আরব গ্রতেছ ভুরহত| উপলকি করিতে না পারিয়! কাখ্ের 5590861%1-এর 
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প্রতি উদাসীন থাকিয়া! ০0269$1০-এর দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। 
তাহার ফলে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস ছন্দোবদ্ধ মহীভারত-ভাম হইয়া 
উঠিয়াছে, শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। স্তরাং যে রূপায়ণ- 
ক্রটির জন্য পরিকল্পনার কাব্য-সম্ভাবনা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, এইবার সাধারণ- 
ভাৰে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কর! যাইবে। 

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যে শ্রীকুষ্ণের জীবনের 
তিনটি লীলার মধ্য দিয়া কবি রুষ্ণের আদর্শ রূপায়ণের তিনটি স্তর বর্ণনা 
করিয়! কাব্য-ত্রয়ীর মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ্থত্র রক্ষা করিয়াছেন? স্থতরাং 
এই তিনখানি কাব্যের দ্বয়ং-সম্পূর্ণ মূল্য থাকিলে মূলত ইহারা একই ভাবের 
তিনটি পর্ব। এই কাব্য-ত্রয়ীর প্রথম কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৮৬, শেষ 
কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৯৬। এখানে ম্বভাবতই একটি প্রশ্ন মনে হয় ষে 
কাব্য-প্রেরণাকে এইরূপ দীর্ঘায়িত ও বিলঘ্িত কর] সম্ভব কি না। কবিতাহার 
আত্মচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রৈবতক কাব্যকে বাঙ্গালী পাঠক সমাদরের 
সহিত গ্রহণ করে কিনা ইহা! দেখিয়! পরে তিনি কুরুক্ষেত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন। 
আবার 'ৈবতক কাব্য কিছু সমাদর লাভ করিলে কুরুক্ষেত্র রচনাকালে কবির 
মন শঙ্কিত হইয়৷ উঠিয়াছিল এই ভাবিয়া যে রৈবতক কাব্য রচনা করিয়া ষে 
খ্যাতি পাওয়া গিয়াছে, কুরুক্ষেত্র রচনা করিয়া সে খ্যাতি তিনি নষ্ট করিয়া ন! 
ফেলেন। এইভাবে ট্রবতকের পর কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের পর প্রভাম 
কাব্য বলচিত হয়। বুদ্ধিপ্রধান মননশীল প্রবন্ধ এইভাবে নৃতন চিন্তায়, নৃতন 
উপস্থাপন-রীতিতে ধীরে ধীরে রচিত হইতে পারে ৷ কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা 
(গে প্রেরণা লিরিক হউক বা এপিক হউক ) এইভাবে টানিয়া বিস্তারিত করা 
সম্ভব কিনা সে সঙ্থদ্ধে সংশয় প্রকাশ কর! যায় এবং মহাকাব্য-জাতীয় কাব্য- 
রচনায় খ্যাতি-লোলুপতা বা! অস্তঃপ্রেরণা কোন্টির তাগিদ প্রবল হইয়া! দেখা 
দেয় তাহাও বিবেচ্য । তবে খ্যাতি-প্রলোভনের কথ! ছাড়িয়া দিলেও নবীনচন্্র 
যেভাবে তহার কাব্য-প্রেরণার শৃত্রকে দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, তাহা কাব্যসথি- 
তত্বের দিক দিয়া! স্পষ্টই একটি বাতিক্রম। বিশুদ্ধ কাব্য-প্রেরণা যেন চকিতের 
বিয্যৎআলোক, মুহুর্তের জন্ত প্রকাশিত হুইয় মুহূর্তের মধ্যেই অপসারিত হয়-- 
44100 61521066059 19611704, 006 50858) 10101 8995 60 1008109 ৪. 
1700, ৫068 0০6 1850 1008. 1 018295 00 60 ৪ 12166 17996 8100 
0195 977 10 ৪ 080200970৮7 অস্তব্য লিরিক-প্রেরণা সম্পর্কে প্রযোজ্য 
হইলেও যে কোন বীর্ঘ কবিতা সম্পর্কেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ: করা যাইতে 
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পারে। তবে ব্ছ আখ্যানপ্রধান দীর্ঘ কাব্য বা কবিতায় কবি-গ্রেরণ। 
নিঃশেধিত হইলেও ঘটনার বিবরণ ও বস্তসন্নিবেশের ছার] প্রেরণার অভাবটি 
আবৃত করিয়া রাখা হয়। তাই অসাধারণ কবি না হইলে দীর্ঘকাব্য-কবিতার 
প্রত্যেক শব্ধ, উপমা-চিন্তর বা ঘটপা-চরিত্র-পরিকল্পনার পশ্চাতে বলিষ্ঠ কবি- 
প্রেরণ। লক্ষ্য করা যায় না। নবীনচন্দ্র যেভাবে তাহার বক্তব্যের অন্ুবৃত্তি 
প্রেরণাকে দীর্ঘ ও বিস্তারিত করিবার চেষ্ট) করিয়াছেন তাহা একেবারেই 
অসম্ভব এবং কবিধর্শমবিচ্যুত। নবীনচন্ত্রের প্রেরণ বিশুদ্ধ হইলে তাহা ১৮৯৬ 
পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১০ বৎসর স্থায়ী হইতে পারিত না। তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে যে-'0)51119 5151010 শ্রেঠ কাব্যের প্রেরণা-স্বরূপ কাজ করে 
নবীনচন্দ্রের প্রেরণা সে স্তরের নয়। কাব্য-ত্রয়ীর প্রধান ক্রটি প্রেরণাগত, অন্য 
ক্রুটগুলি আনুষঙ্গিক । 

নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ঠিক আখ্যাফিকা-কাব্যের উপষোগী নয়। অথচ 
তিনি এমন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আখ্যায়িকা-কাব্যে ভিন্ন 
পরিস্ফুট কর] সম্ভব নয়। আখ্যায়িকাঁকবি (21750150998) ও 
বর্ণনাত্বক-কবি (99801110159 7096) ইহাদদের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা 
মৌলিক পার্থক্য আছে। ক্রি-ছুর্বলতাকে শ্বীকার করিয়াও হেমচন্দ্রকে 
আ্যখ্যায়িকা-কবি বলা যায়, নবীনচন্দ্রকে বলিতে হয় বর্ণনাত্মক কবি। তবে 
কোন দীর্ঘ কাব্যই কেবলমান্র আখ্যানাংশ বা কেবলমাজ বর্ণনাংশকে অব্লম্বন 
করিয়া গড়িয়া উঠে না। সব কাব্যেই আখ্যান ও বর্ণনা ওতপ্রোততাবে মিলিত 
হইয়া! থাকে। কবির প্রবণতা ও দক্ষতা দেখিয়া কোন্টি তাহার ম্বভাবধর্ম 
তাহা ধরিতে পার! যায়। আখ্যায়িকা-কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় কাহিনীর 
জটিলতা, ঘটনার বিস্তার ও সংঘর্ষ হ্টিতে। আখ্যায়িকাকাব্যের উপস্থাপন 
তঙ্গীতেও কিছুটা নাটকীয় কলা-কৌশলের অবতারণা কর হয়। আখ্যায়িকা- 
কাব্যের কবি ঘটন৷ ও চরিত্রের বীজ-বিকাশ-পরিণতির স্তর-পরম্পর1 কাব্য- 
রঙ্গমঞ্চের মধ্যে পরিষ্ফুট করিয়া দেখাইয়! দবেন। . বর্ণনাত্মক-কবি সাধারণত 
প্রত্যক্ষ ঘটনাকে পরিহার করিয়া চলেন, তাহার ক্ষত! নেপথ্যে-সংঘটিত 
ঘটনাগুলির হ্বচ্ছন্দ-সাবলীল বর্ণনায় । আধ্যায়িকাকবি ঘটনা-চরিন্্রগুলিকে 
পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের ভাবমত্য নিষ্কাশনের ভার 
পাঠকের উপর ছাড়িয়া দেন। বর্ণনাত্মক-কবি কাহিনীর ইতিহাস সংকলন 
করিয়া, শ্বৃতির মাধ্যমে ঘটনার ভ্যর-পরম্পরার বর্ণনা দিয়া মূল পরিণভিটিকে 
গং .পাঠকেন কাছে উপস্থাপিত করেন। তিনি- পাঠকের দুটিকে নিয়রিত 
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করিয়া বর্ণনার দ্বারা পাঠককে যেভাবে দেখাইবেন, পাঠক সেইভাবে 
দেখিবে। সেখানে ঘটন! মুখা, কবি-চিত্ত গৌণ। এই কারণে আখ্যায়িকা- 
কাব্য ০৮1০০1৮৪, বর্ণনাত্মক-কাব্য 5৪1০৮৮। আখ্যায়িকা-কবির ধর্থব 
হইল-_ 
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বর্ণনাত্মক-কবির আদর্শ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পাঠকের দৃষ্টি 
কাব্যের ঘটন। ও চরিত্রের উপর হইতে সরাইয়া নিজের দিকে লইয়া আসেন । 
নবীনচন্দ্রের প্রতিভ! বর্ণনাত্মক-কবির অনুরূপ, কিন্তু তিনি এমন একটি বিষয়কে 
তাহার কাব্যের কাহিনীরূপে নির্বাচন করিয়াছেন যাহা ০৮1৪০৮৪ কবি- 
কল্পনা ও প্রত্যক্ষ ঘটনার সংঘাত স্প্টি ভিন্ন অন্য উপায়ে পরিস্ফুট হইতে 
পারে না। নবীনচন্ত্রের কবিধন্মের বৈশিষ্ট্যই তাহার কাব্য-্রয়ীর সম্ভাবনাকে 
ব্যর্থ করিয়াছে। 

নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর ৪6519-ও তাহার কাব্যের বিষয়বস্তর অগ্রূপ হয় 
নাই। কাব্যের পরিকল্পনা যেরূপ বৃহৎ, '£8%0 ৪6519 বা '919891081 
৪/51,-এ ভিন্ন ( আনল্ড যাহাকে *8:০01650691198, বলিয়াছেন ) এই কাব্যের 
বূপায়ণ সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু নবীনচন্ত্র ষে 919 অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহাকে '£187)9 ৪51৩, বলা! যায় না । স্থানে স্থানে কবি অত্যন্ত 
স্থল ও লৌকিক ভাবের ছারা অন্থপ্রাণিত হুইয়াছেন। কবির অনুভূতি কারণে 
অকারণে এমনভাবে উদ্বেলিত হইয়। উঠিয়াছে এবং উচ্ছুসিত অন্থভূতির বসস্তের 
পুষ্পরাজির ন্যায় বিস্তার লাভ করিয়া এমনভাবে কাব্যের তটবন্ধনের সীমা 
অতিক্রম করিয়াছে যে '918%89108] 9৮16,-এর সংহতি সংযম ও নীরবতা 
গ্রতিমুহূর্রেই ক্ষু্ হইয়াছে । ক্লাসিক-কবিকে অন্ুতৃতি-উচ্ছ্বাস নিন্ম শভাবে 
সংযত করিতে হয়, কিন্তু কবি নবীনচন্দ্র যেন স্বেচ্ছায় ক্লাসিক কাব্যাদর্শের 
নিয়ন্রণ অগ্রাহহ করিয়! তাহার অন্ভুতি-আবেগকে অর্গলমুক্ত করিয়াছেন। 
হুতরাং ক্লাসিক কাব্যের আদর্শ যে তিনি স্বীকার করেন নাই, তাহা সহজেই 
বুঝিতে পারা ঘাক্স। তাই নবীনচন্দ্র কাব্যের উপযুক্ত 5৮519 নির্বাচন 
কন্িতে না পারিয়া! হ্চনাতেই তিনি তাহার পরিকল্পনার . সম্ভাবনাকে নই 
করিয়াছেন । : 

মধুন্দনের শ্তায় পাশ্চাত্য এলিক কাব্যের গঠনাঘর্শ গ্রহণ না করিয়া! কাব্যের 


২১৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


বিষয়াহরূপ কোন গঠনারুতি তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নির্দিষ্ট 
কোন আদর্শ কবির সম্মুথে না থাকায় কবির কল্পনা বন্ধুর পার্ধবত্য-ভূমির ন্যায় 
কখনও উচু কখনও নিচু হইয়া কাব্যে কোন স্থায়ী ভাবকে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
দেয় নাই। কল্পনার অসাম্য (17020097869 1111951790300) ) এই কাব্য-ত্রয়ীর 
অন্যতম প্রধান ক্রুটি। কবির কল্পনা কখনও উচ্চ ভাবগ্রামে বাধা হইয়াছে, 
কখনও আবার একেবারে সহজ মেঠো স্বরে নাষিয়া আসিয়াছে, কখনও 
দীর্শনিক তত্বের দুরবগাহ গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে, কখনও বাঙ্গালী গৃহস্থের 
পর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়াছে। এইভাবে কখনও গম্ভীর কখনও লঘু-চপল ভাবকে 
প্রাধান্ত দিয়া কবি কাব্যের মধ্যে একই সঙ্গে ৪1:06 ও 2102001088-কে 
পাশাপাশি স্থান দিয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী-ভূমিকাটি কাব্যের 
81101)101৩-অংশ (অর্থাৎ কাব্যের পরিকল্পনা ) এবং যেখানে কবি নিজ কল্পনার 
উপর নির্ভর করিয়াছেন, সেখানেই ৪110110)9-এর পরিবর্থে পাইয়াছি 
21010010909 । র 

নবীনচন্দ্র তাহার কষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে স্থল অমাজ্জিত 
আবেগা্গভূতির বাষ্প পুরিয়া দিয়া তাহাদিগকে মহাভারতীয় পটভূমি- 
পরিবেশের উচ্চভুমি হইতে সাধারণ লৌকিক জগতের নিম্নভূমিতে নামাইয়া 
লইয়া আসিয়াছেন। ইহাতে চরিত্রগুলির 919580102. ও 4180160 নষ্ট হুইয়া 
গিয়াছে । কাব্যের প্রধান চরিত্রের মর্ধ্যাদা-গৌরব যদি নষ্ট হইয়া! যায় তাহ! 
হইলে সহজেই সমগ্র কাব্যের হুরও নামিয়া আমে। নবীনচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি 
লিরিকধন্মী বলিয়াই ইহা সম্ভব হ্ইয়াছে। লিরিক-প্রেরণ। ঘটনা ও চরিত্রের 
€19%6100) রুক্ষা করিতে পারে না । নবীনচন্জ্ের কবি-প্রকৃতি যদিও লিরিক- 
ধন্নশী তথাপি তিনি একটি 0185810 ()06119-কে কাব্যের বিষয় নির্বাচন 
করিয়াছেন; তাই বহু চেষ্টাতে মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তিকে অবলম্বন 
করিয়াও তিনি ক্লামিক কাব্যহন্দ্য নির্দাণ করিতে সক্ষম হুন নাই, কতকগুলি 
বোম্যা্টিক চিত্র আকিয়াছেন। 

বর্ণনাতক-কবির দক্ষতা ঘটনার বর্ণনায়, ঘটনা ও চরিত্র স্থহিতে নয়। 
নবীনচন্দ্র তাই যেমন একটিও সার্থক চরিত্র স্থট্টি করিতে পারেন নাই তেমর্নি 
অধিকাংশ স্থলে স্থলভ তক্তিভাবের আশ্রয়ে ঘটনার অনিবাধ্য সংঘাতকে পাশ 
কাটাইয়। গিয়াছেন। অথচ নবীনচন্রের কাব্যের মূল প্রেরণা চরিজ-সতি | 
রুষ্চচরিত্রকে নৃতনভাবে নৃতন আদশর্সঘে দীক্ষিত করিয়া সটি করিবার 
উদ্দেেই তার অদ্রী-কাব্য-পরিকয়ান! | কিন্ত চরিতর-হটির অক্ষমতা তাহার সে 


নবীনচন্্র সেন ১১৯ 


অভিপ্রায়কে সার্থক হইতে দেয় নাই। তাই স্থাটর দুর্বলতা তিনি তত্ব-ব্যাখ্যার 
বাহুল্যের বারা আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে তত্বকে' তিনি কৃষ্ণ 
চরিত্রের মধ্যে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছেন, রুষের জীবনে-সাধনার মধ্যে তাহা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়া, জীবন-বিবিক্ত তত্ব-ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি সে দুর্বলতা 
পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে কবির তত্ব-বাণী পাঠকের কাছে স্থপ্রকাশিত 
হইয়াছে, কিন্ত জীবনের সহিত সংযুক্ত না হওয়ায় তাহা কাব্য হইয়া উঠিতে 
পারে নাই। 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণনাত্বুক কবির ধর্শানুষায়ী নবীনচন্দ্র নেপথ্য ঘটনা- 
বর্ণনা ছারা কাহিনীর ক্রম অক্ষুগ্ন বাঁখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ইহাতে কাব্য- 
্য়ীর মূল পরিকল্পনার ছুই-তৃতীয়াংশ ঘটনা নেপথ্য বর্ণনা দ্বারা পূর্ণ করা! 
হইয়াছে এবং এই নেপথ্য-বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তৃতার সমষ্টি হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহার কারণ কাব্যের প্রকাশ-স্ষমা অপেক্ষা কাব্যের বাণীকেই 
কৰি প্রধান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। মহাভারতের যে মৌলিক 
তাৎপধ্য কবি আবিষ্কার করিয়াছেন সেইটি সাধারণের নিকট প্রতিষ্িত করাই 
তাহার উদ্দেক্ট; এই কারণে কাব্য-ত্রয়ীতে বক্তৃতার প্রাধান্য বিস্তার 
করিয়াছে । কবির উদ্দেশ্টানুসারে বক্তৃতা-ই তাহার প্রধান অবলম্বন হইবে, 
কারণ «০0: 01860] ০9১09 810001010০0 10090, 11890 6129 008 
0০ 67910 ০] ০0 06290890100, 00200099115 ০:09 9101310 19. 
1:9151)660. 101) 99800186101 01 19811116 6080 0095 1085 2 81590 
517708610, নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ী 4)9:808610+-এর কাজ করিয়াছে, 
কিন্তু 55701988105 জাগাইতে পারে নাই। কাব্য ছিসাবে সেইখানে ইহার 
চরম দুর্বলতা । 

কাব্য-ত্রয়ীতে কল্পনার বিস্তার নাই, কবির কল্পনা কাহিনীর কক্ষাবর্তনেই 
পরিভ্রমণ করিয়াছে । কাব্যে বিস্তার আসে কল্পনায়, উপমায়, চিত্রে ও ছন্দে। 
এই বিস্তারকে বলিতে পারি 10:80 | শ্রেষ্ঠ কাব্যে 515:86100 একটা 
অপরিহার্য অঙ্গ। 1১800 কেবল শব্দের ধ্বনিগত নয়, কাহিনীর, 
10961০0 আছে। মধুকুদ্ন মেঘনাদ-বধ কাব্যে একটি সংকীর্ণ সাধারণ 
ঘটনার শিশির-বিদ্দুতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিষ্বিত করিয়া দেখাইয়াছেন_ ইহাই 
এই কাব্যের কাহিনীগগত %1019$101. বা ধ্বনি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কাব্য- 
্রয়ীর থাচ্যার্থে কাহিনীর যে অংশটুকু প্রকাশিত তাহার অতিরিক্ত কোন ধ্বনি 
'সবিকার কর! যায় লা। সাধারগ কাহিনী-প্রধান কাব্যে ইহা একটি বিশেক 


২২০. আধুনিক বাংল! কাব্য 


ক্রটি রূপে বিবেচিত না হইলেও শ্রেষ্ঠ কাব্যের পক্ষে ইহা একটি মৌলিক 
ক্রটি। 

কাহিনীতে যেমন কল্পনার বিস্তার নাই তেমনি কাব্য-জ্রয়ীর ভাষায় 
উপমায়, চিত্রে ও ছন্দেও বিস্তারের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষা 
অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, এ ভাষা ঝরনা-ধারার ন্যায় শ্বচ্ছন্দ প্রবাহে বহিয়! যায়। 
এইরূপ ভাষ! সাধারণ কাহিনীমূলক কাব্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইলেও 
কবি যে ভাবভিত্তির উপর তাঁহার কাব্য-ত্রয়ীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এ ভাষা 
সে ভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উপমা-চিত্রের সাহায্যে কবি যদি 
তাহার কাব্যের বিষয়ে অনুরূপ গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সহজ 
সাবলীল ছন্নে কেবল আখ্যানাংশকে বিবৃত না করিয়৷ স্থনির্বাচিত শবের 
ধ্বনিতরক্ষে যদি বর্ণনায় বিষয়ের মধ্যে গান্তীধ্য-গৌরব আরোপ করিতে 
পারিতেন, এক-একটি ক্ষুপ্রাবয়ব অর্থগুঢ় উপমায়, চিত্রে, রূপকে যদি বিস্তৃত 
তরল বর্ণনাকে সংহত করিতে পারিতেন, তাহ! হইলে পরিকল্পনার বিশালতা 
কাব্যের মধ্যে কিছু প্রতিফলিত হইতে পারিত। কিন্তু কবি সের্দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখেন নাই। কেবল বর্ণনা-শক্তি নয়শ, কেবল ভাব প্রকাশের শক্তিও 
নয়, ছুর্লভ দেবানুগ্রহ ব্যতীত যে বিধয়ের কাব্যরূপায়ণ অনস্ভব, নবীনচন্দ্র শব- 
ছন্দের উপর কিছু অধিকার আয়ত্ত করিয়! সেই বিষয় লইয়া কাব্যরচনায় 
সাহমী হইয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনায় যে 19010 0)901510610-এর অনুসরণ 
করিতে-ই হইবে, এমন দাবী কেহ করে না) কিন্তু গঙ্গার জন্য গঙ্গোত্রীর 

জন । ক্লাসিক কবি-কল্পনা ব্যতীত মহাকাব্য রচিত হইতে পারে না। 
কিন্তু ষে কবি-মানম-পরিবেশ হইতে ক্লামিক মহাকাব্যের উৎপত্তি নবীনচন্ত্রের 
মানস-পরিবেশ সেরূপ নয়, এই কারণে নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনা বার্থ 
হইয়াছে। 

কৰি প্রাচীন কাব্য-কথাবস্তকে এমনভাবে আধুনিক মতবাদ ও ভাবধারার 
পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে তাহাতে কাব্োর মুল স্থর ঘেন নষ্ট হইয়া 
গিয়া রসনিষ্পত্তিতে বাধা জন্মাইয়াছে। প্রাচীন যুগের কাহিনীর মধ্যে 
'আধুনিক মতবাদ কতখানি মিশ্রিত করিলে কাব্যের রসনিম্পস্তিতে ব্যাঘাত 
জন্মাইবে না, কবির সে সাম্যবোধের অভাব ছিল। মধুস্থদনও রাবণ-চরিত্রকে 
অনেকখানি আধুনিক: মতবাদের ছারা প্রভাবিত করিয়া নৃতনূভাবে হি 
করিয়াছেন, কিন্ত তাহা রামায়ণের মূল আবহাওয়া-পরিবেশকে নষ্ট করিয়া 
'ফেলে লাই। কিদ্তু নবীনচন্তর একদিকে কৃষ-শত্যভামা, জরৎকার-রুঞচ, পার্থ- 
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স্ভদ্রা, উত্তরা-অভিমন্থ্য-_ইহাদের প্রেমান্থরাগের চিত্রকে আধুনিক 
ওপন্তাসিকের রীতিতে উপস্থাপিত করিয়া প্রাচীন মহাভারতীয় যুগের 
প্রেমান্নরাগের দ্বভাবধন্কে ক্ষুপ্ন করিয়াছেন, অন্যদিকে স্থভদ্রা-শৈল প্রভৃতির 
মধ্যে মানবগ্রীতির পরাকাষ্ঠ। দেখাইবার উদ্দেশ্টে তাহাদিগকে শিবিরে শিবিরে, 
থুরাইয়া আহতদের শুশ্রীধা করাইয়াছেন। এমন কি বৃদ্ধ বিরাট বাজার শর- 
ক্ষতে ওষধের প্রলেপ দিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। মনে হয়, এই আধুনিক 
উপস্থাপন-রীতি ও আধুনিক মতবাদের প্রভাব এই কাব্যের মূল স্থরকে প্রাচীন 
মহাভারতীয় যুগ হুইতে একেবারে উনবিংশ শতাববীতে লইয়া আমিয়াছে। 
মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনার আধারে এইরূপ আধুনিক মতবাদ পরিবেশন 
করিতে গিয়া নব'নচন্দ্র তাহার কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে বাধা স্থাই 
করিয়াছেন । 

কবির উপস্থাপন-ভঙ্গীতে নাটকীয় কলা-কৌশলের প্র।ব লক্ষ্য করা যায় 
না, তবে পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে একটা! ৫1210396190 61000115815 লক্ষ্য 
করিতে পারি। প্রত্যেকেই অত্যন্ত জোর দিয়! সমগ্র শক্তি যেন কথার মধ্যে 
সধশারিত করিয়া দেয়, এই কারণে চরিত্রগুলি বাক্‌-সর্ধন্থ হইয়| উঠিয়াছে। 
প্রত্যেকটি চরিজের অন্তরের শক্তি বা ভাব যেন বক্তৃতার রন্ধ-পথ দিয়া বাহির 
হইয়া গিয়াছে। বক্তৃভাগুলিই তাই চরিত্রের প্রাণ, এইগুলি বাদ দিলে 
তাহাদের কঙ্কাল-মৃত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইহার মূলে হয়ত 
গিরিশচন্দ্রেরে পৌরাণিক নাটকের প্রভাব আছে, তবে নাটকের পক্ষে যাহা 
অপবকর্ষের কারণ হয় নাই, কাব্যের পক্ষে তাহা বিশেষ অপকর্ষের কারণ 
হইয়াছে। 

স্থতরাং সব দ্িক বিচার করিয়া বলিতে গেলে ইহাই বলিব ষে কাব্য- 
্রয়ীর অংশবিশেষে কবিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও সামগ্রিক বিচারে 
রৈবতক-কুরুক্ষেত্-প্রভান একটি বৃহৎ কাব্য-পরিকল্পনার ব্যর্থ রূপায়ণ-প্রচেষ্টা 
হিসাবে বাংলা কাব্যের ইতিহাদে ন্মন্রণীয় হুইয়া থাকিবে। এবং মিপ্টনের 
কাব্য সম্পর্কে একজন বিখ্যাত সমালোচক যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
সেই অভিমতের কিছু অংশ নবীনচজ্জের কাব্য-ত্রয়ী সম্পর্কেও প্রযুক্ত হইতে 
পারে-- 11160000958 0৮5৮ & 80116209 ০ 1166. 15917 [7:9৫ 
116, 27) 9 ৫100108 ০ 901১1606, 25209100105790. 6109 20120017016 
০ 658 41186066168 0056199 (10101) 105 0610917156 00181)15 
01299 ) 0০8৮ 00610 17) 86100, ৪29 6105 0০৩৮৪ 10:01 (09206) 109. 
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বৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাম-__এই তিনখানি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-ব্রতের 
তিনটি পর্ব বর্ণিত হইয়াছে । রৈবতকে সেই জীবন-ব্রতের শ্ুত্রপাত, কুরুক্ষেত্র 
জটিলতা ও বিস্তার এবং প্রভাসে পরিণতি । স্থতরাং বৈবতক কাব্যকে 
একটি বৃহৎ ভাব-বনম্পতির বীর্জ বা ভূমিকা বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। : 

কবি নবীনচন্ত্র মহাভাবতীয় যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের একট! স্পষ্ট পটভূমিকা 
কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সে পটভূমিকা কতখানি এতিহাসিক যুি-প্রমাণের 
ভিত্তির উপর প্রতিিত সে বিচার কাব্যের রস-বিচারের পক্ষে একান্তভাবে 
অপরিহার্য নয় বলিয়! অবান্তর । পটভূমিকাটি হইল এই--মহাভারতের যুগে 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানদের সহিত রক্তক্ষয়ী আত্মকলছে, আধ্য-অনার্য্যের 
অন্তহীন বিরোধে এবং ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিছ্বেষ-বিষাগ্রিতে ভারতবর্ষ জঙ্জর ও 
শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রতিকূল পটভূমিকায় কৃষ্ণ প্রেম ও গ্রীতির 
যাহুমন্ত্রে ভারতবর্ধকে চরম দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিয়া! এক অথণ্ড ধর্্মরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠ করেন। ঝ্‌তরাং এই মূল ভাবটি কাব্যে বিভিন্ন. ঘটনা ও চরিত্রের 
আশ্রয়ে কিভাবে বিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে 
হইবে। 
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কুড়িটি সর্গে লম্পূর্ণ রৈবতক কাব্যের ঘটনা বিঙ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে 
যে এই কাব্যের কাহিনী প্রধানত ছুইটি ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে । একদিকে 
কষ্ের অথণ্ড ধর্শরাজ্য গঠনের ব্রত এবং মেই ব্রত সফল করিবার জন্য অঞ্জুন- 
ব্যান ও কৃষ্ণের আলোচনা-পরামর্শ। আর একদিকে কৃষ্ণের আদর্শের বিরোধী- 
শক্তি অনার্ধ। ও ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি দুব্বাসার প্রত্ততি। একদিকে উদার 
মানবধম্মকে প্রতিঠিত করিবার চেষ্টা, আর একদিকে সেই চেষ্টাকে বিফল 
করিবার আয়োজন। এই প্রধান কাহিনী-প্রবাহের অন্তরালে আর একটি 
প্রবাহ বহিয়! গিয়াছে, সেটি-_পার্থ-হথতদ্রা,॥ শৈল-অঞ্জুন, জরৎকারু-কুষণের 
প্রেমানুরাগের কাহিনী । 

এইভাবে বিভিন্ন ঘটন] দ্বারা কবি যে কাহিনী বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহা 
কাব্যের মূল পরিকল্পনাকে পরিক্ফুট করিতে কতখানি সহযোগিতা করিয়াছে, 
তাহা বিচার করিতে হুইবে। কিন্তু মেরূপ বিচারের পুব্র প্রথমেই এই প্রশ্ন 
উঠিবে যে রৈব্তক কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা স্থভ্রা-হরণকে মূল কাব্া- 
পরিকল্পনার একটি প্রধান ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় কিনা। দ্বিতীয়ত, শৈল- 
অজ্জন, পার্থ-ম্থতত্রা, জরৎকারু-কুষ-_ইহাদের প্রেমান্ুরাগের কাহিনীর কি 
এমন বিশেষ গুরুত্ব আছে যাহার জন্য নেপথ্য অন্তরালে না 'রাখিয়! ইহাকে 
কাব্যের প্রত্যক্ষভূমিতে লইয়া আসা হইয়াছে। তৃতীয়ত, ব্যাস-অজ্জুন-কষ-_ 
ইহাদের নীবরুস দার্শনিক আলোচনা এবং নেই প্রপঙ্ষে বিভিন্ন সর্গে কৃষেের 
পরিকল্পনা-আদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কাব্যের মূল পরিকল্পনার মহিত কোন্‌ 
বিশেষ সম্পর্ক-মৃত্রে গ্রধিত হইতে পারিয়াছে? 

কবি যেভাবে কাব্যের সুচনা করিয়াছেন তাহাতে সৃভদ্রা-হরণকে কাব্যের 
'অনিবাধ্য পরিণতিরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রথম অর্গে প্রভাম-তীরে 
সূর্য্যোদয় ক্ষণে কৃষ্ণছুর্বাসার বিরোধের মধ্য দিনা কাব্যের শুত্পাত। কৰি 
সূর্ষ্যোদ্য়ের ম্যায় একট! সাধারণ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়। দুর্ববানার আদর্শগত 
. মৌলিক বিরোধটিকে অতি চমতকার ভাবে পরিদ্ফুট করিতে পারিয়াছেন। 
বাহত মনে হইবে যে.মগচিত্ত কৃষ্ণ ছুর্ধবাসাকে -শ্রন্ধা দেখাইতে পারেন নাই 
বলিয়া বোধ হয় ইত্তাদের বিরোধের স্থত্রপাত, কিন্তু এই বাহ্‌ ঘটনাটি অবলম্বন 
করিয়া কবি কৌশলে ইহাধের আস্তর-বিরোধকে পরিষ্ফুট করিতে পারিয়াছেন। 
কষ ব্বভাবধর্থের উপানক, যুক্তিবাদী । জড় সংস্কারের বন্ধন তিনি অন্বীকার 


করিয়াছেন 
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“কে বা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ ম্বভাবে চালিত, 
সঞ্জীবনী স্ুধারাশি ; স্বভাবে চালিত 

ভ্রমে ববি, শশী, তারা ; বহে সমীরণ। 
ত্বভাব-নিয়ন্ত! এক বিষু বিশ্বেশ্বর। 
ত্বভাবের অন্ুব্তী বিশ্বচরাচর ।” 


ক কৃষ্ণকে মানবরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার প্রত্যেকটি ূ অলৌকিক 
লীলাকে বাস্তবজগতের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রুষ্ণ সর্বমানবের মঙ্গল- 
কামী উদ্দার ধর্মের প্রচারক । অন্যদিকে ব্রাঙ্গণ ও খষিকুল জড়-অন্ধধর্ের 
উপাসক। প্রভাসতীরে স্ধ্যোদয় কৃষ্ণের অন্তর্লোকে এক অনির্ধবচনীয় অনুভূতির 
উদ্দেক করিল এবং খধিগণ অভ্যাস ও সংস্কার-বশে শঙ্খধবনি ও স্তোত্র-আবৃত্তি 
দ্বারা স্ুধ্যদেবকে বদনা করিলেন । কেবলমাত্র স্্য্য-বন্দনা নয়, ব্রাহ্মণধিগকে 
লক্ষ্য করিয়! কৃষ্ণ যে রূঢ় সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণের নবীন ধর্ের 
নিকট খাষিদ্ের সমগ্র অধ্যাত্ম-সাধনাই তিরস্কৃত হইয়াছে । ছুববণাস ব্রাহ্মণদের 
প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন, স্থৃতরাং ছুবব্ধাসা ও কৃষ্ণের বাহা বিরোধের মধ্য দিয়া 
কৃষ্ণের নবীন ধর্ধের মহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্শসংস্কারের বিরোধের ব্যঞ্জনা 
দেওয়া হইয়াছে। 

প্রথম সর্গে কুষ্ণ-ছুববরাসার বিরোধ যেমন নব মানবধর্ এবং প্রাচীন 
ভারতীয় ধন্মের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সংঘাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, তেমনি 
দ্বিতীয়-তৃতীয় সর্গে ব্যাস-কৃষ্ণ-অজ্জুনের সংলাপ ভারতের প্রাতিবেণী রাষ্ট্রগুলির 
পারস্পরিক বৈর-সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়া আর একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির বিরোধ- 
আশঙ্কাকে সজীব করিয়া রাখে । পরে চতুর্থ সর্গে বিজয়ী আর্ধ্যজাতির প্রতি 
বিজিত অনার্ধ্যজাতির বৈরভাব ছুববর্ণসার পোষকতায় ও সহায়তায় পূর্ণ তেজে 
জলিয়! উঠে এবং সর্গে অনার্য প্রতিনিধি ও ছুববসার গুপ্ত মন্ত্রণা আর 
একটি ব্যাপক সংঘাতের আশঙ্কাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এইভাবে 
গ্রথম চারিটি সর্গে নবীনচন্দ্র কৃষ্ণের আদর্শের প্রতিষ্পদ্থী তিনটি প্রতিকূল শক্তির 
আভাস দিয়া যেতাবে কাব্যের ভূমিকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই মননে 
করা যাইতে পারে, কবি কাব্যের ক্থা-বস্তর ক্ষেত্রপরিধির আভাস দিয়া 
এইবার মূ ৪০8০0-এর উপর হস্তক্ষেপ করিবেন এবং পর্যাক্মক্রমে এই 
তিনটি বিরোধী আদর্শের সহিত কৃষ্ণের আদর্শের সংঘাত ও জয়ের ছারাই 
কাব্যের উপসংহারটি ঘটিবে। কিন্ত নবীনচন্দ্রের এই কাহিনী-পরিকল্পনা 
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তিনখানি বৃহৎ কাবোর মধ্যে পরিব্যাঞ্চ হইয়া রহিয়াছে, তাই প্রথম কাব্য 
বৈবতকের মধ্যে সমস্ত বিরোধ-সংঘাতের মীমাংসা আশা করা যাইতে পারে 
না। তবে কাব্যের পৰিকল্পনা যখন কৃষ্ণের নবীন মানবধন্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, 
তখন এই আদর্শের স্পষ্ট জয়-নির্দেশক কোন ঘটনায়, অথবা বিরোধী পক্ষের 
সহিত এই আদর্শের তীব্র সংঘাতে রৈবতকের উপসংহার হইবে পাঠক-সমালোচক 
ইহাই প্রত্যাশী করে। কিন্তু নবীনচন্দ্র কাব্যের মূল পরিকল্পনার সহিত ক্ষীণন্থত্রে 
বিধৃত স্থৃভত্রা-হরণ ঘটনাটিকে রৈবতক কাব্যের কেন্দ্ুস্থ ঘটনারূপে নিব্বচন করিয়া 
এই কাব্যের ঘটনা-সমাবেশ ও কাহিনী-পরিকল্পনাকে ছুব্বল ও ক্রটবহুল করিয়া 
ফেলিয়াছেন। 

প্রথম চারিটি সর্গে বহু অবান্তর বিষয় আসিয়া! ভিড় করিলেও মোটামুটি- 
ভাবে কবি কাহিনীর হ্ত্রটি ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন এবং প্ররুত 
আখ্যায়িকা-কাব্যের কবির ন্যায় একটি ভাবী ব্যাপক সংঘাতের সম্ভাবনাকে 
ফুটাইয়া! তুলিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর 
হইতে কৰি কাহিনীর স্বাভাবিক অগ্রগতির পথ হইতে সবিয়া আসিয়! 
রোম্যান্টিক প্রণয়-রাগের গোলকধাধায় প্রবেশ করিয়াছেন। আখ্যায়িকা- 
কাব্যেও যে আবেগ-অন্ুভুতি বজ্জিত হইবে, ঘটনার আড়ম্বর-সমারোহ ভিন্ন 
ভাব-অন্ভূতি উদ্বোধনের দ্বারা এই শ্রেণীর কাব্য যে মানবচিত্তকে অধিকার 
করিবে না, এমন দাবী কেহই করে না। মেঘনাদ-বধ কাব্য ঘটনা-বিন্যাসের 
চমৎকারিত্ব অপেক্ষা ভাবসমৃদ্ধির জন্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ; তবে 
আখ্যায়িকা-কাব্যের মূল &০$1০টি একটি হ্বাদয়-ভীবের উপর প্রতিপ্রিত হইবে, 
যেমন মেঘনাদ-বধ কাব্যে হুইয়াছে। মেঘনাদ-বধ কাব্যের মূল চরিত্র ছুইটি 
ষেন সুচ্যগ্রভাগের ন্যায় পাঠকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ প্রতিকূল ঘটনার মু 
কম্পনে পাঠক-হদয়কে ছুঃদহ বেদনায় বিদ্ধ করিয়াছে । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
কাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র মিণ্টনের কাব্য ইহার ব্যতিক্রম, তবে সে কাব্যের 
আবেদন ভিন্ন প্রকারের । হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র তাহাদের কাব্যের মূল 
আখ্যানাংশকে কোন গভীর হৃদয়-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিয়! 
স্বতন্ত্র উপায়ে কাব্যের নীরসতা! দুর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
কাব্যের স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করিয়া ফেলিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্য- 
্রয়ীর মুল পরিকল্পনাটি এমন ততবপ্রধান ও বুদ্ধিনির্ভর যে তাহার সহিত 
মানব-অন্ুভূতির কোন যোগন্থত্র স্থাপিত হইতে পারে না? তাই কাব্যের 
প্রয়োজিনকে অতিক্রম করিয়া এবং কাব্যের পরিধি লঙ্ঘন করিয়া কবিকে 
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মানব-চিত্ত-সমুদ্র মন্থন করিতে হইয়াছে । কিন্তু কাব্যের পক্ষে তাহা অপ্রয়োজনীয় 
ও অবাস্তর হুইয়! পড়িয়াছে। 

কবি অব্য প্রধান কাহিনীর সমান্তরাল প্রেমান্থুরাগের কাহিনী 
প্রবাহটিকেও কাব্যের মূল পরিকল্পনার সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কবির সে চেষ্টা ষে সফল হইয়াছে, সে কথা বলা য়ায় 
না। কৃষ্ণ যে অখণ্ড মহাভারত-রাষ্ট্র গঠনের কল্পনা করিয়াছেন, সে কল্পনাকে 
সফল করিবার পক্ষে কৃষ্ণের অবলম্বন অজ্জুর্নের বাহুবল এবং ব্যামদেবের 
বুদ্ধিল। তাই অজ্জুন স্থভদ্রাপর সহিত পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ হইলে ভবিষ্যৎ 
মহাভারত-রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্রকে সফল করিবার জন্য অজ্জুনের বাহুশক্তি কৃষ্ণের পক্ষে 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে, কবি হয়ত এইরূপ অন্গমান করিয়া স্থভদ্রা-হরণ 
ঘটনাকে কুষ্চের মহাভারত-পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারপে বিবেচনা 
করিয়াছেন এবং ঠিক একই কারণে স্থভদ্রা-অজ্জ্নের প্রেম সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য সমগ্র রৈবতক কাব্যখানি তাহাদের প্রেমানুরাগের সৌরভে সুরুভিত 
করিয়! তুলিয়াছেন। 

প্রথমত অর্জুন এবং কৃষ্ণের মধ্যে আদর্শগত কোন বিরোধ নাই? অঞ্জন 
রুষ্ণের আদর্শের একজন বড় সমর্থক, যেমন সমর্থক ব্যাসদেব। সুতরাং 
ধরিয়া লইতে হইবে ব্যাস এবং অজ্জ্নের সহযোগিতা কষ্ণ বিন! বাধায় লাভ 
করিতে পারিবেন। তাই স্থভদ্রার সহিত অঞ্জনের পরিণয় বন্ধনে যে কৃষ্ণ 
নৃতন করিয়া অঞ্জনের শক্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এমন মনে 
করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে ব্যাসদেবকেও কৃষ্ণের পক্ষে আনিবার 
জন্য নৃতন ঘটনা উদ্ভাবন করিয়া আর একখানি কাব্য-রচনার প্রয়োজন 
ছিল। 

আর একটি কারণেও হয়ত স্ুভদ্রা-হুরণকে মূল কাব্য-পরিকল্পনার মধ্যে 
একটি কেন্দ্রীয় ঘটনারপে প্রমাণিত করিবার জন্য কবির সচেষ্টলা ছিল। কৰি 
দুর্বাসার সহায়তায় ব্লরামকে সুভদ্রা-অজ্জুনের পরিণয়-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাড় 
করাইয়া বলরাম-প্রিয় ও পাগুব-বিদ্বেধী ছুর্যোধনকে স্থৃভত্রার পতিরূপে 
মনোনীত করিয়াছেন। এবং হুভদ্রাকে কেন্দ্র করিয়া-ই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
স্ষুলিঙ্গ দেখা দিয়াছিল ও দুর্বাসা-ই যে ফুৎকার দিয়া এই স্ফুলিঙ্গকে বৃহৎ 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে পরিণত করিয়াছিলেন, পরে নবীনচন্ত্র এইরূপ 
একটা ম্পষ্ট আভাসও দিয়াছেন। ছুর্বাসার চক্রান্তের মধ্যে একটা স্পষ্ট 
প্রত্যাশা! ছিল যে কুরুদ্দে্র যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইলে অনাধ্যদের মন্তকে 
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পদস্থাপন করিয়া ব্রাহ্ষণ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হুইবে। কিন্তু ছুববর্ণসার 
চক্রান্তকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল কারণরূপে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লওয়া 
সম্ভব নয়। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কাবোর মুল 
000:61106--উদার মানব-ধন্ম এবং সংকীর্ণ সংস্কারান্ধ জড়-ধন্মের সংঘাত, 
আর্ধ্য ও অনার্য্যের জাতি-সংঘাত, পরম্পরের সম্মুখীন না হইয়। একেবারে নেপথ্যে 
পড়িয়া যায় এবং সমগ্র ঘটনা পরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্য কৌশলী ছুব্বর্ণসার 
উপর গিয়া পড়ে। কিন্তু দুর্ববাসাকে কবি প্রথম হইতে এমন ভাবে চিত্রিত 
করিয়াছেন যে তাহার আদর্শ ও ধর্শের উপর পাঠকের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও সমর্থন 
থাকিতে পারে না, তাই দুর্বাসাকে কৃষ্ণের যোগ্য প্রতিদন্বীর মধ্যাদা দেওয়া 
যায় না। এবং কেবলমাত্র ছূর্বাসার পরাজয়ের মধ্য দিয়াই কৃষ্ণের আদর্শের 
জয় ঘোষণাও উপযুক্ত হইতে পারে না। ছুর্ববানা একটা নির্দিষ্ট বিরোধী- 
শক্তির প্রতিনিধি । কবি বৈবতক কাব্যের ভাঁমকায় তিনটি বিরুদ্ধ-শক্তির 
ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ছূর্বাসার চক্রান্তে সংঘটিত এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সেই তিনটি 
শক্তির মধো মাত্র একটির সহিত মীমাংসা হয়। স্থতরাং এই আংশিক 
জয়ের দ্বারা রুষ্ণ পূর্ণ বিজয়-গৌরব দাবী করিতে পারেন না, কারণ মূল 
কাহিনী পরিকল্পনার মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ একটি খণ্ডাংশ মাত্র। কিন্তু কবি এই 
খণ্ডাংশটিকে কাব্যের যুল ৪০৮1০এ-রূপে প্রাধান্য দিয় অন্য দুইটি বিরোধকে 
অমীমাংসিত রাখিয়াছেন। কবি যখন কুরুক্ষেত্র নামে একথানি স্বতন্ত্র কাব্য 
রচনায় হস্তক্ষেপ করেন তখন পাঠক স্বভাবতই দাবী করিতে পারে যে কুরুক্ষেত্র 
কাব্যের বিশাল রণভূমিতে খণ্ড বিরোধী শক্তিগুলি কৃষ্ণের মহান্‌ ব্যক্তিত্বের 
নিকট মস্তক অবনমিত করিবে । কিন্তু কুরুক্ষেত্রে একটি সমন্যার মাত্র সমাধান 
করা হইয়াছে, অন্য দুইটি সমস্ত।কে কবি ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়! একট! 
স্থলভ সামঞ্ুস্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, কবি তাহার শক্তির 
পরিধি সম্বন্ধে সচেতন না থাকিয়া কেবল কাহিনীর জাল বিস্তার করিয়া 
গিয়াছেন। এবং এই কাহিনীর জাল ষে কাব্যের সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যেই 
গুটাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে, মে খেয়াল রাখেন নাই। তাই শেষে 
কোনক্রমে আরব্ধ কাজ শেষ করিয়াছেন এবং অকনম্মাৎ একট! ভক্তির 
বস্তায় কাব্য-ভূমিকে প্লাবিত করিয়া সব বিরোধ-সংঘাতের অবসান 
ঘটাইয়াছেন। 

তাহ হইলে দেখা যাইতেছে, স্থৃভ্রা-হরণকে কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূল 
কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ মূল কাব্য-পরিকল্পনার : 


২২৮ আধুনিক বাংল! কাব্য 


একটা খণ্ডাংশ মাত্র। এই খণ্ডাংশের ভূমি প্রত্তত করিবার জন্য কৰি 
রৈবতকের ন্যায় একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহা! হইতে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায় কবি তীহার পরিকল্পনাকে নীরন্ত্র বস্ত-বিন্তাসে ও 
স্ুনির্ববীচিত ঘটনা-সমাবেশে মার্থকভাবে রূপায়িত করিতে পাবেন 
নাই। 

মূল কাব্য পরিকল্পনায় স্থভদ্রা-হরণের যে গুরুত্বই থাক্‌, কবি যে এই 
ঘটনাটিকে একটা রাজনৈতিক ঘটনা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অশ্বীকার 
করিবার উপায় নাই। স্ভদ্রা-অজ্জুনের প্রেম-সম্পর্ক কেবলমাত্র তাহাদের 
নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সে প্রেম-সম্পর্ক একটা ব্যাপকতর রাজনৈতিক 
কূটচক্রের সহিত সংযুক্ত সথৃতরাং কাহিনীর দিক হইতে স্ভদ্রা-অঞ্জুনের 
আসক্তি এই ঘটনাটি মাত্র মূল্যবান । ইহার অতিরিক্ত ইহাদের প্রেমানুরাগের 
বিভিন্ন স্তরপরম্পরা-_ প্রথম অনুরাগের লজ্জানভ্রতা, প্রবল প্রেমান্গভূতির তীব্র 
মিলনোৎকঠা২_ইহার কোনটির বিস্তৃত বিশ্লেষণ-বর্ণনা কাহিনীর দিক হইতে 
অপরিহাধ্য নয়। তাই স্থৃভদ্রা-হরণকে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কারণ রূপে স্বীকার 
করিয়া লইলেও স্ুভদ্রা-অর্জুনের অন্গরাগের পল্লবিত বর্ণনা কোনক্রমেই 
কাব্যের প্রয়োজনীয় অংশরূপে স্বীকার করিয়া! লওয়া যাইতে পারে না। কৰি 
ক্লাসিক কাব্যাদর্শ অনুসরণ না করিলেও একথা তো ঠিক-ই যে রোম্যা্টিক প্রণয়- 
কাব্য রচন। তাহার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু সভদ্রা-অজ্জুনের প্রেম-রহত্যের 
গহনে যখন কবি প্রবেশ করেন তখন আমাদের বুঝিতে অস্থবিধা হয় কবির 
অভিপ্রায় কি। কেবল অঞ্জুন-মভদ্রা নয়, জরৎকারু-কৃষ্ণ এবং শৈল-অঞ্জুন, 
ইহাদের অনুরাগ-আসক্তির কাহিনীও কাব্যে গোঁণ অংশ অধিকার করিয়া 
নাই। কিন্তু কাব্যে এই প্রেমকাহিনীর উপযোগিতা কতখানি? ইহাতে মনে 
হয় কাব্যের বিষয়-উপস্থাপন-রীতি সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের স্পট কোন ধারণ] ছিল 
না। তিনি তাহার কাব্য-পরিকল্পনার মুখ্য ঘটনা ও চবিত্রগুলিকে কাব্যের 
নেপথ্যে রাখিয়া অপেক্ষাকৃত গৌণ ঘটনা-চরিত্রগুলিকে সম্মুখে উপস্থাপিত 
করিয়াছেন; কাব্যের উপস্থাপন-রীতি দুইটি- প্রত্যক্ষ উপস্থাপন ( 015০% 
79991186192, ) ও অপ্রত্যক্ষ উপস্থাপন (20011506 10798620688101) )। 
নবীনচন্দ্রের কাব্য পরিকল্পনাহ্ুযায়ী কাহিনী ও ঘটনার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে. 
উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন ছিল সেগুলিকে নেপথ্যে রাখিয়া তিনি নেপথ্য- 
লৌককে প্রত্যক্ষলোকে লইয়া আপিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের গতি ও উদ্দেস্ত 
ভিন্নমুখী হইয়া পড়িয়াছে--বরৈবতক কাব্যের প্লেমাহ্রাগের কাছিনীগুলিকে 
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শ্মরণ রাখিয়া এই মন্তব্য করা যাইতে পারে। 

কাব্য-পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রেমানুরাগের কাহিনীর গুরুত্ব অতি নগণ্য 
হইলেও প্রথম চারটি সর্গের পর বৈবতক কাব্যে এইটি প্রধান কাহিনী- 
প্রবাহ । এই প্রধান প্রবাহের পাশে ব্যাস ও কৃষ্ণের পৰিকল্পনা-ব্যাখ্যা স্থান 
পাইয়াছে। ব্যাস-কৃষ্ণঅঙ্জুনের আলোচনার মধ্যে ষে নীরস দার্শনিক প্রসঙ্গের 
অবতারণা করা হইয়াছে, মে তত্বালোচনাগুলিও কাব্যের অপরিহার্ধ্য অঙ্গবূপে 
বিবেচিত হইতে পারে, যদ্দি কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের উপর এই তত্বগুলির 
প্রভাব স্পষ্ট করিয়া কবি দেখাইতে পারেন। নতুবা কেবলমাত্র সাধারণ তত্ব- 
আলোচনা রূপে কাব্যে ইহাদের সার্থকতা ত্বীকৃত হইতে পারে না । রৈবতক 
কাব্যের এই আলোচনাগুলি স্থক্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে অনেক 
ক্ষেত্রে কাহিনীর সহিত নিঃসম্পকিত বহু সাধারণ দার্শনিক আলোচনাও ইহার 
মধ্যে অন্ততুক্ত হইয়াছে; কবি যেন ক্ষেত্র প্রপ্তত করিয়া তাহার নিজের 
ঘার্শনিক মতবারকে এই আলোচনার ফাকে ফাকে পাঠকের কাছে পরিবেশন 
করিয়াছেন। আবার পরবর্তী ঘটনাসমূহ বিচার করিলেও স্পষ্ট বোঝা যাইবে 
যে এই জ্ঞানালোচনা অঞজ্জুন বা কৃষ্ণ ইহাদের কাহারও চিন্তা ও কম্মের উপর 
উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ঘটনা পরিচালনায় 
অঞ্জনের দায়িত্ব বিন্দুমাত্রও নয়, শ্বতরাং অঞ্ঞুনের নিকট ব্যাসদেব ষে তত্ব ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন তাহা অপাত্রে পরিবেশ্তি হইয়াছে; আবার কৃষ্ণ এমন তীক্ষভাবে 
আত্মসচতেন, তাহার ভবিষ্যৎ কম্মপদ্ধতি এমনভাবে তিনি নিদ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া- 
ছেন ষে ব্যাসের উপদেশ-পরামর্শের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই। তিনি 
তাহার নিজের পথেই অগ্রনর হইয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে শিষ্য গুরুকে উপদেশ 
দিয়াছেন এমনও দেখ! গিয়াছে, এবং গুরু শিষ্ের অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান 
হইয়] সে উপদেেশকে শিরোধার্য্য কৰিয়াছেন। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বল! চলে 
যে নীরস আলোচনাগুলি কাব্যের নীরসতাই বৃদ্ধি করিয়াছে, কোন প্রয়োজন 
সিদ্ধ করে নাই। 

বৈবতক কাব্যের অনেকগুলি জর্গে কষ্ণের মহাভারত-রাষ্ট গঠন পরি- 
কল্পনাটিকে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । কিন্তু মহাভারত-রাষ্্রের গঠন ও রূপায়ণ 
সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়! কেবল পরিকল্পনা সম্বপ্ধে কবি কৃষকে দিয়া এত 
ব়্ৃত1 দ্বেওয়াইয়াছেন ঘে এই পরিকল্পনায় কোনর়প শুক্মতা ও সাঙ্কেতিকতা 
রক্ষিত হয় নাই। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় এমনভাবে একই 
কথার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে .যে মনে হইয়াছে কৰি তীহার মতবাদ 
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(09০ঃ)-কে যেন প্রতিষ্টিত করিবার জন্যই বিভিন্ন ঘটনার বিবরণের ভিতর 
দিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছেন। কবির কল্পনায় যাহা সত্যরূপে প্রতিভাত 
হয় তাহাকে রূপায়িত করিবার ব্বীতি ঠিক এইরূপ নয়। স্থতরাং কৃষ্ণের এই 
পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা অসঙ্গতভাবে যেন কাব্যের কিছু অংশ অধিকার করিয়া 
' আছে। 

রৈবতক কাব্যের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ফে 
স্থুভদ্রা-পার্থ, কৃষ্ণ-জরতকারু, শৈল-অজ্জুন--ইহাদের প্রেমান্রাগের কাহিনী, 
ব্যাস-কৃষ-অজ্ঞুনের দার্শনিক তব্ালোচনা এবং কৃষ্ণের মহাভারত-রাষ্্র গঠনের 
পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা, ইহার কোনটিই নবীনচন্দ্রের মূল পরিকল্পনার পরিস্ফুটনে 
উল্লেখযোগ্য শহায়তা করে নাই। স্থুতরাং বলা যাইতে পারে যে রৈবতক 
কাব্যের ঘটনা-বিন্তান ও কাহিনী-পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে । এ কথা যেমন সত্য 
তেমনি সত্য যে রৈবতক কাব্যে কবি আখ্যায়িকা-কাব্যের ধন্মনুষায়ী ঘটনার 
সংঘাত হৃগ্টি করিয়! কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই, 
অথচ বহু বিরোধী শক্তির সমাবেশ এইরূপ একাধিক সংঘাতের সম্ভাবনাকে 
স্থায়ীভাবে প্রতিষিত করে। এই কাব্যে স্থভদ্রা-অজ্জরন, কৃষ্ণ-জরৎকারুর 
প্রেমকাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণের নবনাষ্ী পরিকল্পনা-ব্যাখ্যা অন্তঃশীলা ফন্তুর ন্যায় 
অতি ধীর মন্থর গতিতে বহিয়া গিয়া! কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণের আদর্শ-মতবাদের 
একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । একবার যাত্র দশম সর্গে কুমারী ব্রতে 
আততায়ী দস্থার আক্রমণ অনার্য জাতির প্রস্ততি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন 
করিয়া তোলে। কিন্তু সেই একবার মাত্র এবং তাহাও বিদ্যুৎআলোকের ন্যায় 
চকিত-আকন্মিক-ভাবে প্রকাশিত হুইয়াই অন্তহিত হয়। এবং চতুর্থ সর্গে 
দুর্ববাসা-বাহ্থকির মিলিত অভিযান-প্রস্ততির যে আভান পাওয়া গিয়াছিল 
তাহা হইতে কোন ক্ফুলিঙ্গ বা ধুমরেখা না দেখিতে পাইয়! সে প্রত্ততিকে 
শরতের মেঘগঞ্জনের ন্যায় অসার মনে করিয়া! পাঠকের প্রত্যাশা ক্রমে ক্রমে 
ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে ছুব্বাসার দৌত্যে ঘটনায় কিছু জটিলতা 
আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনার উপর ইহার দীর্ঘস্থায়ী 
কোন প্রভাব অন্ুতৃত হয় না। সুতরাং বিরোধী পক্ষ নিশ্চল থাকায় রৈবতক 
কাব্যের ঘটনা-প্রবাহ স্তিমিতভাবে একমুখী হইয়া বহিয্বা] গিয়াছে । এবং বহিয়া 
গিয়াছে বলিলেও বোধ হয় তুল বলা হয়, কাহিনী একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া 
কুণডলাকতি ধারণ করিয়াছে । 

রৈবতক কাব্যের প্রেম-চিত্রগুলিও এই কাব্যের একটা মৌলিক জটির 
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কারণ হইয়াছে । এই কাব্যে কৰি যে প্রেম-চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন 
সেগুলি ঘটনাপ্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যর উপযোগী না হইয়া! রোম্যার্টিক প্রেম- 
কাব্যের উপযোগী হইয়াছে। আখ্যায়িকা-কাব্যের প্রেম-চিত্রগুলির মধ্যে 
মার্দকতা-আবেশ থাকিলেও আত্মনিমজ্জন বা আত্মবিভোরতা থাকে না। কিন্ত 
এই কাব্যের প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেমের রহস্যময় গভীরে নিমজ্জিত হইয়াছে । 
প্রেম-অন্ুভূতি-আবেগ যে তাহাদের জীবনের একট! নগণ্য অংশ, তাহার! যে 
ব্যক্তিকেন্দ্রি প্রেমান্ুরাগ অপেক্ষা ব্যাপকতর-বিস্তৃততর ঘটনাচক্রের সহিত 
গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট, প্রয়োজনমূলক বন্তজগতের মধ্যে প্রেমের .ভাবাকাশ ষে 
তাহাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সংকীর্ণ অবসর, সে কথা বিস্বৃত হইয়া নানা 
আবেশে নানাভাবে তাহারা প্রেমের অসীম মাধুর্য্য-রহস্ত আম্বাদ করিয়াছে। 
ইহা! রোম্যান্টিক লিবিক কবির প্রেম-বর্ণনার ধন্ম। এই কাব্যে এবং অপর 
কাব্য ছুইথানিতেও নবীনচন্ত্রের প্রেম-অন্ুভূতি লিরিক কাব্যের ন্যায় উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কবি-প্ররুতি লিরিকধরন্মী, তাই কবির ম্বভাব- 
ধম্মকে পরিহার কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মধুন্থদনের কাব্যে প্রেম- 
অন্ভতি-আবেগ-ও ঘষে একট! ক্লাসিক-মহিমা ও মর্যাদা লাভ করিতে 
পারিয়াছে, ইহার কারণ মধুস্থদনের ক্লাসিক মানস-পরিবেশ। এই মানস- 
পরিবেশ হইতে সহজ-্বাভবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে আবেগ-অন্ভূতি 
উৎসারিত হুইয়াছে তাহার মধ্যে একটা রাজকীয় মর্যাদা আছে। হেমচন্ু 
কৃত্রিমভাবে এই মর্ধ্যাদ-গৌরব আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কৃত্রিম উপায়ে ইহা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না, তাই হেমচন্দ্রের কাব্যে একট! 
বিরাট কষ্কাল আছে, তাহাতে রক্ত-মাংস ও প্রাণ নাই। নবীনচন্দ্র হেমচন্্র 
হুইতেও ভিন্ন; তিনি কৃত্রিম পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করেন নাই ঃ তিনি 
কৃত্রিমভাবে ক্লাসিক কাব্যের একটা 610৩109 কল্পনা করিয়! তাহাকে আপন 
কবিগ্ররুতির ত্বভাব-ধন্মন্থযায়ী লিরিক কবি-কল্পনায় বিচিত্র বর্ণের পুষ্প- 
সস্ভারে সজ্জিত করিয়াছেন। তাই হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই ব্যর্থ হইয়াছেন 
--তবে হেমচন্ত্র কৃত্রিম বলিয়৷ আড়ষ্ট, ও নবীনচন্দ্র অরুত্রিক বলিয়া সহজ ও 
্বাভাবিক। 

তবে নবীনচন্জ রোম্যার্টিক প্রেম-চিত্রাঙ্কনেও বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করিতে 
পানেন না। রোম্যার্টিক কবির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইল ভাবের 
জটিলতা স্যষ্টি। রোম্যার্টিক কবির দৃহি সহজ সাদা-কালোর প্রতি আকৃষ্ট 
হয় না, তাহাদের আকর্ষণ সাদা-কালোয় মিশ্রিত বর্-বৈচিত্র্ের প্রতি। তাই 


২৩২ আধুনিক বাংলা কাব্য 


ষে প্রেমে কেবল একই ভাবের অস্থুবৃত্তি রোম্যান্টিক কবির কাব্য সে প্রেম 
চিত্র সচরাচর স্থান পায় না। রোম্যার্টিক কবি আদর্শ-বাস্তবের মিলনে, আশা- 
নিরাশা, পাওয়া ও না-পাওয়ার মিআণে এমন এক জটিল চিত্তাবস্থা স্যত্টি করেন 
যাহা অসাধারণ আখ্যায়িকা-কাব্যের উপযোগী হয় না। নবীনচন্দ্রের প্রেম-বর্ণনা 
আখ্যায়িকা-কাব্যের ন্যায় সরল কিন্তু সবল নয়। এ প্রেম বস্তকেন্দ্রিক নয়, 
আত্মকেন্দ্রিক ; সেই কারণে লিরিকধন্ম্ী। এ প্রেম সংঘাতসংকুল আখ্যায়িকার 
উপযোগী হইতে পারে । 


॥ ৫ ॥ 


বৈবতক কাব্যকে যদি মূল কাহিনীর বীজ বপনের ক্ষেত্র বলিয়া ধর! হয়, 
কুরুক্ষেত্র কাব্যকে তাহা হুইলে কাহিনীর বিকাশের ক্ষেত্ররপে গ্রহণ করিতে 
হয়। স্থতরাং আশ! কর! যাইতে পারে যে রৈবতক কাব্যে যে ঘটনার বীজ 
উদ্ধ হইয়াছে কুরুক্ষেত্র কাব্যে সেই ঘটনারই জটিলতা ও বিস্তার দেখানো 
হইবে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে কুরুক্ষেত্র কাব্য মূল কাহিনী-পরিকল্পনার 
একটি খণ্ডাংশ মাত্র এবং কবি রৈবতক কাব্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনার কোন 
ইঙ্গিত দেন নাই। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে পুব্ব বস্তা ঘটনাসমূহের অনিবাধ্য 
পরিণতি রূপে গ্রহণ কর] যায় না। বৈবতক কাব্যের প্রতোকটি ঘটনার 
পশ্চাতে আধ্য-অনাধ্যের সংঘাতে ভূমিকাটির উপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছে যে পাঠকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, আরও বহু গৌণ সংঘাতের মধ্যে 
আধ্য-অনার্য্যের সংঘাতটিই কাব্যের মূল ০০76119-এর শ্থানাধিকার করিবে । 
কিন্তু কুরুক্ষেত্র কাব্যে দেখা গেল কাহিনী মূল-প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন 
পথে পরিচালিত হইয়াছে । তাই বৈবতক কাব্যের পর কুরুক্ষেত্র কাব্য ঘটনার 
ক্রমান্ুবন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়া ত্বতন্ত্র কাব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। এই কারণে উভয় কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি অভিন্ন হওয়া সত্বেও 
রৈবতক-কুরুক্ষেত্রের, মধ্যে কাহিনীগত কোন গভীর সাদৃশ্ঠ-ধর্্ খু'ঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। কাব্য-ছুইখানিকে একখানি বৃহৎ কাব্যের অংশরপে গ্রহণ ন1 করিয়া 
ইহাদের শ্বয়ংস্পূর্ণত! শ্বীকার করিলেই ঘেন কাব্য ছুইখানির ঘটনাগত ক্রুটি- 


নবীনচন্দ্র সেন ২৩৩ 


প্রমাদকে লঘু করিয়া দেখা সম্ভব হইতে পারে। 

নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্যের মধ্যে একই ভাবকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
করিলেও কাব্য তিনখানি যে গতীর ভাবৈক-স্থত্রে গ্রথিত না হইয়া সমুদ্রবক্ষে 
তিনটি হ্বতন্ত্র দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছে, ইহার কারণস্বরূপ ইহাই 
নির্দেশ করা যাইতে পারে ষে কাব্যে কাহিনীর মধ্যে যেখানেই ভাব-অনুভূতির 
স্পর্শ লাগিয়াছে সেখানেই নবীনচন্দ্রের আবেগ কুলগ্লাবী হইয়া উগিয়াছে। 
এই কৃলপ্লাবী আবেগের তরঙ্গ-আন্দোলন ক্রমশই কাহিনীর মূল কেন্দ্রস্থল 
হইতে কাব্যকে দূরে সরাইয়া আনিয়াছে। কবিও সেই মাবেগের প্রবাহে 
এমনভাবে গা ভাসাইয়! দিয়াছেন যে একট জোর করিয়া আবার কাহিনীর 
ভুমিম্পর্শ করিতে তাহার উৎসাহ দেখা যায় নাই। এই কারণেই নবীনচজ্দ্রের 
কাবা যে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিল, যাব্রাশেষে সে লক্ষ্যে 
পৌছাইতে পারে নাই। টৈবতক কাব্যের প্রথম চারিটি সর্গের পর স্থভদ্রা- 
অজ্জ্নের প্রণয়-অন্থরাগকে কেন্দ্র করিয়া ষে আবেগ-উচ্ছাস উৎসারিত 
হইয়াছিল, সেই উচ্ছাস সর্বপ্রথম কাব্যের গতিকে মূল লক্ষ্য হইতে দূরে 
অপসারিত করিয়া আনিয়াছে। ইহার পর কুরুক্ষেত্র কাব্যে উত্তরা-অভিমন্ত্যর 
প্রেমান্ুরাগ এবং স্থভদ্রা-উত্তর প্রভৃতির শোকের প্রবল বাত্যান্দোলন 
নবীনচন্দ্রের অন্ৃভূতি-সমুত্রে যে ভয়াবহ ঝটিকা স্থষ্টি করিয়াছে তাহ কাব্যের 
গতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে পারিচালিত করিয়াছে । অনুমান করিতে পারি, কৰি 
নবীনচন্ত্র আবেগের কুজ্বাটিকায় কাব্যতরণীর হাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই, 
এই কারণে কাব্যের রূপায়ণ কাব্যের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্ট হইতে পৃথক হইয়! 
পড়িয়াছে। কবি এক তীর লক্ষ্য করিয়া! আর এক তীরে নৌকা ভিড়াইয়াছেন। 
এই প্রবল উচ্ছাস-আবেগই নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনার সার্থক বূপায়ণের পক্ষে 
অন্তরায় । স্বতঃ-উচ্ছৃসিত আবেগ লিরিক রচনার পক্ষেও প্রতিকূলত৷ 
করে, লিরিক কবিতার উপাদান প্রগাঢ-সংহত অন্ুভূতি। কিন্তু নবীনচন্দ্রের 
অন্তভূতি সংহত নয়। উচ্ছৃসিত ; প্রগা নয়, তরল। এই কারণে ক্ষুদ্র লিরিক 
কবিতা অপেক্ষা আখ্যায়িকা-কাব্য রচনার দিকে নবীনচন্দ্র বেশী মনোষোগ 
দিয়াছিলেন। আখ্যায়িকা-কাব্যে প্রধান কাহিনীর আবরণের মধো আবেগ 
উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠিবার অবদর পায় এবং কাহিনীর বন্ত-আবরণ বা ভূমিকাটুকু 
থাকে বলিয়া ভাবকে অবিশ্ুদ্ধ বূপেও সেখানে পরিবেশন করা ঘায়') কাহিনী- 
পটভূমিকার মেরুদু্টিকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক-অমাজ্জিত আবেগ-উচ্ছাসও 
বিস্যপ্ত হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুত্র লিরিক কবিতার এরূপ কোন বস্ত-অবলগ্থন 
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নাই, সেখানে ভাবকে ত্বচ্ছ ও সংহত করিয়! তুলিতে হয়, উচ্ছৃদিত আবেগকে 
ভাব-নি্ধ্যামে পরিণত করিতে হয়--নবীনচন্দ্রের মধ্যে সে ক্ষমতার অভাব 
ছিল। তাই তিনি কাহিনী-কাব্যের কাহিনী-ভিত্তিটিকে অবলম্বন করিয়া 
লিরিকের বাম্প উদ্দিগরণ করিয়াছেন। তাই কবির পরিকল্পনা! যর্দিও অখণ্ড. 
মহাভারত-রাষ্ট্রসংগঠক কৃষ্ণের জীবন-চিত্র অঙ্কন, তথাপি টবতক কাব্যের 
প্রধান বর্ণনীয় বিষয় স্থভদ্রা-অজ্ভনের প্রেমাসক্তি, কুরুক্ষেত্র কাব্যে উত্তরা- 
অভিমন্যুর দাম্পত্য-প্রণয় 

কুরুক্ষেত্র কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা 'অভিমন্া-বধ ; ৫রবতক কাব্যের যেমন 
“নুভদ্রো-হরণ” নামকরণ হইতে পারে, কুরুক্ষেত্র কাব্যের তেমনি “অভিমন্্য-বধ, 
নামকরণ সম্ভব। স্থতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটি অংশ “অভিমন্থ্য-বধ*-এব 
দ্বারা কাবা-পরিকল্পনায় কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, এমন প্রশ্ন স্বভাবতই 
মনে হইবে। অভিমন্তয-নিধনই ধর্মক্ষেত্র-কুরক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নৃশংস ও 
অধাশ্মিক ঘটন1। ম্বতরাং বিরাট কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মধ্য হইতে যদি একটি 
কেন্দ্রীয় অংশ নিববণচন করা যায়, তাহ! হইলে সেই একটি ঘটনার দর্পণে সমগ্র 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৪1118 প্রতিবিখ্বিত হইতে পারিবে, কৰি হয়ত এই 
উদ্দেস্টেই অভিমন্য-নিধন ঘটনাটি নিব্ৰরচন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহ] হইলে 
কুরুক্ষেত্র ধর্মও অধন্মের যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া ঈরাড়ায়। মহাভারতকার কুরুক্ষেত্রকে 
ধন্মক্ষেত্র বলিয়াছেন, অধর্মের পরাজয়ে এই বুণভূমিতে ধর্ধের জয়পতাকা 
উড়িয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মহাভাব্রত-কাব্যের আদর্শ ভিন্ন 
প্রকৃতির । তাহার কাব্যে কুর্ক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধ ধর্মশ-অধর্শের যুদ্ধ 
নয়-_আর্ধ্য-অনার্ধ্যের যুদ্ধ, জ্ঞাতি যুদ্ধ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রনায়কদের যুদ্ধ অথবা 
উদ্দার মানবধর্ম্ম ও সংকীর্ণ জড়-ধর্শের যুদ্ধ অথবা ইহার যে-কোনটি। নবীনচন্তর 
ধর্ম-অধর্শের সংঘাতের মধ্য দিয়! ধর্মের জয় ঘোষণা করিবেন_-এ ইঙ্গিত 
তার কাব্যপরিকল্পনার মধ্যে কোথায়ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই। তাই 
মূল কাব্য-পরিকল্পনার অখণ্ডতার মধ্যে কুরুক্ষেত্র কাব্যের উপযোগিতা 
নষ্ট হইয়া গিয়া অভিমন্থ্য-বধ একখানি ম্বতঙ্জ কাব্যের মর্যাদা লাভ 
করিয়াছে । 

বৈবতক কাব্যের স্তায় কুরুক্ষেত্র কাব্যেও প্রধান ঘটনার চতুদ্দিকে আরও, 
বন্ধ বিষয়ের অবতারণা করিয়া কাব্যের বিস্তারকে দীর্ঘ করা হইয়াছে এবং 
সেই প্রধান ঘটনার অন্তরালে কৃষ্ণের পরিকল্পনা বক্তৃতার সমষ্টিরপে বিরাজ 
করিয়াছে । ন্থুতরাং কাব্য-ভ্রয়ীর যে মুল উদ্দেশ্ট তাহ! কেবল পরিকযনার 
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মধ্যেই বন্দী থাকিয়া কৃষ্ণের মুখে “এবং কবির মনে রহিয়া গিয়াছে । পরি- 
কল্পনাকে কার্যকরী করিবার কোনরূপ সচেষ্টতা কৃষ্ণ বা কবির মধ্যে দেখা 
যায় নাই। পরিকল্পনার প্রতিকূল শক্তিও গুপ্তচরের ন্যায় কেবল অন্তরালে 
থাকিয়া ছলে-চাতুর্ধ্যে কার্যসিদ্ধির উপায় খু'জিয়াছে, প্রত্যক্ষ ভূমিতে আসিয়! 
বিরোধ স্ষ্টি করিতে সাহসী হয় নাই। কৃষ্ণ ঘটনা-পরিচালনায় বিন্দুমাত্র 
অংশ গ্রহণ না করিয়া রোম্যান্টিক কল্পনাবিলাসীর ন্যায় কেবল হ্বপ্পের জাল 
বিস্তার করিয়াছেন। কাব্য-ত্রয়ীর ঘটনা-পরিচালনায় কৃষ্ঃর দায়িত্ব কতটুকু 
এবং সে ঘটনাগুলি কৃষ্ণের আদর্শের বাস্তব-বূপায়ণে অন্ুকূলতা করিয়াছে-ই বা 
কতখানি? এই দুইটি প্রশ্নের ভূমিকায় ঘটনাগুলিকে একবার ম্মরণ করিলেই 
কাব্য তিনখানির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সহজ হইবে । কাব্যের ঘটনা-প্রবাহ 
কোন স্থনিদিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী না হইয়া সাধারণভাবে বহিয়৷ গিয়াছে এবং কৃষ্ণ 
এই ঘটনাপ্রবাহের উর্ধে অবস্থিত থাকিয়া ঘটনা-পরিচালনার দায়িত্ব দাবী 
করিতেছেন । বিশ্ব সংসারের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বিশ্বদ্দেবতাকে যেমন 
আমরা সংসারের অতি তুচ্ছ-নগণ্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী করিঃ কবিও 
কুষ্ণকে সেইরূপ ঘটনার উর্ধে রাখিয়! ঘটন1 পরিচালনার জন্য তাহাকে দায়ী 
কৰিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বিচারে কাব্য-্রয়ীর কেন্দ্রীয় ঘটনার সহিত কৃষ্ণ 
অতি তির্ধ্যকভাবে সংযুক্ত হইয়া আছেন। তাই কুরুক্ষেত্র কিভাবে কৃষ্ণের 
কর্মক্ষেত্রে পরিণত হুইল, কুরুক্ষেত্র কাব্য পাঠ করিবার পরও সে প্রশ্নের উত্তর 
পাওয়া যায় না। 

কুরুক্ষেত্র কাব্যে কষ তীহার পরিকল্পনা লইয়া একেবারে নেপথ্যে পড়িয়া 
গিয়াছেন ; তাহার স্থানাধিকার করিয়াছে কৃষ্ণ-ভগিনী স্থভত্্র! এবং কৃষ্ণ-প্রেমী 
'শৈল। বিরোধী পক্ষের বাসকি-ছুর্বামাকেও অপমাব্বিত করিয়া জরৎকারুর 
অন্তবেরর্দনাকেই কাব্যে আংশিকভাবে প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে । সুভদ্রার 
নারীধর্শের ব্যাখ্যা, উত্তরা-অভিমঙ্গ্যুর প্রেমাকুলতা। জরৎকারুর অন্তদ্ন্ব এবং 
স্থভদ্রা-উত্তরা-অজ্জুন প্রভৃতির শোক-_কুরক্ষেত্র কাব্যের ঘটনা মোটামুটিভাবে 
এই কয়েকটি পথে পরিচালিত হুইয়াছে। কবি এই ঘটনারাজির উপর কৃষ্ণের 
প্রভাব-চিহ্ন অস্কিত কক্দিয়া দিয়া ঘটনাগুলি সংঘটনের দায়িত্ব রুষ্ণের উপর ন্যস্ত 
করিয়াছেন, ইহা দ্বারা কবি হয়ত কৃষ্ণকে বিশ্ব-সংসারের শ্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে 
তাহার লীলাবিভূতিরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রভাস 
কাব্যে যে ভক্তির বন্যা ছুটিয়াছে তাহার জন্ত এইখান হইতেই কবি ক্ষন, 
প্রস্তুত ঝত্িয়া রাখিয়াছেন। কিন্ধ কবির কাব্য-পরিকল্পনায় রুষঃ অবতাররূগে 
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গৃহীত হন নাই, নবানচন্দ্র তাহাকে সাধারণ মানবরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তথাপি কেমন করিয়া! সাধারণ মানবমৃত্তির মধ্য হইতে অলোঁকিক দেবমৃত্তি 
প্রকাশিত হইয়! পড়িল, কেমন করিয়া সাধারণ মানবের জীবন-কাহিনী ভগবৎ 
স্তবগানে পরিণত হুইল, কবি কোথাও স্পষ্ট করিয়া তাহা! দেখাইতে পারেন 
নাই। অথচ শৈল-স্থভদ্রা-জরৎকারু প্রভৃতি কৃষ্ণকে অবতাররূপে কল্পন1 করিয়া 
লইয়াছে এবং কবিও কষ্ণকে বন্তপ্রধান ঘটনা-প্রবাহের উর্ধে স্থাপিত করিম! 
তাহার লোকোত্তর মহিমা বজায় রাখিবার চেষ্ট। করিয়াছেন । 

অভিমল্যকে বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্র কাব্যখানি স্্রী-চবিত্র দ্বারা 
পরিচালিত। আবার এই শ্্রী-চরিব্রগুলিও প্রত্যেকেই এক-একটি তত্বের 
জড়পিণড। স্থভদ্রা-টশল ইহারা একই তত্বের রোমন্থন করিয়া! কাব্যকে 
গোলকধাধাত্র পথে ঘুরাইয়া লইয়াছে। কাব্যের একটিমাত্র সচল প্রবাহ 
অভিমন্থ্যর কাহিনী । অভিমন্থার মৃত্যুতে কাহিনী সাময়িকভাবে সমাপ্ত 
হইয়াছে, নতুবা স্থভদ্রার নারীধম্ম, শৈলর কৃষ্ণ-মহিম। কীর্ন এবং জরৎকাঁরুর 
বিলাপ কখনই কাব্যকে সমাপ্ত হইতে দিত না। 

কবি হয়ত আধ্য-অনাধ্যের মিলন-সেতুটি নারীচরিত্রের দ্বারা নিম্মণণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই কারণে কাব্যে স্ত্রী-চরিত্র বিশেষভাবে প্রাধান্ 
বিস্তার করিয়াছে। 


“পারিব যেদিন মিলি ভগিনী দুজনে 
আধ্য-অনার্য্যের শক্তি করিয়৷ মিলিত 
সেই মহাধন্ম রাজ্য করিতে স্থাপিত, 
রাজা অভিমন্ত্, রাণী উত্তর! তোমার 
সে মহাপ্রয়াগ তীর্থ দেখিবে যেদিন 
আধ্য-অনার্য্যের শক্তি সুভদ্রা-শৈলজা 
বহিতেছে এক শ্লোতে জাহ্ুবী যমুনা 1” 


তবে আধ্য-অনাধ্যের বিরোধকে স্্রীচরিত্র ছার] মীমাংসা কর! যেন হুড়ঙ্গ- 
পথে চৌধ্যাপরাধের ন্যায় গঠিত হইয়াছে। ছ্ব্বাসা-বাস্থকির গুপ্ত পরামর্শ এই 
বিরোধকে এমন তীব্র ও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল যে স্ত্রী-চরিত্রের 
স্বতাবজাত ভাবালুতা! বারা তাহার মীমাংসা! হওয়ায় বিরোধের তীব্রতাই ধেন 
'অস্বীকৃত হুইয়াছে। আধ্য-রমণী স্থভদ্্া এবং অনার্ধা-রমণী শৈল ও কারু যখন 
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পরম্পরের সম্মুখীন হইয়াছে তখন বিরোধ অপেক্ষা মিলনের উৎকগাই 
তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল। কিন্তু এই মিলন-ধন্মের প্রেরণা তাহার! কোথা 
হইতে পাইল? ৈল হয়ত অজ্ভরনের দীর্ঘ সাহচধ্যে মিলন-ধর্মে বিশ্বাসী হইতে 
শিখিয়াছে, কিন্তু শৈলের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের উপর এই গুরু মিলন-ধন্মের 
দায়িত্ব অর্পণ করায় আধ্ধ্য-অনাধ্যের মিলন-গুরুত্বকে কি লঘু করা হয় নাই? 
সববাপেক্ষা ক্রুটির কারণ এই, স্্ী-চরিত্রের দ্বারা আর্ধ্য-অনাধ্যের মিলনের সেতু 
নিশ্মিত হইলে বাস্থকি ও ছুববর্ণাসা চরিত্র একেবারেই নিংম্ব হইয়া পড়ে-_-যেন 
দুইটি তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করিবার জন্যই তাহারা স্্ট হইয়াছিল, এইরূপ ধারণা 
জন্মে। কবি সম্মুখবিরোধের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের পথে সহজ 
ভাবালুতার আশ্রয়ে আর্ধ্য-অনার্যের মিলন সংঘটিত করিয়াছেন, ইহাতে আর্ধ্য- 
অনাধ্যে বিরোধের যে ক্ফুলিঙ্গ একটা ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ইঙ্গিত দিয়াছিল তাহা! 
সম্পূর্ণভাবে নিব্বাপিত হইয়া কৃষ্ণের জীবন-প্রধান আখ্যায়িকা-কাব্য কৃষ্ণ- 
মঙ্গল কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র কাব্য হইতে সেই ভাবের স্ুচন! 
দেখ! দিয়াছে। 

রৈবতক্ষ কাব্যের ন্যায় কুরুক্ষেত্র কাব্যেও বিরোধী পক্ষের অভাবে 
কাহিনীর মধ্যে কোথাও জটিলতা ও সংঘাত স্থ্ট হইতে পারে নাই। বৈব্তকে 
বিরোধী পক্ষে ছিল-_বাস্থকি-ছুবধাসা। কুরুক্ষেত্রে বাস্ৃকি-ছুব্বাস1! অন্তরালে 
চলিয়! গিয়াছে, সম্মুখে আসিয়া! দাড়াইয়াছে জরৎকারু ৷ কিন্তু রৈবতক কাব্যে 
জরৎকারুর যে তেজ ও শক্রির আভাস দেখা গিয়াছিল, প্রেমের অপমানে 
সে যেরূপ দপিত-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ ফণা বিস্তার করিয়াছিল, কুরুক্ষেত্র 
কাব্যে তাহার সে উদ্ধত ফণাও যেন সঙ্কুচিত ও নম্র হইয়। আসিয়াছে। 
আধ্যদের প্রতি জরৎকারুর বিজাতীয় ঘ্বণাও যেন কষ্ণ-প্রেমের সম্মোহন-মঞ্ত্রে 
দূরীভূত হইয়া ক্রমশ গভীর কৃষ্ণান্গরাগে পরিণত হইয়াছে । এইভাবে কৰি 
বিরোধী-পক্ষের বাহা আস্তর বাধাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়া আখ্যাফ়িকাঁ- 
কাব্যে ভাগবতের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের একটি পক্ষ 
প্রবল হুইয়া তাহার আদর্শের জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে ; কিন্তু একমাআ কবি- 
চিত্তের সহান্থভতি ও সমর্থনেই উহ! সম্ভব হইয়াছে । কোন বিরোধী-শক্তির 
সহিত সে আদর্শের প্রত্যক্ষ সংঘাত হয় নাই বলিয়া সে জয়ধবজাকে পাঠক 
ক্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কাহিনীপ্রধান কাব্যে কবি যাহা! 
যেমনভাবে বলিবেন পাঠক সেইটিকেই সম্রদ্ধভাবে শ্বীকার করিয়া লইবে নাঃ 
করি, যাহা দেখাইবেন পাঠক কেবলমাত্র তাহাকেই স্বীকার করিবে।, 


২৩৮ আধুনিক বাংলা কাব্য 


-নবীনচন্দ্র কষ্-ক্ুভদ্রার আধর্শকে কাব্যের আঙ্গিকের ভিতর দিয়া পাঠককে 
দেখাইতে পারেন নাই, তিনি এই আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন। তাই 
আমর! এই আদর্শ বুদ্ধি ছ্বারা স্বীকার করিলেও হৃদয় দিয়! অনুভব করি না। 


॥ ৬ ॥ 


তিনখানি কাব্যের মধ্যে প্রভাসের ছুব্ব'লতাই সব্বধিক। এই কাব্যে কাহিনীর 
সুত্র এত ক্ষীণ, ঘটনার সংখ্যা এত অল্প এবং তাহার ভিত্তিও এত ছুব্বপ্ল 
যেমনে হয় কবি যেন জোর করিয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য রচনার অভিপ্রায় 
কাহিনীর ধারাঁটিকে অযথা বীচাইয়া! রাখিয়াছেন। তাই প্রভাস-কে একখানি 
প্থক কাব্যের মধ্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না। প্রকৃত কবির হাতে পড়িলে 
ইহা একখানি পূর্ণ কাব্যের রূপ লাভ করিয়া বৃহ কাব্যের একটি স্বর্গরূপে 
গড়িয়া উঠিত। কাব্যখানি পড়িলেই বোঝা যায় যে কবির বক্তব্য সমাপ্ত 
হইয়াছে; তাহার প্রেরণা নিঃশেষিত হইয়াছে, তথাপি ঝড় থাষিয়া গেলেও 
সমুদ্রবক্ষ যেরূপ দীর্ঘকাল পধ্যস্ত আন্দোলিত হইতে থাকে, নবীনচন্দ্রের হৃদয় 
তেমনি আন্দোলিত হুইয়া কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছাস প্রকাশ করিবাঁর জন্য এই 
কাব্যখানির আবির্ভাবকে সম্ভব করিয়াছে। তাই দৃঢ়বদ্ধ কাহিনী ও নীরন্ধ 
বপ্ত সমাবেশের পরিবর্তে ভক্তিভাবের উচ্ছাস এই কাব্যে প্রাধান্য বিস্তার 
করিয়া কাহিনী-কাব্যের ম্বভাবধন্মকে ক্ষুপ্ন করিয়াছে। টরবতক-কুরুক্ষেত্র 
কাব্যেও ভাবের উচ্ছ্বাম কাহিনীর তটবদ্ধনকে অতিক্রম করিয়া বিস্তারিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সে উচ্ছাসের মধ্যে মেরুদগ্ুশ্বরূপ মূল কাহিনীকে আবিষ্কার 
করা তেমন ছুরূহ ছিল না। প্রভাস কাব্যে দে কাহিনীর হ্ত্রটিও দুর্লক্ষ্য 
হইয়া পড়িয়াছে এবং পুব্ববর্তী কাছনীর উপসংহার করা ভিন্ন কাব্যে বৈচিত্র্য 
ও চমৎকারিত্ব স্থ্টর কোন উল্লেখষোগ্য নৃতন মৌলিক ঘটনার অবতারণ! 
করা হয় নাই। এই বন্তরৈগ্যই কাব্যথানির পূর্ণ মর্ধ্যাদা প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রবল 
অন্ধরায় । 

পূর্ব কাব্য দুইখানিতে কবি কাহিনীর যে জালবিষ্তার করিয়াছিলেন 
প্রভাস কাব্যে তাহা গুটাইয়া আনিক্স! কৃষ্ণের জীবনের অস্তিমলীলা বর্ণনা 
প্রসঙ্গে কারু-চুববণসা-বান্থকি প্রসূতি চরিত্রগুলিকে পূর্ণতা , দিবার চেষ্টা 


নবীনচন্দ্র সেন ২৩৯ 


করিয়াছেন। তবে পূর্ব কাব্য ছুইখানিতে ঘটনা-প্রবাহ, বিরোধী-তরঙ্গের 
অভাবে যেরূপ স্তিমিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল, অথবা কৃষ্ণের 
চরিত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার মোহে গ্রতিদ্বন্বী কোন চরিত্র কল্পনা না করিয়া 
কবি কৃষ্ণের প্রভাব ও মহিমাকে এমন অপ্রতিহতভাবে প্রবল হইয়া উঠিবার 
স্থযোগ দিয়াছিলেন যে, কাব্যের উপসংহার যেন উপসংহারের বহু পূর্ব্বেই স্থির 
হইয়াছিল। শূন্য রণাঙ্গনে সাধারণ সৈনিকের যুদ্ধজয়ের সম্ভাবন সম্বন্ধে যেরূপ 
কোন আশঙ্কা থাকে না, তেমনি প্রতিদ্ন্বীপক্ষহীন কৃষ্ণের আদর্শের বিস্তার 
সন্বন্ধেও আমাদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা ছিল না; তাই প্রভাস কাব্য পড়িবার 
পর এই কথাই মনে হয় যে কবি যেন একট] অবান্তর অংশের উপর অযথা গুরুত্ব 
আরোপ 'কবিয়াছেন। কবির উচ্ছুসিত ভক্তিভাব প্রকাশ করা ভিন্ন, মুল 
কাহিনী বা ঘটনার দিক হইতে প্রভান কাব্যের কোন' উপযোগিতা 
নাই। 

প্রভাস-এ কবির পিরিক মনোভাব কাব্যের বস্তভূমিকে ভাসাইয়! লইয়া 
গিয়াছে এবং বস্তগ্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের পরিণতি নাম-কীর্তনের ভাব- 
বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে । আধ্য-অনার্যের সংঘাত, উদার ধন্মমত ও সংকীর্ণ 
জড়-ধম্মমতের বিরোধ, প্রতিবেশী বাষ্প্রধানের সংগ্রাম, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্গণদের 
বিরোধ-_এই এতগুলি সংঘাতকে কবি ক্ীণতাবে কাচাইয়া আনিবার যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, নামকীর্ডনের ভাব-সমুদে তিনি তাহাদিগকে বিসঙ্জন 
দিয়াছেন। কৃষ্ণের মহাভাবত-রাষ্ট গঠন-পরিকল্পনা ও দুব্বাসা-বাস্ৃকির স্পদ্ধিত 
উক্তির উপর প্রভাসের “হরি বোল" ধ্বনি পাষাণ চাপা দিয়াছে । ম্থতরাং 
্প্টই দেখ! যাইতেছে কবি যে প্রেরণায় তাহার কাব্যর পরিকল্পনা 
করিয়াছিলেন, পরিণতি পর্ধ্যস্ত কবির সে প্রেরণা স্থায়ী হইতে পারে 
নাই। 

প্রভাসের মুখ বর্ণনীয় বিষয় কৃষ্ণের লীলাঁবসান। এই প্রসঙ্গে কৰি পূব 
কাব্যের চবিত্রগুলির একটা পরিণতি দিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। 
জরৎকারু মধ্যে প্রচ্ছন্ন কষ্ণ-গ্রীতি স্চনা হইতেই ছিল, শৈলর কষ্চ-প্রেম 
কুরুক্ষেত্র কাবেঃই দেখা গিয়াছিল এবং পরিশেষে বাস্কির কৃষ্ণ-তক্তি দ্বার! 
অনাধ্যজাতির মধো ক্ণ-মহিমা হ্বীকূত হইল। কুটচক্রী ছুববণসাও একটা 
প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করিয়াছে । ব্রান্ষণকুলও রুষ্ণ-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া 
মহাভারত-রাষ্টের আম্গত্য শ্বীকার করিয়াছে । ছুব্বণপা-শিস্বেত্র নিকট হইতে 
জানিতে পারি-- 


২৪০ আধুনিক বাংল! কাব্য 


“**-- ***ব্যাপিয়। ভারত 

এক মহারাজ্য ছত্র। ছায়ায় তাহার 

খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম 

শাস্তির কোমল অঙ্কে, হইছে চালিত 
শাস্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত। 

নাহি হিংস! নাহি দ্বেষ। সৌর শক্তি মত 
করিয়াছে নব ধর্ম প্রেম শৃঙ্খলিত ।” 


স্থতরাং কৃষ্ণ যে পরিকল্পনা লইয়া কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন সে, 
পরিকল্পনা পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া কবি সেইভাবেই কাব্য সমাঞ্ধ করিয়াছেন। 
কিন্ধ পাঠকের মনে প্রশ্ন রহিয়া যায়-_কষ্ণের পরিকল্পনা কি ভাবে কোথায় সফল 
হইল? 
এই কাব্যে ছুব্বসাকে কবি কৃষ্ণের প্রতিদ্ন্দীরূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলাফল বিচারেই ছব্বণসার প্রতিদন্দী-রূপটি স্পষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কবি কৃষ্ণের একটি লীলারূপে দেখিয়াছেন। 
এই যুদ্ধে ধন্মের ও ন্যায়ের বিজয়-গৌরবের কাছে খণ্ড বিরোধগুলি শাস্ত হইয়াছে, 
কৰি এইরূপ একটি আভাস দিবার চেষ্টা! করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছারা 
ধন্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও কৃষ্ণের উপর আরোপিত হইয়! কৃষ্ণ দেবত্বের পর্য্যায়ে 
উন্নীত হইয়াছেন। তাই-_ 
“গায় কষ্নাম শিশু, নাচিয়া মায়ের কোলে 
লুকাইয়! মুখ রাখে বুকে ! 
বনের পাখীও যেন গাহিতেছে কৃষ্ণনাম 
কষ্খনামে নাচে মুগ, শিখী, 
বহিছে বন-মশ্ম র, মন্মরিছে তরুগণ 
কৃষ্ণনাম অঙ্গে যেন লিখি ।” 


কিন্তু ছুববণাসার মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাখ্যা ভিন্নরূপ-_ 
“কুরুক্ষেত্র মহাধুদ্ধ লীল! ছুব্বাসার । 
কষের কি সাধ্য, সেই হীন গোপালের 
এই মহানরমেধ করে উদ্যাপন ! 


কঃ কঃ রি ০৪ 


নবীনচন্দ্র সেন ২৪১ 


ব্রাহ্মণের প্রতি্বন্দী ক্ষত্রিয় দাস্তিক 
পোড়াইয়া৷ আধিপত্য দেব ব্রাহ্মণের 
রক্ষিতে, করিয়া সেই কৃষ্ণ-নরমেধ 
স্থাপিলাম এই শাস্তি আসি্কু অচল ;-- 
কৃষ্ণের কি সাধ্য তাহা করিবে স্থাপন ।” 
ইহার পর দুর্বাস। আবার বাস্ককিকে এই বলিয় আর্য্যের বিরুদ্ধে শক্তি 
প্রয়োগ করিতে উৎসাহিত করে-_ 
“কুরুক্ষেত্রে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে ভারতভূমি 
অনার্ধ্য তুলিয়া যর্দি শির 
হয় এবে অগ্রসর লইতে ভারত রাজ্য 
কি করিবে একা যছুকুল? 
শিমুল পুম্পের মত কোথায় যাইবে উড়ি? 
ক্ষত্রজাতি হইবে নির্মল |” 
যদুকুল ধ্বংসের ব্যবস্থাও ছূর্ববাসা ইতিমধ্যে করিয়া রাখিয়াছেন, 
“কামানল ঈর্ধানল জালায়েছি যেইরূপ 
যছুকুল হইবে নির্শ,.ল।” 


কিন্তু অনার্ধ্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠার এমন হৃযোগ পাইয়াও বাস্ুকি সে স্থযোগ 
ব্যবহার করিতে উত্সাহ বোধ করে নাই। কৃষ্ণের মহিমা তাহার হৃদয়ে এমন 
ভাবে অস্কিত হইয়াছে যে সে নিজেই নিজের পরাজয়কে শ্বীকার করিয়! কুষ্প্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়! উঠিয়াছে। এবং ইহার কিছু পরেই তাহার দেহে বৈষ্ণব- 
ভক্তোচিত সাত্বিক ভাবের লক্ষণও পরিশ্ফুট হুইয়াছে-_. 
“হইতেছে বাস্থকির ন্বেদ কম্প ঘন ঘন। 
মহাভাবে রোমাঞ্চিত হইয়| দেহ অধীর 
ৃ পড়িতে ; আপন অঙ্কে ভক্রা লইলেন শির ।” 
এইভাবে কবি কৃষ্ণভক্তির দ্ৈপায়ন-ত্রদে কাব্যের বিভিন্নমুরখখী ঘটনা- 
প্রবাহকে মিলিত করিয়াছেন। 
প্রভাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাস্থকি-স্থৃতদ্রা এবং রুষ্-জরৎ- 
কারুর মিলন। অনার্ধ্য ভ্রাতা-ভম্মী যথাক্রমে স্ুভত্রা-কষ্ের প্রতি আসক্ত 
ছিল। কাব্যে অবশ্ঠ স্থৃভত্রা-বাস্ছকির প্রেমান্নরাগের ইঙ্গিতটুকু মাত্র আছে ১ 
সেই সঙ্গে এই ইঙ্গিতও আছে যে স্থৃততার নহিত বান্ুকির পরিণয়ে অসশ্মতিই 


১৬ 


২৪২ আধুনিক বাংল! কাব্য 


কৃষের প্রতি বাস্থকির বৈরভাবের অন্ঠতম কারণ। বাহ্‌কির উক্তিতে তাহা স্পষ্ট- 
ভাবে জানা গিয়াছে 


মথুরার সিংহাসন লইব মাগিয়া 
প্রাচীন অনার্ধয রাজ্য, লইব মাগিয়া 
স্থতদ্রার করপন্ম-_কমল কলিকা।” 
কিন্তু প্রভাসে দেখা গেল সুভদ্রার সহিত বান্থুকির মিলন পূর্ণ হইয়াছে ; তবে 
প্রিয়রূপে নয়, পুত্ররূণে । মধুর-রসের সম্পর্ক বাৎসল্য-রসে রূপাস্তরিত হুইয়়াছে। 
মহাতাবের আবেশে বাস্থৃকি খন মৃচ্ছিত হইল, তখন স্থভদ্রা তাহাকে নিজ অস্কে 
লইলে বাস্থকি বলিয়াছে__ 
হায় মা! একটি জন্ম পুড়ি কি বা কামনলে 
পৃজিয়াছি পত্বীভাবে, চেয়েছি হব্রিতে বলে। 
খা * ক ০ ং 
আজ তৃই প্রেমময়ী মা আমার ! মা আমার | 
কত প্রেম মুখে তোর, কত প্রেম অঙ্কে বুকে 
সে অঙ্কে শিশুর মত বাস্থকি ঘুমাবে স্থখে ।” 


আর একটি মিলন-দৃশ্ঠ চিত্রিত হইয়াছে 'বীণা পূর্ণতান+ নামীয় নবম সর্গে। 
সে মিলন জরৎকারু ও কৃষ্ণের মিলন । অনাধ্য রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় 
ছুর্বাসার সহিত বাস্থকির যে সন্ধি হয় সেই সন্ধির বাস্তব-রূপ ছূর্বাসা-জরৎ- 
কারুর পরিণয়। এই পরিণয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অনার্ধের শক্তি স্ঞচয়ের স্থাদৃঢ় 
ভিত্তি। স্থতরাং জরৎকারুর নিকট কৃষ্ণ যেমন জাতিশক্র তেমনি ব্যক্তি-শক্র। 
বিজাতীয় ক্রোধের সহিত ব্যক্তিগত প্রেমের অসম্মানজনিত ক্ষোভ সংযুক্ত 
হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে জরৎকারুর কোমল নানীম্বদয় বজ্রকঠোর হইয়া 
উঠিয়্াছে। কিন্তু কৰি কৌশলে জরৎকারুর মধ্যে কষ্-বিদ্বেষকে স্থায়ীভাবে 
গ্রতিষ্ঠিত হইতে দেন নাই। রৈবতক কাব্যের কয়েকটি সর্গে কের প্রতি 
জরৎকারুর প্রকৃত বিছেষ-ভাব দেখ! দিলেও ক্রমশ প্রেমের খরলোতে তাহার 
চিন্তা-ভাবন! কৃষ্কাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। মূখে মে যতই রুষ্ণের বিরদ্ধে কথা 
বঙলগিয়াছে, তাহার মন ততই কৃষেঃর দিকে ছুটিয়াছে। প্রেমের অসন্মানজনিত 
মৌখিক ক্ষোত কৃষের প্রতি পূর্ণ আমক্কিকেই ব্যক্জিত করিয়াছে। এই ব্যঞ্ছন 
পৰে স্পষ্ট হইয়াছে 'বীপ। পূর্ণতান? নামীয় বর্গে। এই সর্গে দেখা গেল প্রচ্ছা 


নবীনচন্দ্র সেন ২৪৩ 


প্রেম কুলপ্লাবী হইয়া উঠিয়াছে, যে প্রেম মৌখিক শ্বীরূতি পায় নাই অন্তরে সে 
লোকোত্তর রাধাপ্রেমে পরিণত হুইয়াছে-- 


“তুমি নয়নের আভা তুমি বাসনার স্থধা, 
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল। 
তুমি মম চির-সথখ, তুমি মম চির-দুথ 


স্থখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল ।৮ 
কৃষ্ণকেও দেখি তিনি কারুর জন্য উৎকঠিত হয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন'_ 
“পাইয়াছ বছ ছুঃখ এস বক্ষে প্রেমময়ি | 
উভয়ের লীলা! শেষ, চল শাস্তিধাম ।” 
পরিশেষে গীতার বাণী অন্সরণ করিয়। ক বাস্থকিকে বলিয়াছেন-- 
“যে জন ষে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়, 
শ্ব-ভাবে মানব করে মম অন্থসার |” 
“ভ্রাতা-ভগ্মী হুইজন, চাহিয়াছ শক্রভাবে 
পাইয়াছ শক্রভাবে আজি দুইজন ৮ 
তাহা হইলে দেখিতেছি নবীনচন্দ্রের কাব্যের স্থচনায় কৃষ্ণের মানব-বূ্প, 
অস্তে দেব-বূপ। কবি যদি সাধারণ মানবকে দেবত্বের স্তরে উন্নীত করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে তাহার কাব্য অমর হইত; কিন্ত মানৰ আপনাকে দেবত্ে 
রূপাস্তরিত করে নাই। কবির অন্তরের ভক্তিভাৰ তাহার নায়কের মানবদেহে 
দেবত্তের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে । সেই কারণে কাব্য-ত্রম়ী অতি সাধারণ স্তরে নামিয়া 
আসিয়াছে । ্‌ 


| ৭ ॥ 


এইবার কাব্য-জ্য়ীর কয়েকটি প্রধান চরিত্র সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা 
করা যাইতে পারে । নবৰীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর কাহিনী বিশ্লেষণ ও ঘটন! বিচার 
করিতে গিয় ধেখা গিয়াছে যে আখ্যায়িকা-কাব্যের মৌলিক গঠনরীতিকে কি 
অন্থদরণ কেন নাই, অথব| কবিপ্রক্কতির 'অন্কূল ন! হওয়ায় অনুসরণ করিতে 
গিয়াও বার্থতার পক্চিচয় দিক়্াছেন। অন্থরণ ব্যর্থতার পরিচয় রহিয়াছে 


২৪৪ আধুনিক বাংল! কাব্য 


চরিত্র-রূপায়ণেও। ঘটনা ও চরিত্র কাহিনী-কাব্যের এই প্রধান ছুইটি অংশ 
সার্থকভাবে রূপায়িত না হইবার জন্যই নবীনচন্দ্রের কাব্য-পরিক্রমা সার্থক হইতে 
পারে নাই। 

পাত্র-পাত্রীর মুখে ভাষা জুড়িয়া দিলেই চিজ হত হয় না। চরিজ্রের যে 
প্রধান বৈশিষ্ট্য-ব্াক্তিত্ব ও শ্বাতন্্র (1166 82৭. 09780119111 ১ নবীনচন্দ্রের 
ুষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে তাহার অভাব। নবীনচন্দ্র কোন চরিক্রকেই 
তাহার নিজ পরিচয়-জ্ঞাপক ব্যক্তিত্ব দান করিতে পারেন নাই । সেকৃসগীয়ারের 
নাটকে জনসাধারণের দৃশ্টে ষে চরিব্রগুণি আকা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের 
রেখাকৃতির ন্যায় তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন । কেহই অন্যের 
সহিত মিশিয়। যাঁয় না, প্রত্যেকের মুখেই স্বতন্ত্র ক্ম্বর শোন! গিয়াছে । একটি 
ক্ষুদ্র দৃশ্ঠে সামান্য ছুই-একটি কথার মধ্যেই তাহার] নিজ ব্যক্তিত্বের ছারা 
এমনভাবে পারস্পরিক ্বাতন্ত্রয নির্দেশ করে যে একবার তাহাদের কহশ্বর 
শুনিলেই দর্শক-পাঠক তাহাদের চিনিয়! রাখে, দ্বিতীয়বার কথা! বলিবার সময় 
ভুল করে না। কিন্ত নবীনচন্দ্রের কাব্যে কে কখন কথা বলিতেছে সব ক্ষেত্রে 
তাহা বুঝিয়া ওঠা শক্ত। বক্তব্যের উপর বক্তার শ্বাতত্্য-চিহ অস্কিত হইতে 
পারে নাই বলিয়াই এইরূপ হুইয়াছে। তাই নবীনচন্দ্রের চরিত্রগুলি তাহাদের 
ব্যক্তিত্বকে উদ্ঘাটিত করে নাই, ঘটনাকে বিবৃত করিয়াছে । কাহিনীর প্রয়োজনে 
চরিজ্র আসিয়াছে, চরিক্রের প্রয়োজনে কাহিনী আসে নাই। চরিস্ ত্র কাহিনীর 
বাহন হইয়াছে। নীরস বর্ণনার ছারা কাহিনী বিবৃত করিলে কাব্য একঘেয়ে হুইয়া 
উঠিবে, তাই স্থানে স্থানে কাহিনীর স্ুত্রকে টানিয়া রাখিবার জন্য, এক-একটি 
বিশেষ তত্বকে পরিস্ফুট করিবার "জন্যঃ কোন ঘটনাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত 
করিবার জন্য চরিত্রগুলির অব্তারণা] কর! হইয়াছে । কাহিনী-প্রধান বা চবিত্র- 
প্রধান কোন শ্রেণীর কাব্যেই ঠিক এই উদ্দেশ্টে চরিজ্র পরিকল্পনা কর! হয় না। 
এই কারণেই পুর্বে বলিয়াছি, নবীনচন্দ্রের কাব্যেক্স বিষয়-বস্ত প্রবন্ধের উপযোগী, 
উপস্থাপন-ভঙ্গীটিও প্রবন্ধের ন্যায়। তবে পান্্র-পান্রী ভিড়ে, ভাব-অনুভূতি ও 
হদয়-সংঘাতের বাহুল্যে ইহার গঠন-পদ্ধতি কিছুটা! উপন্ামের গঠন-পদ্ধতির সমধর্মা 
হুইয়৷ উঠিয়াছে। 

মধুক্ঘনের মেঘনাদ-বধ চরিত্র-প্রধান কাব্য) তাই রাঁবণ-চরিক্রের মধ্যে 
মধুহ্দন রামায়ণ হইতে খ্বতস্ত্র যে ভাব-ব্ঞচনা আবিষফার করিয়াছিলেন, রাবণ- 
ডরিআ হইতে পৃথক করিয়া নয়, রাবণ-চরিত্রের সহিত এক করিগ়াই তিনি 
তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ' তাহা! রাবণকে অতিক্রম করিয়া মধুগ্দনের 
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মৌলিক ব্যঞ্চন! প্রধান হুইয়া উঠে নাই; রাবণের অন্তিম জীবন-নাট্যের প্রতিটি 
অঙ্কের, প্রতিটি দৃশ্টের মধ্যেই সে ব্যঞন! সত্য হুইয়! উঠিক্াছে। নবীনচন্্র কৃষ্ণের 
মধ্যে ষে সমন্বয়-সংগঠন আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা আরও ব্যাপক, আরও 
গভীর, আরও স্দ্বরপ্রসারী ১ স্থতরাং রাবণ অপেক্ষা কৃষ্ণ আরও সজীব, আরও 
জীবন্ত, আরও মহৎ হইয়া! উঠিবে পাঠক এইটি প্রত্যাশা করে। কিন্তু নবীনচন্র 
কৃষ্ণের আদর্শ-মতবাদকে কৃষ্ণ-চরিজ্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, এবং 
কৃষ্ণ-চরিত্রকে গৌণ করিয়া কাব্যে কৃষ্ণের আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। 
আদর্শ-মতবাদকে ব্যাখ্যা করা সহজ, ইহা! প্রবন্ধকারের বা এতিহাসিকের কর্ম । 
কবির ধন্ম অ'দর্শকে চরিত্রের জীবন ও বাক্তিত্বের মধ্যে সত্য করিয়! তোলা; 
জীবনের সঙ্ষে তত্বের মিলন ঘটানো । মধুস্দূন তাহ! পারিয়াছেন, নবীনচন্র 
পারেন নাই। 

নবীনচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই রোম্যার্টিক। ক্লাসিক পরিবেশের 
মধো এই রোম্যার্টিক চরিজ্রগুলির বিপদূশ আচরণ-ব্যবহার ষে কতখানি 
হাস্তকর হইয়া উঠিয়্াছে তাহা কাব্য-্রয়ীর সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় 
আছে তাহারাই বুঝিতে পারে। তাহারা সকলেই নিসর্গ ও প্রেমের সুক্তা 
সম্পর্কে এমনভাবে সচেতন, নিপর্গ-শোভা ও প্রেমা্ুরাগের মধ্যে তাহারা 
এমন গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছে যে কাহিনীর সহিত প্রয়োজন-সত্র ছিন্ন করিয়া 
তাহার! ত্বতন্ত্রভাবে কাহিনী-প্রবাহের মধ্যে এক-একটি রোম্যার্টিক আবর্ত স্যতি 
করিয়াছে । এইক্ধপ রোম্যান্টিক আবর্ কাহিনী-প্রবাহের পদে পদে। ক্লাসিক- 
কাব্যে মধ্যে মানব-প্রক্কতির স্ক্সতা ও জটলতা পরিহার করিয়া মানুষের 
সরল বিশ্বাম ও প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাই ক্লাসিক কাব্যের চরিব্রগুলি 
প্রেমকে দেঁহ-সম্পর্কবিচ্যুত এক অনিব্বচপীয় অনুভূতি রূপে কল্পনা করিতে 
পারে না) প্রেম সম্পর্কে তাহাদের অন্থভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু রোম্যার্টিক 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল অন্প্টত| ও জটিলত| | স্পঃতাঁর সীমার মধ্যে তাহার! 
কখনই ধরা দেয় না, অম্পষ্টতার মৃগতৃষ্িকার পশ্চাতে ঘুরিয়া ফেরাতেই 
তাহাদের সার্থকতা । তাই রোম্যার্টিক-চরিত্র প্রেমকে দৈহিক তোগবাসনার 
সঙ্গে যুক্ত করিয়! লয় না, প্রেম ও নিসর্গ তাহাদের কাছে অলীম রহস্য ও 
বিশ্ময়ের বস্ত। ইহার গভীরে যে অনম্ত মাধুর্য, সেই মাধুর্য-উপলন্ধিতেই 
রোম্যান্টিক চরিত্রের সার্থকতা । মবীনচন্দ্রের কাব্য-তরয়ীর প্রায় গ্রত্যেকটি চরিত্রকে 
একটু নুক্ষ্ভাবে বি্লেষণ করিলে তাহাদের মধ্য হইতে এই রোম্যার্টিক বৈশিষ্ট্য 
প্রকট হইয়া পড়িবে। | 
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নবীনচন্দ্রের পঞ্চাশ সর্গব্যাপী তিনখানি কাব্যে বিচিত্ররূপী বহু চরিত্র 
উপস্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা মাধারণ বৈশিষ্ট্য 
লক্ষ্য কর! যায়; বাহরূপের অন্তরালে তাহারা প্রত্যেকেই যেন একই ভাবের 
ও একই রূপের মান্য । তাই যখন কাহিনী অনুসরণ করিতে করিতে আমর 
এক-একটি নূতন চরিত্রের সম্মুখীন হই, তখন স্পষ্টই মনে হয় এই কাব্যেই 
তাহাকে কোথায় যেন আর একবার দেখিয়াছি । . মে যেন কাব্যের নৃতন 
আগন্তক মান্য নয়। ইহা! দ্বারা কবির বিচিত্ররূপী চরিত্র-স্ট্টির অক্ষমতাই 
প্রমাণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র; বঙ্গিমচন্ত্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী- 
জীবনের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে যতগুলি বিচিত্ররূপের মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন 
তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল প্রায় 
একই সমাজের ও একই পরিবেশের লোক, কিন্তু উভয়ের জীবন-সমশ্যার মধ্যে 
কি ছুর্লজ্য ব্যবধান! তেমনি ব্যবধান ্ূর্ধ্যমুখী-ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী-ঝোহিণীর 
মধ্যে। ইহার সহিত শরৎচন্দ্রের তুলনা! করিলে তাঁহার স্থষ্ট চরিব্রগুলির মধ্যে 
বৈচিত্র্যের অভাব স্পষ্টই ধরা পড়িবে। প্রকৃত জীবন-শিল্পী একই মানস-লোক 
হুইতে বিচিত্র প্রকৃতির চরিজর হুষ্টি করিতে পারেন, ইহাকেই বলিতে পারি 
এককে বহুতে বিস্তৃত করিবার দুল্প ভ ক্ষমতা । নবীনচন্দ্রের মধ্যে এই ক্ষমতাটির 
অভাব ছিল। 


কাব্য-ত্রয়ীর প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ। কিন্তু তিনি কাব্যের মূল হুত্রটি ধরাইয়া 
দিয় নেপথ্যে সরিয়1 টাড়াইয়াছেন এবং কাব্য-তরণী একবার এদিকে আর 
একবার ওদিকে ধাক্কা খাইতে খাইতে কোনক্রমে যে লক্ষ্যে আসিয়! 
পৌছিয়াছে, সে লক্ষ্য কবির পরিকল্পিত নয়। প্রধান চরিত্র কাব্যের নেপথ্যে 
থাকিলে যে তাহা কাব্যের পক্ষে একট] অপকর্ষের কারণ হইয়! পড়ে তাহা 
নয়, কিন্ত সেরূপ কাব্ের প্রক্রিয়া ভিন্ন । সেখানে প্রধান চরিত্র নেপথ্যে 
থাকিয়াও অনৃষ্ঠ হ্ত্রকারের ন্যায় কাব্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীব গতিবিধি নিয়ন্ত্রি 
করে। পাঠক প্রধান চরিত্রটিকে দেখিতে পায় না বটে, কিন্ত সব্বত্রেই তাহার 
প্রভাব এত অধিক মাত্রায় প্রধান হইয়া উঠে থে তাহার অনুপস্থিতির দ্বারাই 
যেন সে কাব্যের সব্বত্র বিরা্জিত থাকে । নবীনচন্্র মে পথও অবলম্বন করেন 
নাই, তাহার কাব্যের যে পরিকল্পনা ভাহাতে একপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া 
সঙ্লতও হইতে পারে না। কারণ যে কাব্যে প্রধান চরিজ্ নেপথ্যে থাকে, সে 
কাব্যে প্রথমেই অন্ান্ত চরিত হইতে প্রধান চরিপ্রটির শ্রেষতবকে শ্বীকার করিয়া 
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লওয়া হয়; কিন্তু নবীনচন্দ্র যে কৃষকে কাবোর নায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহার শ্রেষ্ঠত্ব তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা-ই 
তাহার কাব্যের মূল উদ্দেশ্টা। ম্থতরাং সেক্ষেত্রে এই প্রধান চরিত্রটিকে 
সর্বপ্রকার বিরোধী-ঘটনার সম্মুখীন না করিয়া তাহাকে নেপথ্যে দাড় করাইয় 
রাখিলে কাব্যের মূল উদ্দেস্তুই ব্যর্থ হইবে। নবীনচন্দ্র বৈবতক-কুরুক্ষেত্রে 
কৃষ্ণকে তত্বরপে এবং প্রভামে দেববিগ্রহরূপে বন্দী রাখিয়া কাব্যের মূল 
উদ্দেশ্টকে ব্যর্থ করিয়াছেন । 
অনার্ধ্যদের সম্পর্কে কৃষ্ণের বিরূপ মনোভাব স্পষ্টভাবে কোথায়ও ব্যক্ত 
না হইলেও তাহার আচরণ উদার সার্বভৌম বলিয়া শ্বীকার করিতে পারি না। 
বাস্থকি মথুরার সিংহাসন ও স্ুুতদ্রার পাণিপ্রার্থনা করিলে কৃষ্ণের অসম্মতিশ্থচক 
উক্তি এই প্রলঙ্ে স্মরণ কর! যাইতে পারে-- 
“বাস্বকি ! অন্ত খণে খণী আমি তব, 
জান তুমি উগ্রসেন ভোজবংশ পতি, 
এই সিংহাসন তার, করিতে অর্পণ 
তিলার্দা তাহার মম নাহি অধিকার ।” 
এই উক্তিতে বাস্থকি যদি মনে করে যে সততার আবরণে তিনি অনার্য 
দ্াবীকে অস্বীকার করিয়া! আধ্যদের স্থার্থরক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে সে 
অনুমান নিতাস্ত অসঙ্গত হইবে না। অনাধ্যদ্িগকে বিতাড়িত করিয়া আর্ধ্যেরা 
তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছে চন্দ্রচুড়ের এই অভিযোগ যদি সত্য হয়-_- 
“নাগরাজ! তন্কর মে আজি, 
তাহার সাম্রাজ্যধন করিয়া হরণ 
ইন্জ্রস্থের ইন্দ্রমুখে বিহরে যাহার! 
সাধু তার] নাগরাজ তন্কর সে আজি!” 
তাহা হইলে মথুরার দিংহাসনে বাস্থকির ন্যায্য অধিকার হইতে কৃষ্ঃ 
তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আর কৃষ্ণের মহাভারত-বাষ্ট্র গঠন-পরিকল্পনা 
'আর- কিছুই নয়, অনার্ধ্য জাতি মাথা উচু করিয়া আর্যদের বিতাড়িত করিতে 
না পারে তাহার জন্য প্রস্বতি। এই কারণেই প্রতিবেশী নৃপতিগণের এঁকা- 
গংহতির উপর তিনি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আত্মকলহ ও 
জ্াতি-বৈরদ্ের রঙ্ধপথ দিয় অনার্ধ্যশক্তি প্রবেশ করিতে না পারে ইহার জন্তাই 
তিনি মগধ-পাঞাল-চেদী প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে সাম্য-এঁকোর বাণী 
প্রচার করিয়াছেন। কঙ্চব্যাসের কথোপকথনের মধ্যে অনবধানতাবশত 
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একবার এই প্রসঙ্গটি উঠিয়াছিল-_- 
“যেইরূপে আধ্যজাতি অনার্ধ্য আঘাতিয়া বলে 
করিয়াছে স্থানভ্র্ অনার্ধ্য দুর্বলে 
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয় 
একদিন” 
ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিয়াছেন__ 
“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয় করি সম্মিলিত 
এই শৈল প্রাচীরের মধ্যে পুণ্যভূমে 
এক মহারাজ্য, প্রভূ! হয় না স্থাপিত, 
এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ?” 
কষত্র ক্ষুদ্র রাজ্যচয়ের মধ্যে অনার্ধ্য রাজ্য ছিল না; স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে 
ইহা আর্যদের প্রস্ততি অনারধ্যদের বিরুদ্ধে, এবং প্রকাশ্তে না হউক প্ররচ্ছন্নভাবে 
একটি বিরোধী পক্ষকে ম্মরণ করিয়াই এই প্রস্তৃতি চলিতেছিল। 
রুষেের নিজের জীবনের মধ্যে অনার্ধ্যদের প্রতি হিংসার স্পষ্ট প্রমাণ থাকায় 
পূর্ব অনুমান দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। বাস্থকি সুতদ্রার পাণিপ্রার্থন! করিলে 
কৃষ্ণ বলিলেন-_ 
“এখনো বালিকা ভদ্রা, কেমনে তাহারে 
অপিব্‌ পাশব বলে? হেনাগেন্ত্র! হেন 
পৈশাচিক পরিণয় আরধ্ধ্যধর্ম নহে ।” 
ইহা বিচক্ষণ স্বার্থান্বেষী কূট রা'জনৈতিকের উক্তি । স্থভদ্রার প্রতি বাস্থুকি 
যখন আক হইয়াছে তখন বুঝিতে হুইবে স্তদ্রা নাবালিকা নয়। কৃষ্ণের 
এই প্রত্যাখ্যান-উক্তির মধ্যে অনার্য হইতে আর্ধ্যদের শ্রেষ্টত্বাভিমান অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে । এক ধর্, এক রাজ্য গড়িয়া তোলাই ধাহার 
জীবনের ব্রত, সঙ্কীর্ণ আর্ধ্য-অনার্ধ্য ধর্মের পার্থক্য তাহার কাছে বড় হইয়া 
উঠিবার কথা নয়; “হেন পৈশাচিক পরিণয় আর্ধ্যধর্ম নহে ইহা ছার 
প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণের ধর্ম উদ্দার মানবধর্মশ নয়, অঙ্কীর্ঘ আর্ঘযবন্থ এজ, 
আর্্যেতর ধর্ম হইতে এই ধর্দের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি শ্বীকার করেন। 
আবার জরৎকারুকে যেভাবে রুষ্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং জরৎকারু 
যেভাবে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করিয়াছে, সেই অভিযোগ যদি সত্য বলয়! গ্রহণ 
করি তাহা হইলে অনার্ধ্দের প্রতি কষে ঘ্বণ! এবং অশ্রদ্ধার তাবই স্পই 
হয়। দীর্ঘ এক বৎসরের প্রেমাতিনয় করিবার পর কৃষ. কাকুকে প্রত্যাখ্যান 
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করিয়াছেন এই বলিয়া-- 
“কিস্ত যেই মহাব্রতে করিয়াছি যেই মতে 
এই ক্ষুদ্র আত্মসমর্পণ 
করিলে সে ব্রত ভগ্ন তুমিকি রমণী বত্ব 
হেন পাপ ক্ষমিবে কখন? 
চৃদ্বিয়া ললাট মম,_ এম! সহোদর সম, 
হও ব্রতে সহায় আমার, 
এস ভম্মী ছুই প্রাণ নারায়ণে করি দান 
আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার ।৮ 
কৃষ্ণের ব্রত কি? জরৎকারু সে ব্রতে প্রতিবন্ধক-ই বা হুইল কেমন 
করিয়া? প্রেম-গ্রীতি-ই যদি তাহার ধর্দ হয় তাহা হইলে জরতকারুকে গ্রহণ 
করিলে তো! সেই ব্রতের উদ্যাপন পর্ব অন্থচিত হইতে পারিত, জরৎকারুকে 
অসম্মান করিয়া-ই তে! কৃষ্ণ তীহার ব্রত ভঙ্গ করিয়াছেন। তাই বুঝিতে হইবে 
জরৎকারুর অভিযোগ-ই সত্য-_ 
“বুঝিলাম নিরমম ! তব ব্রত তব পণ, 
অনার্যযের শোণিতে অধম 
আর্ধ্য-রক্ত কলুবিত করিবে না কদাচিত 
এই ব্রত এই তৰ পণ।” 
কৃষ্ণ নীরবে এই অভিযোগ সহা করিয়! ইহার সত্যতাকে স্বীকার করিয়! 
লইয়াছেন। আবার একদিন নিজেকে ক্ষুদ্র মানব কি ছার' মনে করিয়া তিনি 
ষে জরৎকারুকে ভগ্নী সঙ্োধন করিয়াছিলেন সেই ক্ষুদ্র মানৰ প্রভাসে দেবত্ব 
প্রা হইয়া কারুকে বলিয়াছেন-_ 
“পাইয়াছ বনু ছুঃখ, এস বক্ষে প্রেমময়ি ! 
উভয়ের লীলা শেষ চল শান্তিধাম ।” 
একটি মানব-লীল! আর একটি দেব-লীলা, তাই কবির রুচিতে ইহা" কল্পনা 
করিতে বাধে নাই; কিন্তু দেব-লীলার যথার্থ মন্দ যাহার! উপলব্ধি করিতে 
পারে না, তেমন পাঠকের রুচিকে ইহ! পীড়িত করে। সে কথা শ্বতগ্ত্র। তবে 
ইহা হইতে এটুক বুঝিতে পারিয়াছি যে কবি খুব কৌশলে মহাঁভারতীয় 
ঘটনাকে কুষের উদার ধর্ধাদর্শের ভূমিকায় ব্যাখ্যা করিয়া বিশেষ মৌলিকত্ব 
দাবী করিলেও মাঝে মাঝে টা জার গরািনকি রী গত 
গিয়াছে যে তাহ! ছারা সমগ্র ব্যাখ্যাটি ছূর্ববল হইয়া! পড়িয়াছে। 
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কৃষ্ণের ভগ্নী সৃভত্রাও কৃষ্ণের ন্যায় তত্বরূপিণী। রৈবতক কাব্যের প্রথম 
কয়েকটি সর্গ দেখিয়৷ আশা কর! গিয়াছিল যে কৃষ্ণের নবীন ধন্মর্ধবজার বাহক 
হইবে অঞ্ভুন ও স্ৃভদ্রা। কৰি হয়ত কুরুক্ষেত্র কাব্যেও সেইরূপ একটা আভাস 
আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হইতে পারে নাই। অজ্জুন 
কাব্যমধ্যে একেবারে নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছে । তবে কবি স্থভদ্দাকে প্রাধান্য 
দিয়া নারীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেদিক দিয়া 
সুভদ্রাকে কৃষ্ণের পরিপূরকরূপে গ্রহণ কর] যাইতে পারে। স্থভদ্রা যেন কৃষ্ণের 
আর একটি দ্িক। কৃষ্ণ রাষ্টগত ও জাতিগত বৃহত্তর সমস্তা-সংকটের সমাধান 
করিবার চেষ্টা করিয়া বাহিরের শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সভা নারীর 
সেবাব্রত প্রচার করিয়া গৃহের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পুরুষের আদর্শ 
নিফধাম কম্মব্রত, নারীর আদর্শ নিষ্কাম সেবা-ব্রত ) কষ্ধ-সথভঙ্রার চরিত্রে এই 
দুইটি দিক প্রম্মটিত হইয়াছে । 

কিন্ত কবি হ্ৃভদ্রাকে প্রথমেই যেরূপ ব্রীড়াসংকুচিত লঙ্জানম্ রূপে 
দেখাইয়াছেন, তাহার মুখের উপর লজ্জার অবগ্ুঠন টানিয়া তাহাকে এমন 
নির্বাক-কুষ্টিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে কুরুক্ষেত্রে তিনি যখন লজ্জাবগুঠন 
অপসারিত করিয়া শিবিরে শিবিরে যুদ্ধাহতদের সেবা করিয়া ফেরেন তখন 
সে দৃশ্ঠ যেন একটু বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। পাধিব জগতের উর্ধে যাহার 
ধ্যাননেত্র ভাবলোকে নিবদ্ধ থাকিত তাহার ভাবলোক হইতে প্রত্যক্ষ 
কন্মলোকে উত্তরণ কিছু অস্বাভাবিক হুইয়াছে। স্থভদ্রা-চবিত্রের মধ্যে সেবা ও 
কর্শের ছুঃঘহ ভাব বহন করিবার শক্তি ও দৃঢ়তা কবি দেখাইতে পারেন নাই। 

শৈল চরিত্রটির উপর কৰি একট। গুরুতর দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিয়াছেন। 
আধ্য-অনাধ্যের মিলনের সেতু নিম্র্ণণের জন্য শৈলর দায়িত্বই বেশী। কিন্ত 
চরিত্রটির উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে, কাব্যে ততখানি গুরুত্ব 
তাহাকে দেওয়া হয় নাই। রৈবতক কাব্যে অঙ্জুনের অঙ্চররূপে প্রভুর 
সেবার মধ্যে সে নিজেকে এমনভাবে মিলাইয়! দিয়াছে যে পৃথক করিয়া! সে 
আমাদের চোখে পড়ে না। অঞ্জুনের পাশে সে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং সেই 
শৈল ঘখন কুরুক্ষেত্র কাব্যে গভীর তত্ব ব্যাখ্যা করে, আর্ধ্য-অনাধ্যের মিলন ঘটায়, 
তখন পাঠক বিশ্ময়বোধ করে। 

চন্রুড়ের কন্ত। শৈল, পিতৃহস্তা অঞ্জনের প্রতি প্রতিশোধ লইবার জন্ত 
ভূতাবেশে তাহার কাছে ছিল। কিন্তু কৰি শৈঙগর মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করিবার ছূর্ববার বাসনাকে স্থায়ী হইতে দেন নাই। কাব্যে ঘখন সে গ্রথম 


নবীনচন্দ্র সেন ২৫১ 


আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তখন আধ্য বা অজুনের প্রতি বৈরভাব বিশস্বৃত হুইয়া 
সে অঞ্জনের প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং বৈরভাব অন্তহিত হইয়' 
কিভাবে মেত্রীভাব তাহার হৃদয়ে প্রতিঠিত হইল, কেন উগ্র শত্রভাব বিলজ্ঞন 
দিয়া আর্্য-অনার্য্যের মিলন-কাঁমনায় তাহার চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত 
হইয়াছে-__এইটিই শৈল-চরিত্রের সর্ববাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এইটি 
কবি শব্যের নেপথ্যে রাখিয়াছেন। তাহাকে কাব্যে যখন স্থান দিয়াছেন 
তখন তাহার মন এত পরিপক, এত সবল যে সেখানে কোন পরিবর্তনের চিহ্ন 
পড়িতে পারে না। দে তাহার দেহের, মনের ও বুদ্ধির যৌবনসীম] অতিক্রম 
করিয়া কেবল আধর্শপ্রচারের ব্রত লইয়া কাব্যে উপস্থিত হইয়াছে । এই 
কারণে ঠৈল-চরিত্র একটা তত্বের স্তস্ত-স্বরূপ হইয়! রহিয়াছে । 

আবার রৈবতক কাব্যে অজ্জুনের নিকট হইতে বিদীয় লইয়া শৈল ষে 
অন্তহিত হইয়া গেল তখন আমর] আশা করিয়াছিলাম যে কাব্যে শৈলর 
প্রয়োজন যেমন সমাঞ্ধ হইল এবং অঞ্জনের কাছে তাহার প্রকৃত পরিচয় 
উদ্ঘাটিত করিয়া লে যেন কাব্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। কিন্তু 
কুরুক্ষেত্র কাব্যে তাহাকে আবার নৃতন ভাবমৃত্তিতে আবিভূর্তি হইতে দেখিয়া 
আমরা আরও বিম্মযবোধ করি। রৈবতক হইতে বিদায় লইবার পর এবং 
কুকক্ষেত্রে আবিভূতি হওয়ার পুর্ব্র পর্যন্ত সে কোথায় ছিল, কেমন কণিয়া 
অঞ্জনের প্রতি দৃঢ় আসক্তির ধুপকে সে কঞ্ণ-নামামৃতের আগুনে দগ্ধ করিতে 
পারিয়াছে-ইহা শৈল-চরিত্রের আর একটি গুরুতর অংশ; কবি ইহাকেও 
কাব্যের নেপথ্যে সংঘটিত হইতে দিয়াছেন । 

আখ্যাফ়িকা-কাব্যের চরিজ্রের পরিবর্থনকে বাস্তব এবং সত্য প্রমাণিত 
করিবার জন্য তাহাদের অস্তঃপ্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়] দেখানে। হয় না, সাধারণত 
ঘটনাই চরিত্রের মানস-পরিবর্তনকে নিয়ঙ্ত্রিত করে এবং ঘটন] ও চরিত্র এমন 
গভীরভাবে সংবদ্ধ করিয়] দেখানো হুয় যেন একটি আর একটির পরিপূরক, 
একটিকে বাদ দিয়া অন্তটির অস্তিত্ব থাকে না। সে কারণে আখ্যায়িকা- 
কাব্যের ঘটনার ভ্রত পরিবর্তনের অঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের ভাগ্যের উপরও 
ক্রুতগতিতে পট পরিব্তিত হয়, কিন্তু কোথাও মে পরিবর্তনকে আকম্মিক ব! 
অমস্তব বলিয়া বোধ হয় না। ছটনার ভূমিকায় চিত্রের পরিবর্তন এমন স্পইভাবে 
দেখালে! হয় ষে কোথায়ও কবি পাঠকের যুক্তি ও বুদ্ধির উপর অত্যাচার করেন 
না । সেই কারণে টরিত্রগুলি প্রহেলিকা হইয়া উঠে না? কিন্তু নবীনচন্ত্রের কাব্যের 
আরও বছ চরিত্রের গ্যায় শৈল চরিত্র কেমন যেন প্রহেলিকার ম্যায় মনে, হইয়াছে 


২৫২ আধুনিক বাংল! কাব্য 
সে যেন একটা অশরীরী বাণী। 

কাব্যের মধ্যে জরৎকারু একটি দীর্ঘ রোম্যার্টিক জলাভূমির হ্যা 
করিয়াছে। সে তাহার নিজের ভাগ্যদেবতার কঠোর হস্ত হইতে যে আঘাত 
পাইয়াছে তাহার সহিত কাব্যের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ নাই ঃ কিন্ত কবি জরৎকারুর 
ট্াজেডিকেও কাব্যের মূল কাহিনীর সহিত যুক্ত করিয়া দেখাইতে 
চাহিয়াছেন। এক দুববণাসা চরিত্রের উপর কালিমা! লেপন করা ভিন্ন কারুর 
ব্যক্তি-জীবনের ট্রাজেডির সহিত কাব্যের স্পষ্ট যোগ কোন্‌ হ্ুত্রে? ঘটনা- 
প্রধান আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যে ঠিক এইরূপ ঘটনা-নিরপেক্ষ অস্তঃপ্রবৃত্তির 
সংঘাত-সঞ্কুল চরিত্রের স্থনি হইতে পারে না। কৃষ্ণের জীবনের সহিত নিজের 
জীবনকে বাধিতে গিয়া! কার একবার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু এই 
প্রত্যাখ্যান-কাহিনী বর্ণনা! করিয়া কবি অসতর্কভাবে তাহার নায়ক চরিত্রকে 
দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, স্থতরাং কারু চবিত্রের মূল কল্পনাই কাব্যের একটি 
ছুববল অংশ। ইহার পর দুব্ব্ধাসার সহিত পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ হইয়! কাব্যের 
একটা প্রধান প্রবাহের সহিত সে যুক্ত হইতে পারিয়াছে এবং তাহ] দ্বারাই 
কাব্যের মধ্যে সে তাহার প্রয়োজনকে প্রতিষ্িত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু 
ছুব্বাপার চারিত্রিক নীচত! আবিষ্কার করিয়। ছুব্বণসার প্রতি কারুর মন যখন 
বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তখন কাব্যের মূল প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কাব্যে 
অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কারুর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ- 
অভিঘাতে কাহিনীর সহিত কাব্যের কোন যোগ নাই। যে-কাব্যে আর্ধ্য- 
অনার্ধ জাতি-সংঘাত, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বর্ণ-সংঘাত এবং বাষ্ট্রসংঘাতকেই 
মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়দূপে নিব্রাচন করা হইয়াছে সেখানে কারুর ব্যক্তি- 
জীবনের ছুঃখাঁভিঘাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কৰি 
কারু-চরিত্রের অস্তদ্বন্ব, ছুববর্শসার প্রতি তাহার দারুণ বিমুখতা এবং কৃষ্ণের 
প্রতি প্রগাঢ় অন্ুরক্কি, কৃষ্ণের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছুবব পার পত্রীত্ব 
ক্বীকার এবং কৃষ্ণের প্রতি বিরাগের ভিতর দিয়া প্রচ্ছন্ন অন্গরাগ যেরপ 
বুক্মর্দশিতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। কিন্তু 
কার আধুনিক উপন্তাসের চরিত্র, কৰি মহাভারতীয় যুগের একটি চরিত্রের দেছে 
আধুনিক যুগের মন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে অনঙ্গতি সত্বেও কাব্য-অয়ীতে 
কারু-ই সব্বপেক্ষা হু-অস্কিত চরিত্র । | 

কবি সব্বপেক্ষা অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন বাস্থৃকি চরিক্রাঙ্কনে। রৈবতক 
কাব্যের চতুর্থ সর্গে কৰি বাস্থৃকির মধ্যে যে তেজ ও শক্কির স্দুলিক্গ দেখাইয়া 
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ছিলেন সে-স্ফুলিঙ্গ বৃহত্তর অগ্রিকাণ্ড না ঘটাইয়া কেন যে ভক্তির জলোচ্ছাসে 
নির্বাপিত হুইল, তাহা বোঝা শক্ত। দুর্বাপার সহিত সে যে গুধ-কক্ষে 
মন্ত্র করিয়াছিল এবং সেখানে আর্ধ্যদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের অব্যর্থ 
স্থযোগ পাইয়া মত্ত সিংহের হ্যায় যে উল্লাস-হস্কার ধিয়াছিল, সে হুঙ্কার গুপ্ু-কক্ষের 
বাহিরে আসিয়া! কাব্যের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, গরপ্ত- 
কক্ষের চারি দেওয়ালের মধোই সে হুঙ্কার অর্গলবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। 
ভক্তি-ধশ্ম গ্রচার করিতে গিয়া! মিংহকে যে নবীনচন্দ্র কিভাবে মৃষিকে পরিণত 
করিয়াছেন, বান্থকি-চরিত্র তাহার উদাহরণ । রৈবতকের সিংহ কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্বনিনাদের মধ্যে শঙ্কিত হইয়া আত্মগোপন করিয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে গায়ে 
হরিনাম লিখিয়া, মুখে "হরিবোল” বলিতে বলিতে প্রভাসে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । 

ুর্বাসাকে কবি অনেকটা শকুনি চরিত্রের আদর্শে অস্কিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তবে কাব্যের অন্য সমস্ত চরিত্রের স্তায় ছুবর্বাসাকেও যে কৰি হরি- 
নামের নামাবলী গায়ে দিয়া কাব্যে উপস্থিত করেন নাই, সেজন্য প্রত্যেক 
পাঠক কবির কাছে কৃতজ্ঞ থাঁকিবে। ছুব্বাসাকে এইরূপ হীনভাবে অস্কিত করিয়া 
কৰি ব্রাচ্ষণ-বিদ্বেষী মনের পরিচয় দিয়াছেন। ছুবর্বাসা এক অদ্ভুত চরিতঅ। সে 
জগৎজোড়। এক জাল মেলিয়! বসিয়।৷ আছে, পাঁখী যে পথে উড়িয়া যাক্‌, জালে 
পড়িবে। আরধ্য-অনার্ধ্য সংঘাত বাধিলেই তিনি খুশী, কুরুপাগ্ডবের যুদ্ধ বাধিলেও 
ভাগ্যচক্র তাহার অনুকূলেই ঘুরিবে। তবে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, কিছু 
চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে আগুন জলিতেছে সেখানে এক মুষ্টি খড় নিক্ষেপ 
করিয়া আগুন জালাইবার কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। দুব্বপার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য তিনি কখনও হতাশ হন নাই। প্রতাসে যখন পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ 
£হরিবোল” বলিতেছে তখন তিনি বাস্থকিকে বলিয়াছেন অনার্ধ্য রাজ্য-স্থাপনের 
ইহাই প্রকৃষ্ট সময় । ছুবব্ণাসা চরিত্রের এই রূপ আমাদের সংস্কারকে ক্ষুী করে। 
ছুবব্ণসার এ রূপের সহিত আমর! পরিচিত নহি। 
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নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীর একমাত্র প্রশংসনীয় বেশিষ্ট্য হইল যে কাব্য তিন- 
খানির অংশবিশেষ খুবই স্থখপাঠ্য । কবির বর্ণনায় আবেগ আছে, গতি আছে, 
ছন্দ আছে। কবির বর্ণনা ঝরনা-ধারাঁর ন্যায় সহজ-ম্বাভাবিক ভাবে বহিয়! 
গিয়াছে, এই বর্ণনাগুলি-ই কাব্যের প্রাণ ও সৌন্দধ্য। কাব্যের ঘটনা ও 
কাহিনী যেন এই বর্ণনার ঝরনা-ধারার মধ্যে লঘু উপলখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া 
গিয়াছে । নানাভাবে কাহিনীর প্রবহমানতা ব্যাহত হইলেও, বর্ণনার গতি 
কোথায়ও রুদ্ধ হয় নাই। কবি-চিত্ত-গঙ্গোত্রী হইতে এই ব্রার মন্দাকিনী 
বিচিত্র লীলায়, বিচিত্র ভঙ্গীতে বহিয়। গিয়াছে । কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের 
জন্যই নবীনচন্দ্রের কৃতিত্ব বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে ত্বীকৃত হইবে । বৈবতকের 
পূর্ববস্থতি নামক সঞ্ম সর্গটি এবং কুরুক্ষেত্র কাব্যের “বীরের শোক' নামক পঞ্চদশ 
সর্গটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ *পূর্বন্থৃতি সর্গটিতে কৃষ্ণের শৈশব-কৈশোর 
জীবনের ঘটনার উপর কৃষ্ণের আদর্শের প্রতিফলন কবি কৃষ্ণের স্বৃতি-মঞ্জুষার 
আবরণ উন্মোচিত করিয়! এমন সার্থকভাবে দেখাইতে পারিয়াছেন ষে বনু বৎসরের 
বিশ্বদ্তর অন্ধকার ভেদ করিয়া সে-চিত্র আমাদের মনের দর্পণে স্পষ্টভাবে প্রতি- 
বিছ্বিত হয়। কৃষ্ণের স্মৃতির ভিতর দিয়! চিত্রগুলি তানিয়া আসিয়াছে বলিয়। 
তাহারা এমন কোমল ও পেলব হুইয়াছে ষে প্রত্যক্ষ দিবালোকের রূঢতায় ষেন 
তাহার! বিস্থৃত হইয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা হয়। চিজ্রগুলির মধ্যে জ্যোত্মা- 
রজনীর স্সিগ্চতা আছে এবং মাজ্জিত শ্বচ্ছদর্পণে প্রতিবিদ্বিত মৃত্তির ্তায় একটা 
স্প্টতা আছে। 

'বীরের শোক" নামক কুরুক্ষেত্র কাব্যের পঞ্চদশ লর্গটিতে বহু লোকের 
চোখের জল একত্র পুঞ্ীভূত হইয়া যেন শ্বচ্ছ ম্ষটিকে পরিণত হইয়াছে। 
সর্গটতে কাহারও বিলাপ-ধ্বনি শোন1 যায় নাই, জগৎ যেন সেখানে স্তব্ধ 
হইয়। আছে, মহাকাল যেন অশ্বের রশি সংযত করিয়া মুহুর্তের জন্য এই দারুণ 
শোক-দৃষ্ঠ দেখিতে নিশ্চল হইয়া আছে। সমগ্র সর্গটির মধ্যে যেন একটা বুক- 
ফাটা মর্ভেদী ক্রন্দনের উপর পাষাণ চাপা দেওয়া হইয়াছে । কবি এখানে 
যেভাবে তাহার আবেগ-অনুভূতিকে সংহত করিয়া রাখিতে পারিয়্াছেন তাহাতে 
মনে হয় মধুক্দন আসিয়া ষেন নবীনচন্ত্রের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্ত 


এ সংঘম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই শোকের তুযারতূপ কবির 
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অনুভূতির উত্তাপে গলিয়৷ পরবর্তী সর্গগুলিতে বহু নরনারীর চোখের জলে ঝারিয়া 
পড়িয়াছে। সব্বাঁপেক্ষ! বেশি পড়িয়াছে কবির চোখ হইতে। তাই কুরুক্ষেত্র 
কাব্যের শেষাংশ অতি তুচ্ছ রচনা । সেখানে কৰি এত বেশী কারদিয়াছেন ষে 
পাঠকের জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে নাই। সেখানেই নবীনচন্দ্রের ষথার্থ 
স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 


-শেষ-- 


